ও হ'সং পটু শ্রীমদ্‌ গুরবে নম: 


শক্তিবাদ-ভাষ্য-গীতা 


লেখক --স্বামী সল্যানন্দ্ সব্রস্থভী 


প্রথম সংহ্রণ 


বঙ্গাব ১৩৬৫ সন 
কলেগতাব্দা ৫০৫৯ 


প্রকশক :- 
গ্রন্থকার 


প্রিন্টার হরিচরণ চক্রবন্্ী। শক্তিবাদ প্রেস, ১১৭নং ধর্শতলা গ্রাট, 
কলিকাতা। 


এই গ্রন্থের শেষ অর্ধাংশ এবং ভূমিকা প্রভৃতি অংশ “নিউ প্রি্টস্‌ 
৩২/৩, পটুয়াটোপা লেন, কলিকাত-৯ হইতে ছাপা হইয়াছে। 


প্রাপ্তিস্থান--শক্তিবাদ মঠ) গড়িয়া) ২৪ পরগণা। 


ও হং সঃ টু প্রীমদৃগ্তরযে নমঃ 
শ্রীপ্রীগুরুপুজা 


বাবা! 

দুর্বলবাদ পীড়িত অজ্্ীনকে শক্তিবাদী গুরু বান্ুদেব শজিবাদী 
করিয়াছিলেন। শক্তি উপাসনা যে জাতির জাতীয় ধর্ম; গায়ত্রী সন্ধ্যা) 
চণ্ডীপাঠ, কালীপুজ! ও দুর্গোৎসব যে জাতির নিত্য ধর্ম, সেই জাতিকেও 
শক্তিবাদ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া 
অঙ্ছন বাশুদেবের আদেশে ভূমিতে অবতরণ করিয়। দুর্গাস্তোঞ্র পাঠ 
করিলেন। কিন্তু কার্ধ্যকালে, তিনি ছুর্বলত্বায় ও মোহে আচ্ছন্ 
হইলেন। কাজেই দেখ! যায়, শক্তি উপাসনা শক্তিবাদ ধর্মের জন্য 
যথেষ্ট নহে, শক্তিবাদী গুরুরও প্রয়োজন আছে 11 কথিত আছে, ভ্ীকফের 
শরীর ত্যাগের পর মহাবীর অজ্জ্ন আার গাঙীন ঠাইত পারেন নাই। 

আপনি প্রায়ই বলিতেন “ছাচে ঢালাই ক্র লৌহঙ্্রব্য ও পিটাইয়া 

পরস্থত লৌহত্রব্য এক জাতীয় হয় না। পিটাই' কর! লৌহদ্রব) অনেক 
চোটেও ভাঙ্গে না। তোমাকে পিটাইয়া গড়াই মার নীতি।” 

শক্তি সাধনায় প্রবেশ করিবার পর মহাঁশক্তির অবির্ভাব ও প্রেরণা 
উত্ত/দিত হইতে লাগিল। আমি সেই শক্তিকে কর্ধাক্ষেত্রে স্থান দিতে 
প্রস্তুত ছিলাম না। শেষ পর্ধ্যস্ত। আপনি মপিসিক্ত লেখনী আমার 
হাতে ধরাইয়া, ঘাড়ে ধরিয়া, লিখাইয়াছিংলন। শক্তিবাদ এ সব 
ঘটনারই পরিণতি । 

এক সময় আমি দর্শনশান্ত্র পড়িবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়া ছিলাম। 
আপনি বলিলেন, “মহামায়ার পাঠশালায় পড়িতে আসিয়াছ। সেই 
পড়াই পড়, অর্থাৎ তপন্ত।য় ও দাধনায় আত্মনিয়োগ কর। তাহার কৃপায় 
কত দর্শন ও জ্ঞান তুমি প্রকাশ করিতে গারিবে?। আপনার লব 


( ধ ) 


কথাই জীবনে ফপিয়াছে। তক্কর বাধার লণুধীন হইয়া কখনও 
বিচলিত হইয়াছি বপিয়! মনে পড়ে না। কর্তবোর প্রয়োজনে বাঘের 
মুখের খাগ্ভ কাড়িয়া আনিতেও আমার অন্তর কম্পিত হয় মাই। 
তর শঙচুড় মর্গ ফণ| বিস্তার করিয়া মন্তুকে দংশন করিতে উদ্যত 
দেধিয়াও ভয়ের রেখা হয়ে দেখা! দেয় নাই। জীবনে কয়েকবার 
র্জ্বনীয় বাধার সধুখীন হইয়াছি। দেখিতে পাইয়া, আপনি নিজে নিজের 
শক্তি গ্রয়োগ দ্বারা উহা! নিবারণ করিয়াছেন । দে মব ঘটনাও আমার 
মনে আছে। আনদ মঠ, শক্তি পাধনা ও যোগবিষ্ঠার প্রথম গুরু মহাদেব 
শিখ হইতে আরস্ত করিয়া) সমস্ত মক্তিবাদী গুরুগণের আশীর্বাদ 
আপনার স্পেছের মধ্য দিয়া আমার মন্তরকে সদাই বধিত হইতেছে, সুতরাং 
দুঃতার দহিহই অমি বিবার করি। শক্তিধাণ ভারতের ঝুকে আবার 
প্রতিষ্ঠত হইবে। তি 

প্রণত:-- 

সত্যান্দ 


শক্তিবাদ ভাষা সুচীপত্র 


প্রথমোইদ্যায়ঃ, বিষাদযোগঃ পৃঃ ১ 


তরাষ্ট প্রশ্নে রাজনীতিও মনোবিজ্ঞান, শ্লোক ১ 
দুর্ধে ধনের শিষ্টাচার, দুই পক্ষের রথী মহারথী ২১৯ 
দুই পক্ষের রণবাদ্া। ছুর্যোধনের কম্পিত হ্ৃদয়। ))  ১৯--২০ 
অন্ীনের রণক্ষেত্র পর্যাবেক্ষণ। গুড়াকে শ, অর্জনের 

বিষা ২১৯২৫ 
অঙ্ভীনের শোক, যুধিষিরের ছুর্বলনাদী'তাই মন্ধালমরের 

কারণ ৃ ) ২৬--৩৪ 
আততাযী স্বজনহত্যায় অঙ্ছুন বি১লিত, বর্ণসংককর, 

র্বলধাদীয় গ্রভাব ৰ | ॥ ৩৫৪৬ 
দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ; ৃ ৃ পৃ: ২১ 
দুর্বল অঙ্জুনের প্রতি আকুফের শজিবাদীয় উপদেশ 9. ১৩ 
অর্জুনের স্বঞ্জন। গুরু ও অন্রবা্ নংকট, শিল্ত্ 0) ৪-১০ 
অন্জ্ুনের যুগপৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং কুর্তব্য সংকট ১) ১১-১৩ 
মাঝ্সাম্পর্য, ব্যথা * ১. ১৪--১৫ 


নিত্য ও অনিতাবিবেক, জন্মাস্তর, বেদবাক্যে আত্মার 

লক্ষণ, আত্মা দুক্ছেয, সাম্যবাদ) কমু।নিজম) স্বর্ন, 

ুদ্ধত্যাগে দাসত্ব ও অকীতি ১) ১৬--৩৭ 
সাংখ্য ও যোগদর্শন। বুদ্ধিষোগ। বৈদিক যাগ হজ্জ কামাকর্ম। কর্মবাদ, 
বানগ্র্থ, গীতার নন্নাপ, রঘুনদ্বন। জাতীতেদ শ্লোক ৩৮-৫৩ 
স্থিত গ্রজ্ঞা, গীতার সমাজবাদ, বিভ্রাস্তমন, গ্রাণক্ষিয়া, কেবলী, গুরুপাছুকা। 
পঞ্চরেশ। নিরাহারী ধেহী। বিষয়ধ্যানের সমাজবাদ। কমু!নিজম, আল্লাহ 


( ঘ ) 


গু কাফেরবাদ, বেদবাদীয় সমাজবাদের আদর্শ । জড়বাদে বৈষম্য 


শ্লোক ৫৪-_-৬৩ 
বিষয় ভ্রমণ ও শাস্তি, বুদ্ধিষোগ ও শাস্তি, ব্রান্মীস্থিতি 

মুক্তি ও নির্বাণ ). ৬৪--৭২ 
তৃভীয় অধ্যায়ঃ, কর্মাযোগঃ পৃ: ৭৪ 
কর্ণাবাদ ও জ্ঞানবাদ সংকট ।। ১২ 
কণ্মতারা কর্মচক্র ভেদ) সনন্যাসবাদ। ॥. ৩-৮ 
যজ্ঞাথ কর্্মতত, অন্নরৃদ্ধি বিজ্ঞান, কর্খবাদ ও ব্রন্মবার্?। মোঘঙ্জী বন, দুর্বল 
ও অন্গুরবাদ, মস্তি চিত্র, সঁ।ওতাল দেবতা শ্পোকে ৯--১৯ 
শ্রেষ্ঠ মানবের কর্ম ও আদর্শ ৪) ২০২৬ 
কর্ম ততের দার্শনিকতা, প্রকৃতি, পুরুষ । অনুর ও 

দুর্বলবাদ ধ্বংশেরই পথ ॥ ২৭--৩৫ 
কে পাপ করায় 8. ৩৬৪৩ 
চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ: পৃঃ ১০৭ 
শক্তিবাদ অব্যয়) দুর্বল ও অন্ুরবার অবায় নছে ১৩ 


জন্মান্তর) অবতাগ। তপস্যা ও আত্মনিষ্ঠা দ্বারা পৃর্ণত্ব লাভ। কর্মতাগ, 
চারবর্ণ। শক্তিব।দীয় কর্ম _ কর্ম । দুর্বলবাদীয় কর্ম -বিকর্ধ। 


অন্থববাদীয় কর্ম অকন্ম। শ্লোক ৪-__২২ 
যঙ্ঞার্থ কর্ম ও ব্রন্মকর্্ম বিজ্ঞ/ন। দৈবধজ্ঞ। ত্রহ্মধজ্ঞ 

প্রাণ ও ইন্ত্িয়ক্রিয়া, ১ ২৩--৩৪ 
কর্মততু বুঝিতে হইলে ততঁজ্ গুরুর সেবা প্রয়োজন, 

সংশয় বুদ্ধি বিনাশেরই হেড ।. ৩৫-:৪৩ 
পঞ্চমোহধ্যায়: সঙ্গ্যাস যোগী: পৃঃ ১৪০ 


কর্মযোগের পরিপক্ক অবস্থাই সন্ন্যাদ। চড়ক দন্যাস, চাতুর্মাস্ত সন্ন্যাস) 


( উ ) 


পুর রণকালীন সন্নাপ। বশী, প্রভু, বি । সব্বধর্ধবাদ শ্লোক ১--১৭ 
নমদর্শন) ভোগ ও ছৃখ, প্রাণায়াম 5১৮২৮ 


ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ধান যোগ: পৃঃ ১৬১ 
কর্তব্য কর্মের দিক দর্শন, আত্মাকে উচ্চ বাঁখিবে। 

যোগী লক্ষণ, যোগ অঠ্যাসের নিয়ম, যোগপিদ্ধ যোগী ১ ১২৯ 
চিত্ববৃত্তি 


।  ৩০--৩২ 
অঙ্যাপ দ্বারা যোগ পিদ্ধি ) ৩৩--৩৬ 
যোগন্রষ্ট। যোগীকুল, ধনীকুল, দুর্ল জন্ম ) ৩৭--৪৭ 
সগ্ুমোধ্ধ্যায়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ: ূ পৃঃ ১৮৭ 


আত্মায় আমক্ত, বিষয়াপক্ত, ব্রন্মন।ডী, ্নাড়ী চিত্র । সিদ্ধ মহাত্মা 
দুর্পভ। শিবমুতি চিত্র। মস্থিধ চিত্র বালকের বাদরামীর 
প্রতিকার, পুরুষও গ্রকৃতিতত্। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়) শূত্রের আত্মজ্ঞান। 
অন্ুরবাদীর আত্মজ্ঞান অসম্ভব। চার কান ভক্ত। শক্তিবাদ। 


দুব্বলবাদ ও অসুরবার্ ধর্ম এক নহে ৰ রঃ ' স্লোকে ১১৯ 
দেবতার উপাপনা, বিভিন্ন উপাসনায় ফল বিভিন্ন) ॥ মোহচক্র ' কুবাধবা। 
পৌরহিতাবাদ, শোষণবাদ। কমুযনিভম। শ্লোক ২০২৪ 
সাধিভূত ও সাধিষজ্ঞ ॥. ২৫৩০ 
অষ্টমোহুধা য়ঃ, অক্ষর ব্রন্গযোগঃ পৃঃ ২২১ 


্ন্ষ, অধ্যাত্ব, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব। অধিষজ্জ, মৃত্যকালে যত)গণের 
অত্বজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর। প্রারদ্ধ। ওঁকার ব্রহ্ম । 

শ্লোক ১-১৬ 
ব্রহ্মার দিন রাত্রি। স্থষ্টি ও লয়, উহার পরপারাস্থিত 
সনাতন আত্মা। শুরু ও কৃষ্গতি। ॥) ১৭:২৮ 


( চ. ) 


বমোহ্ধ্যায়ঃ রাজযোগ:ঃ পু; ২৪৫. 
বাজধোগ প্রশংসা, প্রতাক্ষ ফল, সুখ? | রাজযোগের 
ক্রিয়া 1 1) ৯ ৯৩ 


রাক্ষপ ও অস্ুরবারদীরা আত্মজ্ঞানের অযোগ্য । দৈববাদীয়া নান পথে 
আত্মার উপালনা করিলেও আত্মজ্ঞানের যোগ্য। শ্লোক ১১--১৯ 
পিদ্ধ'যাগী ?র অভাব হয় না। ধীহার যেমন ট্টপান্ত তাহার তেমন 
লত। আত্মার উপাসপকের আত্মলাভ। শ্লোক ২,--২৯ 
আত্মাকে উপাস্য করিলে আর ছুরাচারবৃতি থাকে না,স্ত্ী শৃত্রদেরও 
আত্মজ্জান হইবে। অধাত্মজ্ঞান ও কর্ঘবাদের একমান্ত্র সমাধান 
শ্বক্তিবাদ। শ্লোক ৩০--৩৪ 
দশমোইধ্যায়ঃ। বিভূতি যোগ; প্‌: ২৬৫ 
আত্ম। এক এবং বাপক) কিন্তু সঞ্চলের বিকাশ সমান নহে । অধ্যাত্মবাদ 
প্লাবিত ভাবতে অনেক প্রকারের বিদ্বেষবাদ্ীয় সমাজ। আত্মধানের 
ফলে মানবে উচ্চ দৈববৃত্তির প্রতিষ্থা হয়। সমস্ত মানব খধির সস্তান। 
কাজেই বিদ্বেধবাদকে গ্রশ্রর দেওয়া অকর্তবা। আত্মার উপাপক 


মাত্রেই বুদ্ধি যোগ প্রাপ্ত হন। শ্লোক ১--৯১ 
অঙ্জণ ক্রমেই শক্তিবাদী গুরুর জ্ঞানের গভীরতা 
বুঝতে গাততেছেন। ১ ১২--১৮ 


অন্থরবাদের কেন্দ্র অহং কেন্দট্রে। আত্মায় অস্থরবাদ নাই। নিস্তেজভাব 
আত্মা হইজে আপেনা। আত্মার ভাব সজীবতা ক্লোক ১৯--২২ 
কন্দর্প ওস্থগ্ি। যমও আল্লাহর বিচার। গ্রহ্লাদ 

ও অন্মুরনাশ। আত্মার এক অংশেবিশ্ব ওস্ষ্টি। ৯» ২৩--৪২ 
একাদশোহধ্যায়ঃ বিশ্বূপ দর্শন যোগ: পৃঃ ২৮৭ 
অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা, ভ্রীকফের দর্শন 

দান। দিব্য চক্ষু। 9 ১-১৪ 


অর্জনের বিশ্বরূপ স্ততি। ২... ৯২- 
'্খ্মার কালরূপ ধারণ, অন্ুরনাশের নাতির কথা, 

| অনকে আহ্বান. রর ্‌ রর ৩২--৩৪ 
অর্জনের আবার স্বতি। লাম্য ও মানবরূপে | 

দশনের ইচ্ছ!। ্‌ উর | ৩৫-9৬ 
গুরুর প্রসন্নতায় বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব ২৫7৫৫ 
স্বাদশো হধযায়:। ভক্তিযোগ: প্‌: ৩১৬ 
কর্মযোগ। মিত্র ও ভক্তি ভিত্তিক উপাপন1 ও অবাধ 

পরমাত্মার উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি £ ১৮ 
'ভক্তির লক্ষণ | ১৩-_২* 
ভ্রয়োদশোহঘ্যা য়: ক্ষেত্র কষেত্রজ্ঞ বিভাগ যো পৃঃ ৩৪১ 
প্রকৃতি পুরুষ.ক্ষেত্র, ক্ষেব্রজ্ত, জ্ঞান জে সন্ধে ৃ 

প্রন ও উত্তর । 7 ১--১২ 
ব্রহ্ম লঙ্কণ। বৃ ১৩৯৮ 
প্রকৃতি পুরুষ তত । ধর ৯৯--৩৪ 
চতুর্দিগো হধ্যায; গুত্রয় বিভাগ যোগ: প.; ৩৬৩ 


পৃণসিদ্ধি। সথপ্িগক্রের আবর্তে না আপা, মহতরুক্ষ। বীজন্ধপী জীবন্ষ্টির 
বিজ্ঞান। প্ররুতিঃ পুরুষ। সচ্চিদেকং ব্রন্দ। সুযুন্তা, ব্রা, চিন্দরিণী, 
ব্রহ্মনাড়ী। সত, রজঃ তমঃ। শুণাতীত পুকুধ। শ্লোক ১--২৭ 

বোড়শোহধ্যায় দেবান্ুর সম্পত্তি বিভাগ যোগ: প্‌; ৩৯৭ 
২৯টী দৈবী সম্পদ, মত্তিককে চি) মন্তিফে দৈধী সম্পদ কেন্দ্র। অনুর 
সম্পদ ও উহাদের কেন্জ্র। ছুর্বলবাদীও চোরের কধ।। ডেমোক্রেশী) 
কম্যুনিজম্‌ ইসলাম। গ্লেক ১:২৯ 

নরকের স্বার। কাম) ক্রোধ ও লোভমাগাঁ। শান্ত 

সম্মত শুদ্ধমার্গ। »  ২১--২৪ 


(জজ) 


সপ্তদলৌহধ্যায়: শর্াত্রয় যোগ: প: ৪১৭ 
অন্ধ! বিচার, ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান তেজ বর্ধক। অস্থরবাদীয় তগগ্য। কাম 
ও আলজিজ্যুলক । শরীরকে কষ্টদিয়া তপন্কা অন্ভুরবাদীয়। গান্ধিজীব 


উপবাস। ক্পোক ১৬ 
আহার বিচার, নিবামিষাহার | ৪ ৭০ ১০ 
যজ্ঞ গুণবিচার) তপঃ বিচার, লৎকার বিচার) দান 

বিচার। ও তৎলৎ বিচার। ১১২৮ 
অষ্ট্দশোহধায়ঃ মোক্ষ যোগ: প; ৪৩৭ 


সম্যাল ও ত্যাগতত। কর্তব্য কর্মী । যজ্ঞ, দান, তপঃ কর্মা। আচার্ধ। 
শঙ্কবের পরকায় গ্রবেশ। কর্ধের ৫টী কারণ। দৈব জগতে অসুর ভগৎ। 
কর্ম ব্যাপাবে আত্মার কোন সংযোগ নাই। শ্লোক ১-:১৭ 
কর্ম বিচার । কর্মচোদনা, কর্মদংগ্রহ । জ্ঞান বিচার | তাষস জ্ঞান। 
অমুক মহাপুরুষ ঈশ্বর কিনা। মু্তিলাদ। অহিংসায় বিশ্বজয়। কুরাণের 
শাদন। সর্বধর্মবা?। আশ্রম করিয়া মরা পোড়ান নিষ্কাম কর্ম কিন] । 
তামস কর্ম । শ্লোক ১৮-২৫ 
কর্তার বিচার। অনাসক্তি। বুদ্ধির বিচার । তির 


বিচার। সুখেব বিচার 9 ২৬--৪* 
্রন্বণ, ক্ষত্রিয়, বৈত্ঠ। শুদ্দ। স্বগর্দ্ে শিদ্ধিলাভ । 

নৈষ্র্ম পিদ্ধি। ॥. ৪১--৪৯ 
ব্রন্মজ্ঞাণের কথা। ৃ ॥) ৫৯৮৫৮ 


কর্ম গ্রা্কতিক নিয়ম, কাঞ্জেই কর্শাতযাগ অসম্ভব। অহংকার । নশ্বর 
ও মাগ্জা। অহং ও মমত্বের কলঞ্চে ভারততভাগ ও সর্ববনাশ। 


গ্লোক ৫৯--৬৩ 

স্রকংফেক-কথা অন্ুপরণ কর, ত হা, ৭ ১ ৬ 
শরণাপন্ন হও । 9 ৬৪--৭২ 
অঙ্ুংনব শর্জাবার্দ গ্রহণ। মোহশেষ, টান শেষ। 7, ৭৩ 


সঞ্জয় কর্তৃক গীতা সংবাদের প্রসংসা। এবং গ্ৃতপাষ্ট্রের 

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দান। শক্তিবাদ ভাহ্যকারকের 

লে গীতার প্রথম পরিচয়ের বালাকথ।। ৮ ৭8--৭৮ 
গাঁত! মাহাস্ম। ৰ পৃঃ ৫*৫ 


অকারাদিক্রাম শ্লোক সুচী, 


আছশবাদি অঃ 
অকীৰিঞচাপি তৃতানি ২ 
অক্ষর ব্রদ্ধ পরমম ৮ 
আক্ষণাণামকারোহন্মি ১ 
অগ্নির্জেতিরহঃ শুরু; ৮ 
অচ্ছেঘ্চো ইয়মন[হোহঃমূ ২ 
অজাোহপি সম্পব্য়াত্মা ৪ 
অজ্শ্চা শ্রদ্দধানস্চ ৪ 
অত্র শুরা মহেঘ/সাঃ ১ 
অথ কেন প্রধুজোষম ও 
অথ চিত্তং সমাধাতুম ১২. 
অথ চেত ত্বমিমং ধর্শমূ ২ 
অথ চৈনং নিত্যঞ্ধাতমূ ২ 
অথবা বহুনৈতেন 
ভাথবা যোগিনামেবক ৬ 
অথ বাবন্থিতান্‌ দৃষ্টা ১ 
অখৈতদপাশক্তোহসি ১২ 
অনৃষ্পূর্বং বধিতোহশ্মি ১৯ 


১৬ 


আদেশকালে যদ্দানং ১... 


অদ্েষ্ঠ পর্ববভূতানামূ ১২ 
অধর্মংধর্মমিতিতি ঘা ১৮ 
অধন্্মাভিভবাৎ কষা ৯ 
অন্ধধতু ফলং তেযামূ ৭ 
অন্তত, ইমে দেহাঃ ২. 
অয্লাতবন্তি ভূতানি ৩ 


গ্লোঃ 
৩৪ 
ও 
৩৩ 
২৪ 
৪ 
তু 


৪ 


0০ 


৩৬ 


আভশবাধি অঃ সো» 
অধশ্চোর্ধং গ্রন্ততাঃ. ৯৫ ২. 
অধিভূতং ক্ষরে! ভাব; . ৮.৪. 


অধিযজ্ঞ কধং কোহত্র ৮ ২. 






অধিষ্ঠানং তপ' কর্তা .১৮ ১৪ 
অধ্যাত্মজান-মিতাত্বব. ৯৩" ১৯ 
অধ্যেন্ততে চযয ইমং ১৮ ৭* 
অনগ্তবিজপ্বং শা ৯ ১৬ 
অনস্তশ্চান্থি মাগানামা ১০ ২৯ 
অনন্পচেতা1ঃ সততমূ ৰ ১৪ 
নগ্াশি মাম ২২ 
অনপেক্ষ; চি; ১২ ১৬ 
অনদিতবাি ৯৩ ৩১ 
অনািম ধার নস্তবীর্য)ঘূু ১১ ১৯ 
অনাশ্রি রা ৬. ১ 
অনিষ্টমষ্টং ১৮ ১২ 
অনুদ্বেগকত বাকাম্‌ ৯৭ ১৫ 
অনুবন্ধং ক্ষয়: হিংসা ১৮ ২৫ 
জন্রেচিস্তবিত্রাত্তাঃ ৯৬. ১৬ 
অনেকবতৃ।নয়মম ৯১৯ 
অনেকবাহ্দববক্ত, নেত্র ১১ ১৬ 
অস্তকালে চ মামেব ৮. ৫ 
অবাঢাবাদাংস্চ রছুন্‌ ২ ৩৬ 
অবিনাশি তু তদবিদ্ধি . ২ ৯৭ 
অভিতভঞ্চ ভূতেযু ১৩ ১৬ 


%/০ অকারাদিক্রমে শ্লেক হুচী 


অন্েচ বহবঃশূরাঃঠ ১ ৯ অবাজাদীনি ভূতানি 
অন্তে ত্বেবমঞ্জানস্তঠ ১৩ ২৫ অবাক্তাদৃব)ক্তয়ঃ সর্ববাঃ 
অপর ভবতো জন্ম ৪ ৪ অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তঃ 
অণ:র নিয়তাহারাঃ 8 ২৯ আবাকো হয়মচিত্তেোযোইয়মূ 
অপরেয়মিতন্তম্তাং 1৭ & অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং 
অপর্ধযাপ্তং তদন্মাকমূ ১ ১৭ অশান্ত্রবহিতং ঘোরং 
অপানে জুহ্বতি প্রাণান্৪ ২৯ অশোচ্য ন্ষশোচস্তং 
আঅপিচেৎ আুছুরাচারো ৯ ৩ উশ্রদ্রধানা; পুরুষ।ঃ 
অপি চেদপি পাপে ঠ: ৪ ৩৬ অশ্রন্ধয়া হুতং দত্তং 
অপি ত্রিলোকাবাঙ্গ্ন্ত ১ ৩৬ অশ্বথঃ সর্ববৃঙ্গাণাং 
অপ্রকাশোহপ্রবৃতিশ্চ ১৪ ১৩ অসভবৃদ্ধিঃ সর্বত্র 
অফলপাকাক্কিভির্যজ্ঞো ১৭ ১১ অসক্ভিয়দভিত্বগঃ 
অভয়ং সতপংস্তত্বিঃ ১৬ ১ অসত্যামপ্রতিষ্ঠং তে 
অভিপন্ধায় তু ফলমূ ১৭ ১২ অসৌ ময়! হতঃ শক্রঃ 
অত্যাদযোগযুক্তেন ৮ ৮ অপসংযতাত্বনা যোগো 
অভ্যাসেইপ্যপমর্ধোহসি ১২ ১৭ অসংশয়ং মহাবাহো! 
অমানিতবমদণ্ভিত্মা ১৩ ৭ অম্থা্ং তু বিশিষ্টা যে 
অমী চত্বাংঘৃতরাষ্ুম্ত ১১ ২৬ অহঞ্কারং বলং দর্পং 
য়া হিত্বাংসথরপঘাঃ১১ ২১ অহগ্কারং বলং দর্পং 
_ অধাতি:শ্র্য়োপেতো '. ৭ অহং ক্রেতুরহং হজ 
অয়নেযুচ সর্ধেধু ১ ৷ অহমাস্থা গুড়াকেশ 
অযুক্তঃ প্রাকৃত:স্তব: ১৮ ১৮ অহং বৈশ্বানবে! তৃষা 
অবজানত্ি মাংমুঢ়াঃ ৯: ১২ অহংসর্বস্ত প্রভবঃ 


২৮ 
১৬ 
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২৫ 
২৪ 


১১ 


২৮ 
হ্৬ 


৪৯ 


১৪ 
৩৬ 


৩৫ 


৯৮ 
৫৩ 


্ঞ 
১৪ 


মহং হি দরত্বপ্রানাং ৯ ২৪ 
অহিংসা সতামক্রোধঃ ১৬ ২ 
অহিংস! সমতা তুষ্টিঃ ১* ৫ 
অহোবত মহৎ পাপঃ ১৯ 8৫ 
অখা[হি মে কেভবান্‌ ১১ ৩১ 
আট্যাইভিজ নবানন্সি ১৬ ১৫ 
আন্মসন্তাবিতাঃ স্তব্ধাঃ১৯৬ ১৯৭ 
আক্বোৌগমোন সর্বজ্র ৬ ৩২ 
আর্িত্যানামহংবিষণঃ ১৭ ২১ 
আপূর্ধ।'মাণমল প্রতিষ্ঠং২ ৭* 
আব্রক্ষভৃবনল্লোকাঃ ৮ ১৬ 
আমুধানামহং বন্্ং ৯ ২৮ 
আযুপতধলীরোগ্য ৯ ৮ 
আকুকুক্ষোমু্নেষোগং ৬. ৩ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন ৩ ৬৯ 
অশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ ১৬ ১২ 
আশ্চর্ধযবৎ পশ্তঠতি ২ ২৯ 
আন্ুবীংযোনিমাপন্নাঃ ১৬ ৮৯ 
আহাবস্ত পি সর্ধবস্য ১৭ ৭ 
আহস্ত মৃষয়ঃ সর্ববে ১৭ ১৩ 
ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন ৭ ২৭ 
ইচ্ছা! ঘেষঃ সুখং ছুঃখং ১৩ ৬ 
ইতি ক্ষেত্রং তথা জঞানং ১৩ ৯৮ 
ইতি গুহৃতমং শান্্ং ১৪ ২ 
ইতি তে জানমাধাত্তং ১৮ ৬৩ 
ইত্যঙ্জনং বাসুদেব; ১১ ৫* 
উর্দমূলমধশাখমু ১৫ ১ 


ইতাহং বাুদেবস্ 
ইদন্ত তে গুহত্তমং 
ইদন্ডে নাতপপ্থান 
ইদ্মগ্য ময়া লক্ধং 
ইং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য 
ইং শরীরং কৌন্তেয 
ইন্দরিযন্যেক্িয়ন্যার্থে 
ইন্ছিয়াণাং ছি চরতাং 
ইন্দরিয়াণি পর্াণযাহু: 
ইন্দ্রিয়াণি মো বুদ্ধ: 
ইনজিযােমু াগ 
ইমং ববহতেযোগং 
ইষ্টান্‌ : প্‌ হি 
ইটকংঞ্গুঘূ 
ইহৈব তি? 
শব ধস্ঁ্ানাং 
উচ্চৈশ্রবসস্থাাং 







উৎক্কামস্তং স্থিতং বাপি 


উত্তমঃ পুরুষস্তন্তঃ 
উৎসন্নকুলধন্মাণাং 


উৎ্সীদেঘুরিমে লোকাঃ 
উদ্ধার]. সর এিবতে 


উদ্াীনব্দানীনো 
উপজ্টান্মস্তা। চ 
উর্ধরেদাত্মনাত্বানং 
উদ্ধাং গচ্ছস্তি সতৃত্থাঃ 
কট স্ললবগাতুষ 


১৬ 


৯৫ 
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৯ অকাবাদিক্রমে শ্লোক সুচী 


খযিভির্বহুধ! গীতম্‌ 
এতচ্ছত্ব। বচনং কেশবন্য ১১ 
এতদৃযানীনি ভূতানি ৭ 
এতন্মে শংশমং কক ৬ 
এতান্যপি তু কর্াণি ১৮ 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য 
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ ১০ 
এতৈবিমুক্তঃ কৌন্তেয় ১৬ 
এবমুজে। হৃখীকেশঃ ১ 
এবমুক্ত। ততো রাজন্‌ ১১ 
এবমুক্ত।জ্বনঃ সংখ্যে ১ 
এবমুকত হৃধীকেশং ২ 
এবমেতদ্‌ যথাথ ত্বং 
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্প 8 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমূ ৪ 
এবং প্রবপ্তি তং চক্রং ৩ 
এবং বছুবিধা যজ্ঞা ৪ 
এবং বুদ্ধে: পরং বুদ্ধা ৩ 
এবং সততধুক্তাযে ১২ 
এযাতেহভিছিতা লাংখ্যে ২ 
এষা ব্রাঙ্গীস্থিতিঃ পার্থ ২ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ৮ 


১৩ 


১৬ 


৯৯ 
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৩৫ 
৬ 
৩৯ 
৬ 
৯ 
৭ 
২২ 
২৪ 
৯ 
৪৭ 
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১৬ 
৩ 
৪৩ 

১ 
৩৯ 
৭২ 


১৩ 


ও তৎসদ্দিতি নির্দেশ ১৭ ২৩ 


কচ্চিদ্বেতচ্ছতং পার্থ ১৮ 


কিনা ভয়বিভ্র্টঃ 


ণৎ 


৬ ৩৮ 


কথং ন জ্ঞেয়মন্মািং 
কথং ভীম্মমহং সংখ্ো 
কথং বিদ্ভামহং যোগিন্‌ 
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি 
কর্মমণঃ সুকৃতস্যাহুঃ 
কর্মণৈব হি সংপিদ্ধিমৃ 
কন্ম:ণা হাপি বোদ্ধব'মৃ 
কশ্মণ্যকন্ম যঃ পশ্ঠেৎ 
কশ্মণযেবাধিকারস্তে 
কর্শব্রদ্দে সতবং বিদ্ধি 
কশ্সেন্দিয়াণি সংযম) 
কর্শয়ন্তঃ শবীরস্থং 
কবিং পুরাথম্‌ অনুশ। 
কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ 
কাক্ষম্তঃ কন্মণাং সিদ্ধিং 
কাম এষ ক্রোধ এষ; 
কামক্রেধবিযুক্তানাং 
কামমাশ্রিত1 ছুষ্পুরং 
কামাত্বানঃ শ্ব্গপরাঃ 
কামৈততৈ স্তৈ হৃতজ্ঞানা£ 
কাম্যানাং কম্মাণাং ম্ঠাসং 
কায়েন মনসা বুদ্ধ 
কার্পণ।দোযোগহুত হ্বভাবঃ 
কার্ধযকারণকর্তৃত্বে 
কার্ধযমিতযেবধৎ কর্ম 
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অকারাদিক্রমে শ্লোক সুচী 


কালে!হশ্মিলো কক্ষয়কৎ ১১ ৩২ 
কাগ্রশ্চ পরমেম্নানঃ ১১৭ 
কিং কর্ম কিমকর্মোতি ৪ ১৬ 
কিং তদৃত্রঙ্গ কিমধ্যাত্বং ৮ ১ 
কিংনোরাঞ্জেন ১ ৩৩ 
কিং পুনব্রণাহ্ষণঃপুণ্যাঃ ৯ ৩৩ 


চিন্তমপরিমেয়াঞ্চ 
চেতসা সর্ব কর্ন্মাণি 
জন্মকর্খ চ মে দ্বিবাম্‌ 
জরামরণমোক্ষায় 
জাতস্য হি ধ্ুবো মৃতঃ 
জি হাত্মানঃ প্রশাস্তস্ 


কিণীটিনংগদ্দিনং চক্রহস্তং ১১ ৪৬ জ্ঞানযজ্রেন চাপে 


কিবীটিনংগদিনংচক্রিনঞ্চ ১১ ১৭ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা 


কুতান্তাং কশ্মলপমিণং ২ ২ 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্রস্তি ১৪, 
কষিগোরক্ষবানিঞ্ধ্যং ১৮ ৪৪ 
কৈলিলৈস্ত্ীন্‌ ১৪ ২১ 
ক্রোধাদ্‌ ভবতি সন্মোহঃ ২ ৬৩ 
কে.শাহধিকতরস্তেষাম্‌ ১২ ৫ 
ক্লৈব্যং মাঘ গমঃপার্থ ২ ৩ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধশ্মাত্ম! ৯ ৩১ 
ক্ষেঞ্ক্ষেত্রজয়োরেবন্‌ ১৩৩৪ 
ক্ষেত্রজ্ঞধাপি মাং বিদ্ধি ১৩ ২ 
গতস্লস্য মুক্তস্ত নি ২৩ 
গতির্ভর্তী প্রতুঃ সাক্ষী ৯ ১৮ 
গামাবিষ্ঠ চ ভূভানি ১৫ ১৩ 
গুণানেতানতীতং ত্রৌন্‌ ১৪ ২৯ 
গুরূনহত্বাহিমহানুভাবান্‌ ২ ৫ 
চঞ্চলং হি মন: কষ ৬ ৩৪ 
চতুবিধা! ভজস্তে মাং ৭ ১৬ 


জ্ঞানং কন্মচ কর্তা 5 
জ্ঞানং জ্েয়ং পৃথ্জ্ঞাতা 
জ্ঞ নং তেহছং পিবিজ্ঞানমূ 
জ্ঞাঃনন তু ত্দ্ঞানং 
জেয়ং যততত্ীবক্ষা|মি 
জেয়ঃ স দিপা শী 
জায়পী চেখ ক্মবণস্তে 
জেতিষামর্প তজ্জ্যোতিং 
ত ইমেইব্ছিতা যুদ্ধ 
তচ্চ সংস্বৃত) সংস্ৃতা 
ততঃ পদং তত পরিম।গি 
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেধ)শ্চ 
ততঃ শ্বেতৈহ য়ৈধূক্তে 
ততঃ স বিন্ময়াবিষ্টো 
তৎ ক্ষেব্রং যচ্চ যাক চ 
তত্ববিত্ব, মহাবাহে। 

তঞ্্র তং বুদ্ধিসংযোগং 
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1%, অকারদধিক্রমে ক্লক স্থৃঠ 


চাতুরধর্যং ময় স্্টং ৪ ১৩ তন্ত্র সত্বং নিশ্বলত্ব।ৎ 
তত্রাপ্ঠৎ ্রিতান্পার্থ)১ ২৬ তানি সব্বাণি সংযম। 
তন্রৈকম্থং জগৎকৃৎসম্‌ ১১ ১৩ তুল।নিল্দান্তরতিমৌ নি 
তত্রৈকাগ্রংমনঃকৃত্বা ৬ ১২ তেজ: ক্ষমা ৰৃতিঃ শৌচম্‌ 
তত্রৈবংসতি কর্তারং ১৮ ১৬ তে তংভুক্তান্ধ্গলোকং 
তর্দিত্যনভিপন্ধায় ১৭ ২৫ তেষামহং সমুদ্র্তা 
তর্ৃবিদ্ধি প্রণিপান্তেন ৪ ৩৪ তেষামেবানুুকম্পাথম্‌ 
তদ্‌ বুদ্ধয়ন্তদাতানঃ ৫ ১৭ তেষাং জ্ঞানী নিতাযুক্তঃ 
তপন্থিত্যেহধিকে। যোগী ৬ ৪৬ তেষাং সততযুক্জানাং 
তপামাহমহং বর্ষ ৯ ১৯ তক্তা কর্মফলাসজং 
তমস্তজ্ঞানং বিদ্ধি ১৪ ৮ ত্যাজ্যং দেষবদিতে!কে 
তমুবাচ হৃধীকেশঃ ২ ১* ব্রিভিগুণময়ৈর্ভবৈঃ 
তমেব পরণং গচ্ছ ১৮ ৬২ জিবিদং নরক ন্যাম 
তম্মাচ্ছান্ত্র গ্রমাণং তে ১৬ ২৪ ব্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা 
তম্মাৎ প্রণমা প্রণিধায় ১১৪৪ ভ্তরগুণাবিষয়া “বধ 
তক্মাৎ ত্বমিন্দ্রিযাণ্যাাদৌ ৩ ৪১ ভ্রৈবিষ্ভা মাং পোমপাঃ 
তম্মাতৃযুত্তিষ্ট যশোলওন্ব ১১ ৩৩ তুমক্ষরং পরমং বেদিতবান্‌ 


০ 


তম্মাৎ সব্বেষু কালেতু ৮ ৭ ত্বম!দিদেব; পুরুষ পুরাণঃ 
তন্ম।দসক্তঃ সততং ৩ ১৯ দণ্োদময়তা মন্থি 
তম্মদজঞাণসভুতং ৪ ৪৩ দৃত্তোদপো২ভিমানশ্চ 
তন্মাদোমিতুদাহততা ১৭ ২৪ দবংস্রাকরালানি চতে 
তম্মাদ্‌ যস্ত মহাবাথে ২ ৬৮ দাতব/মিতি ষদ্দানং 
তন্ত সংজনঞন্হ্ং ১ ১২ দিবি হুর্ধাসহত্রত্য 
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তং বিদ্ঞদ্দখসংযোগ ৬ ২৩ ছুঃখমিত্যব যত কর্ 
তানহং দ্বিষতঃকুরান্‌ ১৬ ১৯ দুংখেনুদ্িগ্রমনাঃ 

তান্‌ নমীক্ষ) সকোস্তেয়: ১ ২৮ দুরেণ হ্াববৃং কর্ণ. 
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ৃষ্টাতু গাগুবানীকং ১ 
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নহি দেহভূতা শকাং ১৮ ১১ 
নহি প্রপন্ঠামি মম ২ ৮ 
নাতাশ্নতত্ব যোগোহস্তি ৬ ১৬ 
নাদত্তে কম্তচিৎ পাপং ৫ ১৫ 
নস্তোহপ্তি মম দিবানাং ১* ৪০ 
নান্যং গুণভাঃ কর্তারং ১৪ ১৯ 
নায়ং লোকোইগ্তযযজ্ন্ত & ৩১ 
নাসভো বিদ্যতে তাবঃ ২ ১৬ 
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ২ ৬৬ 


পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষযামি 
পরিজ্জাণায় সাধুনাং 
পবনঃপবতামন্সি 

পশ্ঠ মে পার্থ রূপাণি 
পশ্যাদিতান্‌ বনুন্‌ 
পশ্যামি দেবাংসুব দেব 
পশ্তৈতাং পাগুপুজ্রাণাং 
পাঞ্চজন্ঠং হৃষীকেশো 
পাপমেবাশয়েদস্মান্‌ 
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প্রয়াণকাপে মনসাচলেন ৮ ১* ভক্ত্য। ত্বনগ্তয়া শক), 
প্রলপন্‌ বিস্বজন্‌ গৃছুন ৫ ৯ ক্ত্যা মামতিঞানাতি 
প্রবৃ্তিধণ নিবৃত্তি্ জনা ৯৬ ৭ ভরান্্রণাহুপরতং 
প্রবৃতিষ্ণ নিবৃত্তিঞ্ণ কারধ্যা ১৮ ৩০ ভবান্‌ তীম্মশ্চ কর্ণশচ 
প্রশান্তমনসং হোনং. ৬ ২৭ ভবাপাযৌ হি ভূতানাং 
প্রশাস্তাত্বা বিগতভিঃ ৬ ১৪ ভাম্ম/জ্রাণ প্রমুখতঃ 
প্রসাদে সব্বদুঃখানাং ২ ৬৫ ভূুগ্রামঃ ল এবায়ং 
প্রহনাদশ্চান্মি দৈত্যানাং ১ ৩* ভূমিরাপোহুনলো বাং 
প্রাপ্যপুণ।কৃতান্‌ লোকান ৬ ৪৯ ভূয় এব মহাবাহো 
বলং বলবতামস্মি ৭ ১১৯ ভোক্তারং হঞ্সহপসাং 
বহ্রিস্তশ্চ ভূতানাং ১৩ ১৫ ভোগৈস্ধপ্রসক্তানাং 
বহুনাং জন্মনামস্তে ৭ ১৯ মচ্চিততঃ পর্ব ি 
বহুনি মে ব্যতীতানি ৬. € মচ্িত্তা মাগতপ্রাণাঃ 
বন্ধুরা ত্বাস্মনন্তস্ত ৬ ৬ মৎকর্মমমৎগীক্চমো 
বাহ্ম্পশেঘসক্তাত্মা ৫ ২১ মত্ত পরতবই নান্তৎ 
বীজং মাং সব্বভৃতানং ৭ »* মঘস্থগ্রহ্ায়.পরমং 
ব্দ্ধদুক্তো জহাতাহ ২ ৫* মনঃপ্রপাদ: সৌম্যত্বং 
বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহ ১* & মন্ুক্যাগাং পহজ্রেমু 
বুদ্ধে্দং ধৃতেশ্চৈব ১৮ ২৯ মন্মুনা তব মখ 2৩ 
বদ্ধ বিশ্ুদবয়া যুক্ত; ১৮ ৫১ মন্মুনা ৬ব ম৭্৬ঞ্ 
বৃহৎসাম তথ! সান্নাম্‌ ৯* ৩৫ মন্লে যদ্দি তচ্ছ।কং 
ব্রন্গণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌ ১৪ ২৭ মম মেশির্মহদ্ত্র্ধ- 
্রন্মণ্যাধায় কর্ধণি ৫. ১০ মামৈবাংশো জীবালোকে 
ব্রহ্মভৃতঃ প্রনন্নাত্বা ১৮ ৫৪ ময়া তঠমিদং সব্বং 
্ধার্পনং ব্রহ্ম হবিঃ ৪ ২৪ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিং 
রা্গণক্ষতরিয়বিশাঃ ১৮ ৪৯ ময়াগ্রসন্্েন তবার্জুনেদং 
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মহমীণাং ভৃগুরহং ১০ 
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মুক্তসক্ষাইনহংবাদী ১৮ 
মু গ্রাহেণাত্মনো যৎ 
মুহাঃসর্ববহরশ্চা হম্‌ ১ 
মোঘাশা মোঘকন্নাণো ৯ 
য ইদং পরমং গুহাং ১৮ 
যএনং বেত্বিহস্তারং « 
য এবং বেত্তি পুরুষং ১৩ 
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যজ জ্ঞাত্বানপুনর্মোহম্‌ ্ 
যততো হাপি কৌস্তেয় ২ 
যতস্তে। যোগিমশ্চৈনং ১৫ 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং ১৮ 
ধতেত্দ্ি়মনোবুদ্ধঃ ৫ 
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স্থথং ত্িগানীং ঝ্রিবিধং ১৮ 


সুহুর্দর্শমিদং রূপং 
নুহৃন্মিত্রাধু্দাসীন 
সেনয়োরুতজে্ধে। 
স্থানে হৃষীকেশ 

স্থিত প্রজ্ঞন্ত ক ভাষা 
স্পর্শান্কৃত্বাবহির্বাহা। ন্‌ 
স্বধশ্মমপি চাবেঙ্ষ। 
স্বভাবজেন কৌন্তেয় 
স্বয়মেবাত্মনঃ 

স্বে সবে কম্মণ্যভিবতঃ 


হতে। বা প্রাপ্প)সি স্ব 


হস্ত তে কথযিস্যামি 
হৃষিকেশং তদা 
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স্ক্তিলাক প্রবর্তক ন্সাী সভ্যানন্দভকী সন্পস্বতী । 
১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ | (চেনাল্) 


শাক্তিবাদ ভাঙ্ের কথা । 

গ্রল্ঞন্তান্ল জিশিহ্থিক্চ। 

শক্তিষা্ ভারতের প্রাচীনতম মতবাদ । এই মতবাদ আতীষ মহান । 
কঠোর তপস্যা ও বক্গচ্যা ত্রত গ্রহণ করিয়া আয্মশক্তি উ্দ্ত করিতে হইবে 
এবং সফল প্রকার ভয় ওমোহ হইতে মুক্ত থাকিয়া অশ্ুরবাদকে ধ্বংশ করিয়া 
সমাজের শাস্তি, শৃঙ্খলা ও শক্তিবাদীয় ধর্ম প্রতিটিত রাখিতে হইবে; শক্তিবাদের 
ইহাই মুল কথা । বেদ, চণ্ডী ও প্রসিদ্ধ গীতাশাস্ব এ মুল নীতির উপর 
প্রতিষ্টিত। হুর্গা, কালী এবং অন্যানা বছ দেবাদবীয় মৃত্তি ও পুর্ধাবিধিতে 
এই নীতি প্রহিঠিত আছে । শক্তিবাদকে বাদ দিয়া ছূর্বাল ও অনুরধাদ 
গ্রহণ করিলে মানুষের নিলা সাধারণ জীবনও চলে না। কাজেই মানব 
মাই ভর্বল ও অনুরবাদ মুলক ধর্ণ ্গাগ করিয়া আত্মার একমাজ। আশ্রয় 
শক্তিবাদীয় ধর্মকে আশয় করিবে। গীতা শাঙ্কের ইহাই যুল কখা। 
শক্রিবাদ ভাষো সর্বরধর্বাদ স্বীকার ফরা তয় লাই । গীতার মতে দেব 
পিতৃ, ভূত পিশাচ ও 'আস্মার উপাসনার ফল এক মহে (প্রঃ অন, শ্:১২৫)। 
গীতার মতে উপাসনার ফলে মম দেবু লাভ করেন এবং পিশাচের মত হীন 
স্বভাবও গ্রাথ্ধ ভয়। আত্মাকে বরন, ঈশ্বর, দেবতা, গিত, বা পিশাচরূপ 
উপাপনা করিলে আম্মা তগ্তংরূপ গ্রাকাশিত হন, এ কথা গীতা স্বীকার 
করিয়াছেন (জর: অঃ ৪. শ্লো: ১১)। আত্মাকে নানারূপে উপাপন1 করিয়া 
মানষ আজ্ার পণে আসিতে পারেন, কিন্তু মান্য বতকাল অন্গরবৃদ্ধি ভ্যাগ 
না করে তততকাল দে আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না (ত্রঃ অঃ ১৬, ল্লোঃ ২৭ )। 
দেবগণ্জ দেবভাবাপন্ন হঙ্গআত্মা এবং অলরভাবাপন্ন হৃগ্ধ আত্মার ্ববস্থান 
করেন | দৈবভাবাপন্ন আত্মাগণ শক্তিবাদের হভায়ক ভন এৰং 
অন্তরভাবাপন্ন আম্মার অচুরবাদের সহায়ক হন | এই শুরে হুর্বলবাদীয় 
লুঙ্ম আম্ারাও আছেন। সুশ্ষ আত্মার] সকলে ভক্তিমান ভক্তের মনোবাঞ্ছা 
পূর্ণ করিছ্ার জন্য নান। রূপে অর্থাৎ দেবতা, দানব, গর্ব, পিশাট, পৈরী, 
জীন, ফরিঙে ইত্যাদি নানারূপে দর্শন দেন। ্রঅরবিলা বলেন 


রে 
[0 [10815 6197 ৪৩ 6670050 8 51)01%8, (8008088 95 & 00 
৮1800581785 (06106 5508০961701 01676511860 ₹1821, 1010019 
518] 015088) স0)0 216 61006919660 076 ০৫5, 99 0৪555 
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881৮1 7617 10 51710 006 6২০10186006 00000100 
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98176 0০দতা, (7,966618 ৪1 5 41901700, 1070 30198 
088 119) এ জন্যই ধর্শুমত তিন গ্রকারের দৈবীভীবাপন্ন 
ভন্নর ভাবাপন্ন -ওর্বল ভাবাপন্ন মানবের মনে সঙ্গের তিন প্রকাংরর ক্ষ 
আত্মার! ক্রিয়শীল হন। 'মামরা দেখিয়াছি, আদি বাইবেলের ও কুরাণের 
চিন্তাধার়1 প্রায় এক রকমের ; কিন্তু নবীন বাইবেলের চিন্তাধার! 
সম্প,ঁর'প অনা প্রকারের এবং উচভাতে ভর্বল্বাদের 'গ্রীভাব (বশী বদ, 
চণ্তী ও গীতার ভাবধাব। র্ববল ও অশ্টববাদ বিরোগী 'এবং সম্গ্ণরূপে 
শক্তিবাদ মূলক | বে কোন মতবাদের চিন্তাপারা! বিচার করিলে দেখা যাইীৰ 
ুর্বালবাদ, অন্্রবাদ বাঁ শর্িবাদের কোন একটিকে উা আশ্বয় করিয়াছে | 
পিশাচকে ঈশ্বর বলিয়া মানিবার দরুণ পিশাচ উপাকগণ পিশাচের মত হীন 
ও বরের অন্ত ভষষার্যা ধর্খের নাষে করিবার প্রেরণ লা করিয়া থাকে। 
গীতায় অধৈত, ৈত বিশিষ্ঠাদবৈত বাঁ গ্বৈতাদ্বৈত বাদের চক্র মধা 
যগের ধর্ধ প্রবর্তকগণ অতান্ত মাথ'! ঘামাঈয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহারা 
শীতায় দূর্বল, অন্তর বাঁ শক্তিবাদীয় নীত্তির দিকে মোটেই দুটি দে নাই । 
ফলে, ভারন্ছের ধার্থিকগণ উচঠীকালের জনা স্বার্থবাদী 'এব* পরকালের 
নামে জড়তায় জড়াইয়া গিয়াছিলেন । গীতার কর্ধরবাদ, উপাসনা ও জ্ঞান" 
বাদের ভিত্তি শক্তিবাদীয় নীতিতে পরিপূর্ণ। গীতা, সমাজজীবনে, ধার্খোর 
প্রতিষ্ঠা ৪ দৃষ্ধতিকারী অনুবাদের নাশ চান । গীতা শকিবাদের মতই 


৬ 
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নি্ড ব্রঙ্গোপাসনা হইতে আরস্ত করিয়া নিয়ে দেবতা, পিতৃ, পিশাচ 
উপাপনাও শ্বীকার করিয়া করিয়াছেন । হীন স্তরের উপাসনার কঙ্গে 
মাগুষ হীন, জঘনাগুণ ও বৃণ্তি অবলগ্থন করিয়! সমাজের ক্ষতি কারক হয় এবং 
তাহার আত্মার অধোগতি হয় একথাও বলিয়াছেন | গীতা 
অ:. ৯ গ্লোঃ ১২তে স্পষ্ট বলিয়াছেন বে “মু্খগণই রাক্ষস, 
আন্তরিক ও ষোকিলী প্রকৃতির আশয় গ্রহণ করে, ফলে তাহায়! 
বার্থ আশী, নিক্ষল কর্দা এবং যুক্তিহীন হতবাছে জড়াউয়া হায়/।। গীন্কা।র 
লক্ষা শক্তিবাদের মতই নিগুন এবং অদ্বৈত ব্রহ্গবাদ | ভক্ভিবাদী, কর্মাবাদ 
এবং যোগানুশীলনকারীগণ সকলেই শক্ষিবাদ ভাষো গীতার তত জানিয়া 
আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন । | 
কুরদক্ষত্রের বদধক্ষেত্রে 'গ্রবেশ করিয়া শরীরও অর্জুনকে রথ হইতে ভূষিতে 
অবতরণ করিয়া জন্জান্তোরর পাঠ করিতে বলেন । ছুর্গান্তোত্র পাঠ করিষার 
পরও অর্জুনের চরিত্রে দর্বলবাদীয় ভ্রাপ্থি দেখ| দিয়াছিল। তিনি সংশয়ে 
অভিভূত হন এবং কৃষ্ঝকে গুরুজাপ গ্রহণ করেন /ঈ্াতে বুঝা ঘায়, সবসময় 
শুধু উপাসন! ছ্রারাই মানব শক্িবাদী হইতে পারেন না, মানবের জনা 
শক্তিবাদী গুরুরও গ্রয়োজন আছে |: দাভাতে ভারতে শক্তিবাদী কর্মী, 
শ্তিবাদী উপানক ও শক্কিবাদী গুরু গঠিত হইতে পারেন এ বিয়ে প্রত্তোক 
চিগ্তাশীল যদি সচেষ্ট হন তাবে ভারতের '৭ বিশ্বের প্রন কলাণ হ্ষ্টাবে এবং 
যে লক্ষো গীতারূপ মহান ধর্মর প্রকাশ হইয়াছে উদ্থীও সার্থক ভইবে। 
শক্তিউপাসন শক্তিবাদ মুলক ধর্ম, সমাজ ও রা্বাদের মুল ভিত্তি। 
বৈদিক য,গেব ঈদ, বরুণ, যম প্রভৃতি, এবংরুদ্র, বনু, চন, বিশ্বদেবগণ, মন্তুগণ 
রাম, বৃদ্ধ, কৃপ্ঝ প্রভৃতি অবঠারগণ এবং প্রাচীন "আধুনিক ভারতীয় রাজ- 
বংশীয়গণ ্কলেই শর্তিউপামক ছিলেন । চণ্ডী” শক্তিউপাসনার শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ। 
চ্ী বলেন, প্রত্ত্যেকটী ব্গ্ক যাহ জড়রূপ বাঁ আত্মারপে অবহিত সব 


লক্ষ্য গরিপুর্ণ। “ঘচ্চ কিঞি কচিৎত্ত নাসাথিলাক্িকে', (বা ২ 
মাহাষ্ম।। মং ৭৮)। জড় বন্ত যে শর্তিতে পরিপূর্ণ ইহা আকাল বিজ্ঞান 
ভালভাবে প্রমাণ করিয়াছে এবং এটমিক এনাঞধি রূগে উহার প্রয়োগও 
দেখাই দিয়াছে । , প্রাচীন ভারতে ইহাকে দিবযান্্র বল। হঈত। চততীর 
যুদ্ধে এবং রামায়ণ মহাভারতে দরিৰান্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিপ্ত আলোন! 
দেখিতে পাওয়া যায় | আত্মা যে লক্তিতে পরিপূর্ণ ইহা হে 
কোন শক্তিমান পুরুষের সংস্পর্যে থাকিলে বুঝা যায়। তাহাদের মন, বৃদ্ধি 
ও কমণ্িক্তি যে সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী ইহ! বুঝিতে বিলঙ্ব হয় না । 
শাত্মশ্তিকে বৃদ্ধি করিবার জনাই যোগ, ব্রকগচ্যা ও তপমাযামুলক সাধনার নিয়ম 
গ্রচলিত আছে। আত্মশক্তিকেই আমরা জ,বর্যলবাদ, অন্ুরবাদ ও শক্তি" 
বাদের ভাগে ভাগ করিয়াছি | দেখা গিয়াছে, দুবব লবাদীয় আত্মশক্কি হটতে 
অকুরধাদীয় আত্মশক্জি বলবান এবং শক্তিবাদীয় আত্মশক্তি অনরবাদীয 
আত্মপক্তি হইতেও লক্তিদানী | জড়শক্কির পূর্ণ অনুশীলন ও আয়ত্ব করিতে 
হইবে এবং আব্ুশদ্ভির ও পূর্ণ উদ্ধোধন করিয়া, দুর্বল ও অন্তরবাদীয় চিনা 
গগাংফে অস্ঠিক্রম করিতে হইবে এবং শ্িবাদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্বের ও 
পমাজের এবং নিজের লৌকিক ও অলৌকিক কলা।ণের, পথ করিতে হইবে 
ইহাই শক্তিবাদ | শক্তিবাদীয় উপাসনার আরন্ত হয় গায়ত্রী শক্তিউপাসনায় 
এবং *ইছার শেষ পরিণতি তৃরীয় শক্তির হধাদিয়া ব্রাঙ্গাপাসনায় পূর্ণ 
রূপ গ্রহণ করে ( মহাশক্তি কালীউপামনাই তুরীয় শক্তির ত্রষ্ঠ উপাদন1 )। 
পীর এইকপ উপামনা ও যোগবিদ্যার একজন মিদ্ধ মহাপুরুষ ছি 
গীতার প্রতোকটি অধ্যায়ে আমরা তাহার শক্তিবাদায় প্রত্িভ। দেখিতে গাই । 
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গীত্ঞাঞ্পাভে লু আহ 


কুরুক্ষেত্রের বুদ্ধারস্তের পর্বে শ্রীকৃষ্চ অর্জনকে রখ হইতে 
মাটান্তে অবতরণ করিয়া! শ্ীঙদুর্গা স্তোত্র পাঠ করিতে বলেন । 
গীতা পাঠের আরস্তে ব্রঙ্গনাড়্ীর ধ্যানসচ স্তোত্রটা পাঠ 
কর] লকলেরই কর্তব্য । 
জী দুর্গা স্োত্রম 
$ নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্য মন্দরবাসিনি | 
কুমারি কালি কাপালি কপিলে কুষ্ণপিঙ্গলে ॥ ১ 
ভদ্রকালি নমন্তুত)ং মহাক!লি নমোহস্তূতে । 
ঢগ্ড চণ্ডে নমস্তভ্যং তাবিণি বরবণিনি ॥ ২ 
কাত্যায়ণি মহাভাগে কালি বিজয়ে কয়ে। 
শিখিপিচ্ছধবজধবে নানাভরণভভূষিতে ॥ ৩ 
অট্রশূলপ্রহরণে খড়গাখেট কধারিণি। 
গোপেন্দরস্যানুজে জোযষ্টো নন্বগোপক লান্তুবে 18 
মহিষাস্থকৃপ্রিযে নিতাং কৌশিকি গীতবাসিনি । 
অট্ুহাসে কো+মুখে নমস্তেইস্ত রশপ্রিষে ॥ ৫ 
উতে শাকম্তরি শ্রেতে কুষে। কৈটদনাশিনি । 
ভিরণ্যাক্ষি বিরপাক্ষি শ্রধুত্রাক্ষি নমস্তাতে || ৬ 
বেদধ্তিমহাপণো ব্রহ্মাণোে জাতবেদসি। 
জদুকটক চৈতে,য়, নিত্যং সন্লিষিতালয়ে । ৭ 
তব ব্রন্দাবিদ্ঠা চ বিগ্য নাং মোহনা চ দেছিনাম। 
স্কম্্মাতর্ভগণতি হুর্গে কান্তারবাসিনী || ৮ 
স্বাহাকারঃ স্বধ! চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী । 
সাবিত্রী বেদমাতা চতথা বেদান্ত উচাতে ॥ ৯ 
স্ততাহসি ত্বং মচাদেবি বিশুদ্ধেনাস্তরাতুনা। 
জয়ো ভবতু নে নিত্য- ত্বপ্রসাদাদ্রণাজিরে | ১৯ 
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কান্তারভয়হুর্গেষু তক্তানাং চালয়েযু চ। 

নিতাং বসলি পাতালে যুদ্ধে জয়োদি দানবান ॥১১ 
বং জ্ত্তঙলী মোহিনী চ মায়া তং শ্রী স্তখৈষ্চ। 
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী স্থা || ১২ 
তুষ্টি: পুষ্টিধূতিদীপ্তিশ্চন্্রাদিত্যবিবদ্ধিনী | 
ভূতিভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষসে দিদ্ধচারণৈ: ॥ ১৬ 


চুহাত্ভোক্ঞেন্ল স্পক্ভিন্বাদ জ্ভাঙনা। 


(১) হে দিদ্ধ সেনানি, আর্ধো, মন্দর বাসিনি, কুমারি, কালি, কাপালি, 
কপিলে ও কৃষ্ণপিঙ্গলে আপনাকে গ্রণাম। 

শক্তিষাদ ভাষা । মহাশক্তি দুর্গ'র উপাসনাই “ব্রদ্মোপাসনা” | এ হম্বন্জ 
বেদের প্রণাম আছে | পাঠক কেনোপনিষদ পাঠ করুন ; অন্রগণকে 
পরাজয় করিবার পর দেবতাদের অহংকার হল যে এই বিজর তাহাদের | 
সেই লময় এক জ্যোতি তীহাদের নিকট দর্শন দিলেন | (বেদ ই'হাকে প্ৰরচ্গের 
আবির্ভাব" নামে বর্ণনা করিগ়্াছেন /; দেবত্তাগণ অনেক চেষ্টা করিরাও 
জানিতে পারিলেন না। সেট সময় সেটন্থানে এক “পক্তিমুধি” অবিভূতি 
হইলেন এবং দেবতাদের সঙ্গে সেই শক্তির কথা হইল | বেদ তীহাকে 
ছৈমাবতী” নাম দিয়াছেন | মেরুদও মধাস্থিত স্ুযুয়ার মধো "শীতল 
হিমগ্রদেশ বিদ্যমান | ব্রহ্ধনাড়ী এই প্রদেশে অবস্থান করেন | এই 
হিমপ্রদেশস্থিত বরহ্মনাড়ীর সগ্ডগ অবস্থাই “হৈমাবত্তী” । ব্রন্ধ নিগুণ) তাই 
দেবতাগণ তাহাকে জানিতে পারেন নাই | “হৈমাবতী” গ্ুণ। তাই 
তাহাকে জানা যায়। যটচক্র, কুগ্ডলিনী জাগরণ, শুমুয়া, বজ্রা চিত্রিনী, 
২৪তত, প্রভৃতি বিয়ে বিস্তারিত 'আলোচনা পাঠক ক্রমবিকাশের ৪র্থ ধ্ডে 
দরেখুন' এশব অন্তর(ঘাগপথে সাধক মাত্রকেই্ট সাধন! করিতে হয়| সব মরু 
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ও গ্রন্থি ভেদ করিবার পর বঞ্ধনাড়ীর আশ্রয় পাওয়া! বায়। ইহাই যোগ 
ও র্বিদযায় শ্রেষ্ঠ সাধনা |  ”হৈমাবতী” দেবতাগণকে ধুঝাইয়া ছিলেন 
ষে ভোমরা এ বিজয়ে অহংকার করিও না) অনুরবাদের বিরুদ্ধে বিজয় ব্রঙ্গেরই 
সনাতন নিয়ম । তোমর1 সেই নিয়ম বুঝিয়া। বিশ্বের কলাণ কর। এট 
নিয়মের অনুকুল হইর1 কণ্্ করাই কর্দষে।গ। কন্দু সকলকেই করিতে ভ্য়। 
তুর্বলবাদীর1 এবং অন্ুরবাদীরা৪ কর্ম করেন | কিন্তু সেটাকে কর্ধযোগ 
বলা যায় না। সেই সব কার্ধ ভৃষর্ধের অনুষ্ঠান । পুধু চক্র ও মণ্ুভেদ 
করিয়া ব্রঙ্গজ্ঞান নাভ করাই যোগ নহে, অস্থরশাদকে ও ুর্বলবাদকে 
ভাঙ্গিয়া .দয়াও যাগ । এইরূপ ধোগই গীতায় কর্ণঘোগ নামে স্থান 
পাইয়াণছ । 

সিদ্ধসেনা মন স্রুকীশলী যোদ্ধা। বিকাশের পে স্রে স্তরে অনেক 
বাধা অতিক্রম করিতে 57 1 ভর্্বল স্তংবধ মাহ, অন্ররব”৭4 বর্বরতার মোহ 
ন1 থাকিলে এই পিকা*ত পথ বঝি ত শাঠারও অসুবিধা হয় না । উড়ীজ্জ, 
স্বেদ্স, অগুভা, জড়ায়; পরে গণেশ, হৃধা, বিষু)'ও শিব স্তর ভেদ করিয়া 
শক্তিস্তর চিত প্রতিঠিত । এ জনা তিনি লিল সেন । দুর্বল ও অনুরবাদিশ 
গণ ষড়যান্ত্রবখন ভারস্ত ভাগের দু্ধাধ্য চলিতে আবন্ত করিয়াছিল তখন 
সমস্ত ভারতে শহ শত দৃঢ় পুক্কধ দেখিয়াছি যাহারা এ সব দুষ্চুতকারী ্নের 
দুষ্ার্ষে ভাত না মিলাইয়। শক্তিবাদের পথে কার্ধা করিয়া! চলিয়াছেন। 
শর্তিবাদীত'ই ঠিদ্ধ সনানী। | 

আধা শব্দটা ভারস্তের মতান্ত প্রসিদ্ধ শব্ধ । যাহার ব্রহ্গচর্যা, তপসা! 
বোগ ও জ্ঞানানুশ্ীলনময় ধর মানেন এবং অশ্তরবাদ ৪ দুর্ববলবাদকে 
ভাঙ্গিয় দিবার জনা প্রাণপাত থুদ্ধ করেন তীাহারাই আর্ধা | ছার 
্্চ্ধাকে ধর্মানুশীলনের অঙ্গ মান করেন না এবং ঈশ্বর নানে লুট, 
বর্বরতা, গুগামী, এবং নারীর অমর্ধাদ! হৃচক কর্ম করেন, এবং ঘুক্তিবাদীতা 
ও দার্শনিকতাকে উপেক্ষা! করিয়! ঈশ্বরের নামে পিশাচবাদের উপ'সন! ও 
বি করেন তাহারা অনার্ধয। 
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মন্দর বাসিনী | হিমালয়ের সর্কোচ্চ |শঙ্গের নাম মন্দর পর্বত । 
মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক মধাবর্তী শেত ও শীতল প্রদেশঈ চিমালয় | বান্ষনাড়ীর 
এক অংশ মন্তিক্ষস্থিত' শিব পিও হইতে মুলাধার 'পর্যান্ত বাপ্ত । অনা 
অংশকে আমরা শক্তি নাড়ী'"নাম দিয়াছি | এই' নাড়ী উভয় বুহৎ 
মন্তিফের উপরী ভাগে অবস্থিত 7; (এই জনাই মহাশক্তি বুহৎ মস্তিষ্কের 
উপরী ভাগে, অবস্থিত (পৃঃ১১৯২ মস্তি চিন্জ হ]]১*নং দ্রঃ)। মন্দর পর্বত 
এত শক্তিশালী উপাদানে প্রস্তুত যে দেবাম্্ুরের টানাটানিতে এই পর্বত 
ভাঙ্গে নাই | বদ্ধনাড়ীই' সমুদ্র মন্থনের রজ্জ, অনস্ত 'মাগ | উদ্ধ 
মস্তিষ্বস্িত শক্তি নাডাই মন্দার পর্বত | সাধক মন্তিস্বপ্থিত শ্তনাড়ীর 
সন্ধান'পাইলে, তাহার জীবনে শক্তিবাদ নীতি জাগ্রত ভাবেই প্রতিষ্ঠিত 
থাকে এবং হার জীবনে অশ্থরবাদের স্থান থাকে ন1। 


বহবচর্ধাই কৌমা্দ | বমষচর্যাই তপসা!। বপ্রচাীন তুপসাকে, 
তপদ্যাই বলা চলে নাঁ। দিনের বেলায় উপবাস করিলাম এবং রাক্রিবেলায় 
বাব বার করিয়া অন্ন ও ঘৌনরসে মাজিলাম, ইহ1 কোন ধঙ্মের অনুষ্ঠান নহে। 
বাঙ্গচর্যই বীর্য ও বীরত্ব দান করে এবং বন্ধচর্যময় খতপসাই বদ্ষজ্ঞান 
দিতে অক্ষম। এজনা কো।মার্ধই শক্তি । 


মহাকালই কালী |: -এষ্ট কাল অনস্তও অথণ্ড। স্থষ্টি, স্থিতি, লয় ও, 
তুরীয় রূপে কালচচক্র সদাক্রিয়াশীল | নিগুন বঙ্গের বুকে উপর এই 
কালচত্রই কালী । মুন্তি দেখিলে বুঝিতে পারিবে ।স্কালীমু্তির নিন্ন&হইতে 
কোমর পর্বত স্থ্টিলীলা দেখানো! -ভষইয়াছে ! ' কোমরএহ্তে কণ্ঠি প্বনন্ত 
পালন লীল]। সম্ভনের জনা "মায়ের স্তন্য। ৯অদ,র নাশের জনা খড়গ ও 
ছিন্নমুও্ড। জ্ঞানের প্রচারের জন্য বরও অভয় । কষ্টের“উপর সবই প্রলয়ের , 
কাধ রহিয়াছে । করাল বদন, ঘোরদ্ট ত্িকালের ত্রষ্টার চিহ্ন ব্রিয়নন | 


1/+ 

বিশ্ববঙ্জাওড বিপু্ত কারী কৃষদাম কেশ ইত্যাদি । ইহাই বাঙ্গালীর 

উপাস্য মহাকালী। ই'হাই প্রাচীন ভারতের দেবগণের উপাস্য মহাশক্তি । 

কপালী। মস্তিড্বের মধ্যে কগালই বুদ্ধি বাঁ বিবেক স্থান । মানুষ 

বিটার ও বিবেকহীন হইলেই যে মূখ বাবববর হর । সর্বদা বিচারযোগা 

ধ্খুপথ অনুসরণ করিবে । বিচারহীন মুখের ধর্দ বা বর্বরের ধর্ম অনুসরণ 
করিবে না। তবেই মহাশক্তির উপাসনা সফল হইবে। 

“কপিল” মানে পিঙ্গল বর্ণ শক্তি। ইহা প্রাণশক্তি । কৃঙ্জবর্ণ শক্তি 
অদান্ুশক্তি। মন্তিষ্স্থিত বক্গনাড়ীর ইত পেষ প্রান্ত । পিঙ্গলবর্ণশক্ি 
প্রাণশক্তি মন্তিষ্কস্থিত প্রাণশক্তির কেন্দজে অবস্থিত । ক্রমবিকাশ গ্রাস্থ 
সমস্ত শক্তির রূপ ও কেন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তাবিত ভাবে বলা হইয়াছে । বৈদিক 
সপ্গাপাসনায় “কৃষ্ণপিঙ্গল”? পুরুষের উপাসনার কথা আছে। মন্তিষ্ক স্থিত 
বন্ধ নাড়ীর এন প্রান্তে প্রাণকেন্দ্র এবং শেষ প্রান্তে কপ্ঃবর্ণ অবান্ত শক্তির 
কেন বিদামান | কৃষ্ণপিঙ্গল শক্তি বলিতে সর্বশক্রিয় সমষ্টি জানিতে হইবে। 
(৯) ভে ভদ্রকালি, আপনাকে প্রণাম | হে মভাকালী, আপনাকে প্রণাম 
করি। হে চণ্ডি, হে চণ্ডে, হে সারিনি, হে বরবর্ণিনি, আপনাকে গ্রণাম | 


শক্তিবাঁদভাযা | যে সময় অসরবাদীদের রাজা থাকে এবং যে সময় অনুর 
বাদীদের দাস দৃববলবাদীরা কাজা করেন. সেই সময় সভা সমাজের জনা 


অাগ্থ দুঃসময় জানিতে হই1।  শক্তিউপাসন! ও শক্তিবাদ ছার! সেই 
সময় অতিক্রম কর! যায়, এ জনা মহাশক্কির নাম ভদ্রকালী। সৃষ্টি কাল, 
স্থিতিকাল, প্রলয় কাল, এবং তুরীয় কালের সমহিই মছাকাপ,এবং মহাকালী। 
অন্ুরনাশ কার্ষে গ্রীচণ্ড তেজন্বীতাই চতী ও চা নামে খ্যাত । তেজেয 
উপসনাই শক্তিউপাদনা। তেজহীন মাগুষ তাগী, সতাবাদী, যোগী, বা 
বা ভপন্থবী হইতে পারেন না । তিনি মানবকে দুবব লবাদ ও অপুরবাদ 
হষ্টন্তে মুক্ত করেন, এ জন্য তিনি তারিণী ৷ বরবণিনী মানে শ্রেষ্ঠ বর্ণ বা 
সৌন্দর্ব যুক্ত । জ্ঞানই মাননের এেউ লৌন্দর্যা। বরব্পিনী যানে পর্ণ 
জ্ঞান রূপা । 


; 0%5 
(৩) (৪) (৫) হে কাভ্যায়নি, মহাভাগে, করালি, বিজয়ে জয়ে শিখিপিচ্ছ ধ্বঞ্জ 


ধরে, মান] আভরণ ভূষিত, অষ্টশুল প্রহরণে, খড়গখেটকধারিণি, গোপেন্ 
কনো, জোঠো, ননুগোপকূলোন্তবে, মহিয়ানুর রক্ত প্রায়ে, নিষ্ঠো, কৌনিকো 
পীতবন্ত্র ধারিণে, অট্ুহাসো, পদ্মমুখে ও রণপ্রিয়ে মহাশক্তি ! আপনাকে 
প্রণাম । 

কতায়ণ ঝধির কনা কাতায়ণী | ইনি শক্তিবাদিনী বক্ষবিছুষী ছিলেন । 
স্টির একভাগে সৃষ্টি এব: ভিনভাগ্গ নিশ্চল বা নিগুণি বদ্ধা। এ তিনভাগ 
র্ধকে মহাভাগ বলা হয়। অর্থাং তিনি নিগুগ বন্ধ! সমস্ত সৃষিই প্রার্কৃতিক 
নিয়মে অবাক্তশক্তিতে বিলীত হয়। এহ জনা তিনি করালী | অন্থরবাদের 
বিরূদ্ধে বিজয়ই বিজয় এবং দুর্বলবাদের ব্রিদদ্ধ জঞই জয় নামে খ্যাত। 
ঢর্বলবাদকে বতশীব, জয় কবা যায় শওরব[দকে সত শীন্র জয় করা থায় না। 
কোন রাষ্ট্র বব প্রবাদের ভিগ্ডিতে প্রতিট্টিত থ।কিপে যেই রাষ্ট্র অস্রবাদকে 
প্রশ্রয় দেয় এবং দুববলিব।দীয় ধর্দুকে গ্রচার করিয়া নিজেদের সমথক 
স্টি করে। কাঞ্িকের ধব্গা শিগিপিচ্ছ চিহ্নিত । কান্তিক বীরস|দণ খুবক 
দেবতা | মঙ্রাশক্তি কার্তিককে কোলে ধারণ করিয়া আছেন । জর্থাৎ 
শক্তিবাদ বীরবাণী যুবক হষ্টির কারণ ঠয়। শক্তিবাদ প্রচুর ধ,স্পদ দাত! 
মতবাদ । এজনা তিনি নানা আভরণ সংযুক্তা | অটুশল অর্থ।ৎ অডূত শুগ 
দ্বার! তিনি প্রশ্ঠার করিতে সক্ষম । ভো!গবাদ, মোহবাদ ও অত"ণাদূকে 
প্রহার করিয়া মানুষকে শক্তিবাদী করিবার কার্ধে মচাশক্তি ব শক্তিবাদ 
অডুন্ঠ ক্ষমতা রাখেন : মহাশক্তি বাঁ শক্তিবাদ অন্ুরবাদকে নানা ঘুক্তিবণে 
ও শক্তিবলে ছিন্নবিচ্ছির করেন এবং দুব্ব লবাঁদকে মুণ্ডর মারিয়া মাথা ব। 
চিগ্তাশক্তি ভার্গিয়! দেন । ইগাই মহাশক্কির থ$গ ও খেটক ধারণ। 

কথিত আছে, মন্থামায়া গোপশ্রেষ্ঠ ননগোপ গুহ কন্ারূপে জম্ম গ্রহণ 
করিবেন এবং অগুরবাদীয় কংস, সেই নির্দোষ সঙ্গোজাত কনার হত 
রূপ দুষ্ার্ঘয করিলে কংসের পৃণাৰল কমিয়া যাইবে এবং এইভাবে মহাায়। 
কংশবধের কারণ হইবেন। অন্কে পুণা ফলে মানুষ ধন, জন ও রাষ্ট্রের 


| 
কর্তৃত্ব লাভ করেন। সেই মব কর্তৃত্তের প্ড হইতে নামাইতে হইলে তাহাদের 


পুণ্যবল কম করাইতে হয়। শক্কিলম্পন্ন কন্যা, বালক ও যোগীর উপর 
অন্যাচার করিলেই পুণ্যবল কম হইতে লহজ হয় | অনুরমাত্রঈ পশুর 
মত বিচার বুদ্ধিভীন হয় এবং শক্তিবাদের স্স্ভাবই এইরূপ যে তাহাদের বধে 
আনন্দ পায়। অস,রবাদ বিরোধী দেবতাগণ সংঘবদ্ধ হইঘা মহিষাস্থর বধ 
করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘশক্তিই দ,গা নামে পৃজিতা। ঈশ্বর বা ব।্তনথ 
নিতা এই নিতাতত্বই শক্তিতত্ব । কৌশিকী মানে ইন্দান] অর্থাৎ সর্বকর্তৃত 
সম্পন্ন) মঠাশক্তি। পীতৰত্রধারিণী বলিতে শক্রনাশিনী ৰগলামুখী 
শ+্তক্ষে বুঝ'য়। অট্ুহাসা মানে অভভূত হাস্যময়ী মহামায়া । যাহ! অত্যান্ত 
স্ব(ভাবিক নিয়ম উহ্ভাকে হাসা ভিন্ন কি বলা যায়? প্মমুখ মানে লেন্দিরধাময়ী 
বা এবং অন্তর প্র+ভি।  প্রক,তি চিরকালই ম্ন্দরী ও মাধরধাময়ী | 
রণ্ভিন্ন কোন বস্তুত অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারেন! । প্রতিটি বস্তু, নীতি 
প্রতিটি তত্ব, গ্রন্ধিটী মতখাদ, রণছ্বার] আম্মরক্ষা করেন ৷ রণগীনের অস্িত্ষ্ই 
থকে না| শাক্তণাদ সদা নিজের অন্তিব রক্ষায় বীর্ঝাবান, ইহাই মহাশক্তির 
4৫ প্রিয়তা | রর 

(৬) 5 উতে, শ্বেত, কৃষ্চে। কৈটভ নাশিনি, ঠিএণ্যাক্ষি, 
বিরূপাক্ষি ও সূম্রা্ষি মহাশক্তিঃ আপনাকে গ্রণাষ । 

শক্তিবাদ ভ' , তিনি স্ৃষ্টিরপ সপ্ডণব্ধ এবং ভিনিই নিষ্থীয় পরমন্র্ 
এজ্জনা তিনি “5 ৩”। বৃক্ষ তলাদি রূপে তিনি পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া 
জীবের খাদারূপে জীবের রণ পোষণ করেন,এজনা তিনি শাকস্তরী। শ্বেত ও 
কফ্কবর্ণ অন্ভূতিয় কথা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে দেখুন । শ্বেত মহৎ তক) কৃষঃ- 
অব্যক্ত । মধু কৈটভ নামক মঙ্ররের কথ! পুরাণে মাছে । বিষুর কর্ণ মল 
হইতে এই দৈতাছুইটী উৎপন্ন হই! ছিল । সমাঞ্জই বিধুঃ। সমাঞ্জের করে দূর্বল 
ও 'রধাদের মহিমা এবং শক্তিবাদের নিন্দাসহচক প্রচারের ফলে সঙ্গাজে 
এই দইটী দানব উৎপন্ন হয় এবং সমাঞ্জধ্ৰংশের কারণ ৩য়। সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়। দবর্বলবাদী ও মগ্ুরতোধ্ষ মহাপুরুষগণের উপাসনার 


নি). ৪, 
বারাৰারি বৌদ্ধগুগে গ্রবল হয়। এখন আবার সেই যুর্খতা . মাজে দেখা 
দ্িযাছে। আচার্য্য শঙ্কর গ্রবত্তিত ব্রহ্ধোপ!সনার সামনে বুদ্বউপাপন আত্মরক্ষা 
করিতে পারেনাই ৷ মন্কাৰাদীয় বর্বরতার সামনে ছুর্ঘলবাদীয় বৌদ্ধ সমাজ 
নিশ্চিহ্ন ভইয়া বায় | হিরগায় অনুভূতিই হিরপাগর্ভ 1 রূপহীন ব্গই 
ৰিরূপাক্ষী ৷ ধুমবর্ণ অন্্ভৃতি আরও ধন আকার ধারণ করিলে অবাকপ্তারের 
আনুক্ভূতি হয় । শ্বেত+ কষ্ণ- ধৃবর্ণ ' শ্বেত অনুভূষি কম হইয়া অবাক্কা- 
ুক্ভৃতি বৃদ্ধি হইতে থাকাই নুধ,স্রাঙ্ষী মহাশক্তি। অক্ষি মানে দাশ্নিকতা, 
জানবা অনুভূতি । বিস্তারিত ক্রমবিকাশ গ্রন্থে দঃ 

(৭) আপনি বেদশ্রবন জানিত মহাপৃশা। । আপনি ব্রঙ্গ ও যজ্ঞের অগ্নি। 
জনুগ্ষিপের রাজধানীগুলিতে এবং দেবালয় গুলিতে আপনি সদা অবস্থান করেন । 

শক্তিবাদ ভাষা | বেদপ্রৰন মহাপুণা কেন ? বেদ আত্মজ্ঞান ও 
অন্ুতৃতির ভাঙার । বেদের জ্ঞান অংশ উপনিষদ নামে খাত | বেদ আর৭ 
অনন্ত প্রকার কলা, কৌশল, শিল্প, বিদা, নীতি গু স্ভাতার ভাতার | বেদের 
উচ্চারণ অনেক প্রক্ষকার ছন্দ, ভাল স্মরের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ । বেদ মানরেৰ 
সর্ধপ্রথম ধর্দতু্থ । বেদের মধো অন্তরবাদের বিরুদ্ধে শক্তিবাদীর হদ্ধ 
বীরত্ব ও কর্মনীতি অতান্ত শির্খ,ত ভাবে বিদামান। একদিকে ব্গজ্ঞান 
অন্তদিকে অন,রমাশ এবং সমাজ রক্ষা ও পালনের সমস্ত প্রকার সভাতায় বেদ 
সম্পদময়) এরূপ অনেক কারনেই বেদশ্রবন মভাপৃণা । খ্রঙ্গজ্ঞানট আত্মজ্ঞান 'ও 
আত্ম অন্্ুভৃতির শেষ ত্র ও সর্ধশ্রেঠ উপাসা। বজ্ধের অশ্ত্রি অস,রবা দর 
বিরুদ্ধে উদ্দীপক তেজেগ্স উপালনা। এইট উপাসনাই ব্তরদ্মোপাসনার ছিত্তি। 
একবুগে জন্ব,দ্বিপের সমস্ত রাজধানীতে শক্তিবাদীয় ধর্ম ও দেশালয় 
গ্রতিতিত ছিল। সমস্ত অস্ব,স্বীপে সাতটা প্রধান রাষ্ট্র ছিল। বাইবেলে অগরি 
উপাসনার কথ! আছে আবার সেখানে প্রাচীন দেবালয় গুলি ভাঙগিয়! দিবার 
আদেশ ও রহিয়াছে | ভর্্বলধাদীতার জগ্য বৌদ্ধযাদ অনেক স্থান হইস্ডে 
আর্মি উপাসন] বহিষ্কার করিয়াছেন | যে ধর্মে অনগরবাদ প্রশ্রয় পায় উহাকে 
দেধালয় বলা যায় না । উহু বর্জদৈতা উপাসনার স্থান মাঝ । 
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(৮) চেতগোঁ। আপনি সমস্ত বিদ্যার মধ ব্রন্ধবিদ্ভ । জীবে আপনি 
মোহনির্ারূপে অরান্িত। আপনি গনেশননী ও কান্তর বামিনী। 


শক্তিবাদ ভানা | ব্রঙ্ধবিদা| সম্বন্ষে "নেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে। 
জড বস্তুর সঃঙ্গুতম পরিণতিকে “মং»বলে । এবং আত্মুতত্বের সংন্মূতম অবস্থা 
চেতন! নামে খাত । এই জড়'ও চেতনা তত্বতঃ এক | বনতাত্বরই ইহাই 
ঠিক ঠিক ব্যাথা! বন্ধমন্ত্রেও সেই কথাই বলা হইয়াছে--ও সিচ্চিদেকং 
বা “অর্থ সং (শক্তি)ও চেতনা একই বস” | বন্ধবিদ্যা বলি: জড় শক্তি 
এ আন্মশক্ষির পুর্ণ শন্রশীলন | আধরা ভারভের প্রতোক বিদ্যালয়ে ব.জ 
বিস্তার শগশীরনের কেন্দ করিতে খলি | ভবে বগি মোহে না থাফিত তবে 
পৌবন্কে দিয়া সন্থুন পালন করানো বাইত ম1| দর্দল 'ও অন্ররবাদীয় ফোজে 
অন কপ ভয়দর ভুকষার্যা করিছ ঢলিয়াছে, উভার সীমা মাই | বিশ্বৰিগ্নন ৪ 
ভয়ঙ্কর পুদ্ধ গুলির মুলে দলগত যোত এক বিচি্ধ সমল। | শক্কিবাদিতা 
গনেশের মন্ত জানা ও ঘোদ্ধার মাত ভান। নিরাঙথ স্থানকে কান্তার ৰলে 
বঙ্গ নাড়ী সব হষ্টতে নিবালা আছেন । মভাশক্তি সেই স্থানে আছেন। এ 
ওরা ভিনি কাগ্কার বাণ্িনী। 


(৯) আপনি দ্বাহা, স্ববা, কমা, কাটা, সরশ্বহী। সাবিত্রী বেমাতা 
'এবং বেদান্ত নামে খাতা | 


শক্তিবাদ ভাবা | শাহ' অগ্ম মঞ্ু, এই মনরে সমস্ত দেবতা 'সছতি 
গ্রচণ কবেন। স্বরা আ]5 মর, এই মন্দ্রে পিতগণ তৃপ্ত হন। মহতন্ত্রকে 
বা পূর্ণ জ্ঞানকে মেঃটামুটি ১৬ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই ভাগ গুলির 
নাম কলা । (ক্রম বিকাজ্য়দ্র:) | বিকাশের স্তরগুলি অতিক্রম 
কিয়! নিগুণ ব্রক্গ তি হওয়াই “কাষ্ঠা” নামে খ্াত। সরম্থতী 
জ্ঞান শক্তি ' এই শক্তি মানবে জাগ্রত হঈলে তিনি জ্ঞানের পথে বিকশিত 
হইতে থাকেন। সাবিত্রী গায়নত্ীধক্তিরই নাম | আম্মাই মহাশক্তি। এই 
শক্তি হইতে বেদবিকাশ হয়, এজনা আত্মাই বেদমাতা | ব্রঙ্গ জ্ঞানের ধারা 
গুলির নাম বেদান্ত ইহা আঁত্মোপলন্ধির ধারা। 
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(১*) হে মহাদ্দেবি! আপনাকে আমি অতস্থ বিশুদ্ধ অন্তরে স্তুতি 
করিলাম, জাগনার জন্ুগ্রহে আমার সদা জয় হইতে থ|কুক | 


শক্তিবাদ ভাষা । অর্জন দৈণীলম্পনসম্পন্ন মহান বাক্তি। তীহার 
আন্ত খান] অন্রিক বর্বরতা বাঁ ছুব্বণ খাদীয় ভণ্তামীত কলুষিঠ নে 
গুতরাং তিনি বিশুদ্ধ অন্তরে স্বতি করিলেন, উঠা বপিতেই পারেন । অস্রেও 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিশ্বকল্যাণ-লক্ষ্য-সম্পয় যুদ্ধ । এই্টরূপ যুদ্ধে জয় অকাঙ্খা ও 
পুণাকাব। 


(১১) হুর্গম পণথ ও ভ্যবুক্ত দ্রগনষ্ান।দি-স্ক আপনি ভকুগণকে 
পাণচাশপিত করেন । আপনে পাভাপের দানধগণকে জঃ করিবার জনাঠ 
পাঠাপে নিবাম করেন | 


পাক্তবাদ ভাষা | অক্জু:নব বিখাসের দূঙতা শর্জিবাদীদের মঠ নিটাগ 
আঠরবাশী ও দৃর্বলবাদীদের ধবল নিশ্চয় আগিবে | শক্তিবার ধীরে শীরে 
তাহ!ব লৌকিক ও অলৌক্কি উভয়ই বাধা অতিক্রম করিব। গীতা 
পাল পুর্বে দুর্গাস্ত্রোর পাঠ করিয়া এক্তিবাদী সাধক অপূর্ব জু 
বিশ্বাংসর ভিত্তি লাভ করিবেন । পরব্ধী দুহটা ্লোকে 'অঙ্জুন বিষদ ভান 
সেইসব কথা বলিতেছেন । 


(১২) (১৩) আপনি তন্ত্া, নিদ্রা, হী, সী, সন্ধা, প্রভাবতী, সাবিত্রী, 
জননী, তুটটি, ধৃতি, দীপ্তি, চক্র হূর্যাকে বিবদ্ধন কারিণী | আপনি ভূতি ও সংখ( 
রূপে মিদ্ধিতি বিচরণশী'ল নহাপুরুষগণ দ্বার! দৃষ্ট হয়া খাকেন। 


শক্তিবাদ ভাষা | তন্দা এবং নিদ্রাঞ্ে জীবমাত্র্ বভিভত ভয়। উচ্চ 
ভরের যোগীরা তন্দ্রাখ ও শিদ্রাস্থকে অগ্রভব করিতে করিস বর্গ জানের 
পথে অগ্রসর হন। ব্রঙ্ছই নুষ্টির মুল উপ দান, কিন্তু জীব হৃষ্রীতে এরঙ্গার্শন 
করে না। এইরপ ভ্রান্তিই মায়া । গ্রলয়ের সন্ধিঝালই সন্ধা । 
“ভূতি” শ্র্যা বানের শুরা । "সংখ/ফোগ ও সঙগাধি লন্ধ বিবেক | জর্থাৎ 
শুর্ধ্য এবং সমাধিলদ্ধ বিবেক মহাশভ্ভিরই পবিত্র রূপ । যাহায়া যোগসিছ 
তাহ রাতে! মহাশক্তিকে প্রত্যেকটা প্রান্কতিক নিয়মের মধ্যেই দর্শন করেন। 


॥5* 
ভীন্বন্জা কল্লাচি শ্া সঃ 


ছ্গান্তোত্র পা করিবার পর “করাদি নান”, হদগ্ধাদি সাম ও ধ্যান 
করিবেন। যাহার। বৈদিক ধা ত্বান্ত্রিক সন্ধা করেন তাহাদো নিকট ন্তাস 
বিখি ছানিয়] লষ্টবেন। মৃষ্চিধ্যান, জোতি ধ্যান, বিন্দু ধ্যান ও ব্রশ্মধান 
ধানের এইরূপ চার প্রকার ভেদ আছে । এসৰ ধ্যাঙ্গের মুল হুইভেছে 
“ত্রদ্ধন।ড়ী” ধ্যান। কাজেই ব্রঙ্গনাড়ীর ধ্যান কদ্ধিলে সব ধ্যানেরই ফল 
প[ওয় পায়। এইধ্যান অন্ত্রগুলির মধো ৮৮) ৮৯ মন্ত্র ুইটি সম্পং্ রূপে 
উ্জত গাজযোগ ও ব্রঙ্গধান ফুপক। গীতার কর্ম, ভক্তি, জান ও সাধনা 
সবের লক্ষ্য ককাগধোগপিদ্ধি ও ব্র্গজ্ঞান। | 


অনঞ্থ ক্ষল্াকিল্তাহ্ন৪1-& অন্ত কম্গব্দগীভামালা- 
মস শ্রীস্ভগবান বেদৰ্যাসখির্&ট, প.ছদ: শ্রীকৃষ্ণ; পরমাত্মব| দেবতা, “অশো- 
৮ানঘশাচস্ত,ং এজ্ঞাৰাদাং্চ ভাষসে” ইনি বীন্রম। “সর্বধন্মান, পরিতাজা 
মামেকং শরণং ব্রজেতি শক্তিং। “ন্ধহং স্বাং সর্বপাগেভ্যো মোক্ষয়িয্যামি 
মা ৮ হতি কীলকম, | “নৈনং ছিন্ধন্তি শক্ত্রাণি মৈনং দহতি পাবকঃ" 
হঠানু্গাভাং নম: | “ন চৈশং ক্রেদয়ন্ত্যাপ। ন শোধমতি মারুও: ইতি 
ওজ্ডন|ভাং নমঃ | আচ্ছেগ্ছো হয়মদাহোহয়মক্রেষ্কোহশে।য্য এব চ* ইতি 
মধ(ম'ভযাং নঙ্ঃ। 'নিতাঃ সব্বগৃতঃ প্কাণুরলাঙয়ং সনাক্তনঃ' ইতান|জিকাভাং 
নম: । “পন্ত মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহম্শ:« ইতি কনিষ্টিঞাভাং 
নম: । “নানাহ্গিনি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি ৮” ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং 
নমঃ। ইতি করজ্াস:। 


অগা হ্ছদম্জাছিল্ত্যান৪ | “নৈনং ছিনদত্তি শস্ত্ানি 
নৈনং দহতি পাণকঃ” ইতি হাদয়ায় নমঃ | “ন চৈনং ক্য়ন্তাপো ন 
শোষদতি মারুত”' ইতি শিরলেন্থাহা | 'অকচ্ছেস্তোইযমদাহোহযুমক্রে্তোহ" 
শোধা এব চ” ইতি শিখায়ৈ বট, | 'নিতা: সর্ববগণ্ড: স্তাণ্রীুলোহযং 
সনাতন:” ইতি কবচায় হ৫। “পশ্য মে পার্থ রূপাণি শহশোথ সহম্রণঃ?? 
ইতি নেজ্ঞত্রয়ায় বৌষট ৷ “নানাবিধানি দ্িধানি নানাব্ণাকৃতীনি ৮৮ হাত 
অন্ত্রায় ফট, | 


৮০ 
আঞ্ গ্রাম, 

ও পা্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবস্া নারায়ণেন শ্বয়ম, 

বাসেন গ্রথিতাং পুরাণ-মুনিনা মধো মহাভারতম | 
অধৈতামিবরিনীং ভগবনী্টাদশাধ্যায়িনীজ, 

অন্থ তামগ্সন্দধামি ভগবগীীনে কুপাদদিনীম, 1১ || 

নমোহস্ক তে বাস বিশালবু 

ফুল্লারবিদ্দায়ত পরানত্র | 


যেন তা ভারক্ত তৈলপূর্ণ:, 
গ্রজ্ালিভো জ্ঞানমধ়ঃ প্রদীপং || ২0 
প্রপন্নপারিজ'্ায় তোত্রবেৈকপাণয়ে । 
জ্ঞালমুদ্রায় কষ্ণায় গীতামৃতডতে নম: || ৩|। 
সর্বাপনিষদো গাবো দোদ্ধা 'গাপালনননঃ | 
পাথো বংস: শথীভোক্তা গণ গীতাম,তং মতং || ৪ 1| 
ব9দেবগতং বং কংস চানরমদ্নম্‌ | 
দেবপী-পরমানন্নং কষ: বন্দ জগদ গক্লুম, || ৫ || 
ভীঘ্বাদোণভটা জয়দ্রণজলা গাঞ্জার-নালে' পলা 
শনাগ্রাহবন্ধী কাপে বনী কথেন বশ্লাকুলা। 
অশ্বথামবিকর্ণধোরমকরা দুর্যোধনাকত্তিনী 
সোত্তীর্ঘা গলু পাগুনৈ রণননী কৈনর্্ষ: কেশবঃ 1: ৬)। 
পারাশর্যাবচ'নরোজমমল* গীন্ক'গন্ধোৎকটয, 
নাণাখানককেনরং হবিকথা-দখবাধনাবোধিতম, | 
লোকে লক্ষনযট প্রদৈর*বঠ: পেপীয়মানং মুদ্রা 
ভূয়াদভারতপক্কজ' ক্িমল প্রধ্বংসি নঃ শ্রেযমে | ৭ || 
মুকং করোতি বাচালং পঙ্গ,ং লঙ্ঘয়ত্তে গিরিম, | 
বংকপো হমহংৎ বনে পরমানলম|ধবম, || ৮ || 
বং বৃ্ষা বর়ণন্ধরুদ্রণকঃ স্বহপ্তি দিবো: স্তবেবেদৈ: 
সাঙ্গগদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি বং সামগাঃ | 
ধ্যানাবস্থিত তাদগতেন মনসা পশাস্ছি বং যোগিনো 
বসান্তং ন বিঃ আরান্রগণা দেবায় হশ্মৈ নমঃ ॥ ৯।| 
ধান পাঠ করিবার পর ভক্তির সিত তিনবার “ও তত সং” এবং 
“& নমো ভগবতে বানুদেবায়।। ভিনবার বকিধে। পরে “গু নমো বঙ্গণা 
হিতায় চ। জগঞ্ধিতায় কয় গোবিন্বায় নমোঃ” বলিয়! গ্রণাম করিবে 
এবং ধীরে ধীরে শ্রস্ত উচ্চারণের মহিত পাঠ করিবে । 


* 
তে 


$ হংসঃ ঘট শ্রীমদ্‌ গুরবে নমঃ 
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প্রথমোহ্ধ্যায়ং 


জি ধাষ্ট্র উবাচ 
র্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুহুীবঃ। 
মামকা; পাণ্ডবাশ্টৈব কিমকুরব্ত আজ ॥ ১ 
(শীতার প্রথম অধ্যায়টী রাজনীতিজজান্ে [পরিপূর্ণ। হাহারা 
বাজনীতির চর্চা করেন তাহারা প্রধম অধ্যা রর অনেক দুরদশিত্তার 
আভাব পাইবেন। তাহাতে পৃথিবীর রাজনীতির লহিত ভারতের 
নিস্ব রাজনীতির তুলনা করিতে লুবিধা গাইিষেম।) 
১। ধরার বলিলেন-_হে সায়! ধর্দনূমি কুকক্ষেতে যুদধেগুক 
আমার সম্তানগণ ও পারুপুত্রগণ লমবেত হইয়া কি কবিয়াছিল? 
শিবা ভাঘ-_-এখানে দ্ধর্মঙ্ষে ত্র? ও “কুকুক্ষেত্র” ছুইটী উদ্দেস্- 
পূর্ন কথা। এই ছুইী উদেত্পর্ণ শব্দ এই প্রশ্নটা লগে থাকিবার 
ক্কারণ আছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনে একটা বড় আশা ছিল হে 
পাশুপুত্রগণ হয়তো “ধর্ক্ষেত্র ( ভীর্বস্থানে ) যাইয়া “শিবা? গ্রহণ 
না করিয়া 'যুধিষ্টিরবাদ' গ্রহণ করিবে এবং যুদ্ধ হইবে ন।”। চিরজীধন 
র্ধ্যোধন যুধিঠিরের ধর্সোর নামে ভাববাদিভার ছুঘোগ লইয়া শক্চি- 
শালী হইতে লময় গাইয়াছিলেন এবং গাবগণ যুদিটিঞরের ছুর্বলঙার 







ু 





২ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


জন্ত অশেষ ছুঃখ ভোগ করিয়াছেন। এ সব কথা ধতরাষ্ট্র জামিতেন ।, 
এখানে, কুকুক্ষেত্রে আসিয়৷ যুধিঠিরের ধর্দমমোহ? এবং. "স্বজাতিয়হ, 
ছুইই আশা করিয়া বিনাযুদ্ধে পুত্রগণের বিজয়ের আশা করিঘ়াছিলেন। 
মহারাজ কুরুর বংশধরগণ আজ রণক্ষেত্র সর্ববনাশের পথে নামিয়াছেন। 
এ কথ] দূর্যোধন না বৃঝিলেও হয় তো পাঁবগণ বুঝবে, এ আশা 
ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে করিয়াছিলেন। সঞ্জয়ও ধৃতরাষ্ট্রের মনের কথা ও 
প্রশ্নের লক্ষ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সতুর রাজনৈতিক, 
তিনি মনের গহৰ কন্দগরে নিবাস করেন। সঞ্জয় তাহার মনের কথা 
কিরূপ স্পষ্ট বুবিয়াছিলেন, তাহা আমরা গ্রন্থের শেষে সজয়বাক্যে 
স্পষ্ট দেখাইয়! দিব। 

দূর্যোধন ষুধিষ্ঠিরের ছুর্ববলবাদীতার নিকট মাথা নত কয়েন নাই। 
ষদি তিনি চূর্বলবাদীতার নিকট মাথা নত করিতেন তবে তিনি 
যুধিষ্ঠির হইতেও ভারতীয় সভ্যতার অধিক সর্বনাশ করিতেন। দয়া। 
ন্সেহ ও ভালবাসা মানবের অত্যন্ত প্রিয় হুদয়-ধন্ম। সমাজজীবনে 
উছাদের প্রয়োজন খুবই গভীর । কিন্তু এই সব হৃদয় ধর্মদ্বারা সমাজের 
যনকে নরম করিয়া দিলে অসুরবাদ? প্রশ্রয় পায়। এই সব 
নরম হ্ৃদয়ধর্মের পেছনে অত্যন্ত দুঢ়তাপূর্ণ শক্তিবাদীয় ধর্্শ থাকা 
চাই; নয় তো, অস্ুরবাদ মানব সত্যতার যুূল নষ্ট তরিবে। 

বিগত মহাযুদ্ধে যখন হিটলার ইংলগুকে আক্রমণ না করিয়া 
রুষের দিকে ধাবিত হইলেন, তখনই আমরা বুঝিয়াছিলাম, ঠিটলার 
অন্ুরবাদও বুঝেন নাই শক্তিবাদও জানেন না। ইংলগড চাহিয়াছিল, 
ছিটলার তাহাকে না ভাঙ্গিয়া রুষকে ভাছগুক; হিটলার তাহাই 
করিলেন | হুর্যোধন যখন. যাহা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, দেখা, 
ইত, মুধিঠির উহাই করিতেছেন! পাশ! খেলা, স্ত্রীর অপমান, 
সাব্যনাশ,বিরাট বাছ্ধার বাড়ীতে যাইয়া মিথ্যা পরিচয়ে আত্রিয় গ্রহণ 


প্রথমোহধ্যায়ঃ | গত 


্‌ সঞ্জয় উবাচ 
দৃষ্ট। তু পাগুবানীকং বং ছুর্যোধনস্না। 
আচাধ্যমুপসঙ্গম্য রাজ! বচনমত্রবীৎ ॥ ২ 


এবং শেষকালে ভারতব্যাপী ভয়্ছর যুদ্ধ, সবই যুধিিরের ছূর্্বলঙ!র 
প্রতিফল। মুধিষ্টিরকে আমরা কোন উচ্চন্তরের ধান্মিক বলি ন]। 
ধাহার এত সত্যনিষ্ঠা,. তিনি বিরাট রাজার কাছে যাইয়া মিথ্যা কথা 
বলিলেন কেন? যুধিষিরের ধর্ম ও আত্মনিষ্ঠা হইতেও উচ্ছল 
ছুর্যোধনের উপর ভ্রাতৃমোহ অধিক ছিল। যুধিষ্িরের এই পাপের 
্রপরম্নের প্রতিফল তিনি ভালভাবেই ভোগ করিয্নাছ্ছেন। আজ ধৃত রাও 
সপ্তয়কে ম্ধর্থক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র” কেন্দ্র করিয়া রথ আশা করিয়াছেন, 
সেই আশা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে কোন অসভ্ভব 'মহে। অঞ্জুন যেন 
ধৃতরাষ্ট্রের মনের পাখীটীরই মত বলিতেছেন, প্জাঁমি যুদ্ধ করিব নাছ। 
প্রত্যেক যুদ্ধের আরভেই কিছুদিন মানস ু্$চলে। মানস সুদ্ধে 
হিটলারের মন যেমন ইংলগের মনের নিকট প্রিৰাস্ত হইয়াছিল, ঠিক 
সেই মত, অঞ্জুনের মনও ধতরাষ্ট্রের মনের নিকট ছারিয়া গিয়াছিল। 
এইরূপ মানস যুদ্ধে পরাজয়ের ফলেই ভারতভাখ। জন্গুরবাদ হুইভে 
ছুর্বলবাদ অধিক পাপের ভিভির দুচনা করে। 
২। সঞ্জয় বলিলেন-_সে সময় রাজা ছুর্য্যোধন। পাবদিগকে ব্যুহ 
রচন৷ করিতে দেখিয়া) গুরু প্রোণের নিকট যাইয়। বলিতে লাগিলেন। 
শত্তিবাদ ভায়--কোন একটা বিশেষ কার্ধযারভ্কে গুরুর নিকট 
প্রথম যাওয়া কেবল শিষ্টাচার সম্মত ঘটনাই নহে, ইহা শ্বাভাবিক; 
কারণ মনের লব রকম কথাই গুরুর নিকট বল! চলে। শিষ্টাচার 
ও গ্রকৃতিক নিয়ম, ছুই প্রকার বিচারেই হুর্ধ্যোধনের এই কার্য 
অন্ুকরণীয়। দূর্যোধন যদি শক্তিরাদীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত 


৪ শক্তিবাদ তাত গ্রীতা 


পশ্যৈতাং পাগুপুত্রাামাচাধ্য মহতীং চমূমূ। 
বুঢ়াং জ্রপদপুত্রেণ তব শিল্েণ ধীমতা॥ ৩ 
অত্র শুরা মহেঘাস৷ ভীমার্জুনসম৷ যুধি। 
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রেপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪ 
ধষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশী রাজ্জশ্চ বীর্য্যবান্। 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুজবঃ॥ € 
যুধামন্থুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্ধ্যবান্‌। 
সৌভদ্রো৷ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ধ্ব এব মহারথাঃ॥ ৬ 
হইয়া যুধিঠিরের দুর্ববলবাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া ভারতে শক্তিবাদীয় রাষ্ট্র স্থাপন 
রুরিতেন, তবে আমরা তাহার 'সমর্থন করিতাম। 
৩।--হে গুরুদেব! আপনার ধীমান শিল্প দ্রুপাপুত্র (ধৃষ্টদ্যু) 
'পাও্পুত্র পক্ষীঘ্ন সেনাগণের ব্যহ রচনা করিয়াছেন; আপনি 
লেই নব সেনাগণকে দেখুন। 
81৫1৬--এই সেনদলে মহাধনুর্ধর বীর) ভীম ও অজ্জন সম যোদ্ধা 
আছেন। সাত্যকি, বিরাট আর মহারথী দ্রুপ?, বলবান ধৃষ্টকেতু, 
চেকিতান, ক্কার্গীরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুত্তিভোজ এবং শৈব্য। 
যুধামন্যু, পরাক্রমী বলবান উপ্তমৌজ, সুভত্রাপুত্র অভিমন্জয এবং 
স্রোপদীর পাঁচ পুক্র রহিয়াছেন--এ'রা সকলেই মহারথী। 
শক্তিবাদ ভাব্-_এখানে দেখ যাইতেছে মহাবীর ছুর্ষেযাধন , 
শক্রেপক্ষের যোদ্ধাগ্রণের শিকে একটুও কম করিয়া দেখেন নাই। 
এখানে ছুধ্যেধনের উক্ভিতে শ্রীরুষের কথাটি নাই; ধিনি পাগুরপক্ষের 
সমস্ত শক্তির মূল। ইহাতেই বুঝা যায় তিনি নিজের জয় বিষয়ক 
সংশয়কে ঢাকা দিয়া কথা বলিতেছেন। যুদ্ধ: হূর্ষ্যোধনকে 'করিতেই 
হইবে | *্কারণ .তিনি, সমস্ত জীবন লীতিহীন ও ধর্মহীন কার্য 


প্রথমোহধ্যায়ঃ ৫ 


অন্মীকন্ত বিশিষ্টা যে তান্‌ নিবোঁধ দ্বিজোত্বম | 
নায়কা মম সৈগ্স্ত সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ৭ 

করিয়াছেন। যুদ্ধনা করিলে বাঁ কোনও প্রকার সন্ধি পাগুবদের সঙ্গে 
করিলে, উহার ফলে তিনি বাস্তবজীবনে দিনের গর দিন হীনবল 
হইয়া যাইবেন। রাজা প্রজা কেহই তাহাকে অনুরণ করিবে না। 
ধাহারা নীতিহীন ও ধর্্হীন। শাসক তাহাদের জনপ্রিয়তা] দিনের পর: 
দ্বিন কমিয়া যায়। এবং তীহাদ্দের সামনে উচ্চ নীতিজ্ঞান সম্পন্ন কোন 
বিরুদ্ধপক্ষ থাকিলে জনসাধারণ তাহাদেরই অন্থুপরণ করে। ইহা। 
ছুধ্যোধন নিজের জীবনে অনেকবার পরীক্ষাও করিয়া দেখিয়াছেন। 
পাগুবপক্ষের লোকপ্রিয়তাকে তিনি কিছুতেই হুজম/করিতে পারিবেন 
না, ইহা তিনি জানিতেন। যদি যুদ্ধ না করেন, তর্চে তিনি তিলে তিলে 
হারিয়া যাইবেন। এবং যদি যুদ্ধ করেন তবে, বাত কয়েক দিনের 
মধ্যেই তিনি হারিবেন, অথবা জিতিবেন | ইতিমধ্যে ফুঁ ধর্মমোহ জাতি- : 
ধ্বংশমোহ পাগবগণের জাগ্রত হইয়া যায়, তবে ক্োঁ আর যুদ্ধই নাই। 

পাগুবগণ ইতিমধ্যে বনবাস ও অগ্ঞাতবাস ক্ধিঘ্া ফিরিয়াছেন। 
ইহা হইতে দুর্দশা মানবজীবনে সম্ভব নহে। এ সময় ৫ খানা 
গ্রাম দিয়াও যদ্দি দুধ্যোধন সন্ধি করেন তবে দূর্যোধন জানিবেন যে ' 
পাগুবগণকে পুনঃ শক্তিলাভ করিতে তিনি ভিতি দান করিতেছেন ।' | 
পাগুবগণ আত্মীয়, রাজা ও অন্ঠান্ত ধাম্মিক ও মিতু রাজাগণকে 
সংঘবন্ধ করিয়া এতবড় একটা শক্তিশালী যুদ্ধের আয়োজন করিয়া 
ফেলিয়াছেন; ইহা আজ দূর্যোধন ত্বচক্ষে দেখিতেছেন এবং নিশ্চয়ই" 
ভয়ে গ্রকৃষের কথাটী উল্লেখ করিলেন না। 

৭। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের পক্ষে ষাহার! প্রধান এবং সেনা 
নায়ক আছেন, তাহাদিগকে জানিয়া রাখুন, আপনার জ্ঞাতার্থ বলা 
ঘাইতেছে। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


ভবান্‌ ভীম্মশ্চ কর্ণশ্চ কপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ | 
অশ্বথামা বিকর্ণ্চ সৌমদত্তিস্তঘৈব চা ৮ 
অন্যে চ বহবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানাশঙ্ত্রপ্রহরণাঃ সবর যুদ্ধবিশাঁরদাঃ 1 ৯. 
৮। 'আ'পনি, তীগ্ম, কর্ণ, এবং রপবিজরথী কূপ, অশ্বথামা, বিকর্প? 
সোমদতপুত্র (ভূরিশ্রবা)। 
শক্তিবা? তায্ু--এখানে হ্ুর্য্যোধন যে কয়জনের নাম করিপেন 
ইহাদের অধিকাংশই তাহার ই্টেটের বৃত্তিভোগী কর্মচারী বা তাহার 
দ্বারা প্রতিপালিত। ভীম, কূপ, কর্ণ, কৃপাচাধ্য প্রভৃতি মহারথীগণ 
ইচ্ছা করিলে পাগুবপক্ষ গ্রহণ করিতে পাকিতেন। এ'রা সকলেই 
ছানিতেন। এই যুদ্ধে পাগুবগণ বিজয়ী হইবেন এবং এরা সকলেই 
পাণডবগণের শুভ চিস্তক ছিলেন। কিন্তু গিরদিন দুর্্যোধনের অন্নে 
প্রতিপালিত থাকিয়া অসময়ে বিপক্ষ লইবেন ইহা অশোভন হইবে 
ভাবিয়া এবং অস্তান্ট সামান্ট ব্যক্তিগত কারণে দুর্য্যোধনের পক্ষেই রহিয়া 
গেলেন। ইহারা সকলেই দৈধী সম্পদ-সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। সব 
জানিয়! গুনিয়া এবং বুঝিয়! ইহারা অন্ঠায় পক্ষ লইয়াছিলেন।- ইহাদের 
মধ্যে ২, $ জনও যদি 'কোন পক্ষ না লইতেন তবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইত 
'না। অমাদের মনে হয়, শক্কিবাদীয় 'কর্ধনীতির অনেক অংশই সেই 
সময়কার অনেকের নিকট খুব স্পষ্ট ছিল না। এই জন্যই যুধিঠিরের 
ধর্মমোহ, অঞ্জনের হ্বজন বধমোহ, এবং ভীগ্ঘ ভ্রোণ|দির অন্ন গ্রহণ- 
মোহ, দেখা দিয় মহাভারতের যুগকে জটীল করিয়াছিল। ঠিকঠিক 
শর্জিবাদ বা পুরুযোত্তমবাদদটী একমাত্র গ্রকুষ্ষই জানিতেন। 
৯। ইহা! ভিন্নও অন্টান্ত অনেক শূরবীর আছেন ষাহারা আমার 


জন্ প্রাণ দিতে প্রস্তত। তাহারা অনেক প্রকা অন্ত্রধারী এবং সকলেই 
দ্ধ বিদ্যায়নিপুপ। 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ণ 


অপর্ধাপ্ত তদস্মাকং বলং ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌। 
পধ্যাপ্তং তিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌॥ ১* 
অয়নেযু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
ভীম্মমেবাভিরক্ষস্ত ভবস্তঃ সর্ব এব হি॥ ১১ 
শক্তিবাদ ভাত্ত--এখানে তুর্য্যোধন নিছ্ধেই *শুর+ শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, তাহার যুদ্ধের কারণ লমান্ধ সমর্থন করে 
না। এক কথায় তিনি আন্ুরিক নীতির তিজিতে যুদ্ধের জন্য প্রসস্ত 
হইয়াছেন। এইরূপ অন্যায় ভাবে যুদ্ধে প্রপ্তত হইলেও তাহার পক্ষে 
সকলে অন্থুর প্রকৃতির লোক দীড়ান নাই। শুর 'প্রকৃতির মহাপুরুষও 
অনেক আছেন। দুধ্যেধন জানিতৈন, ভীম্ম, দ্রোণ, ক্ক্প গ্রভৃতিগণ দেবী 
সম্পদসম্পন্ন মহাপুরুষ । ছূর্যেযাধন গুরুকে ষ্ ভরসা দিলেন যে 
তাহার পক্ষ অন্যায় পক্ষ নহে। 
১*। ভীত্বদেব বচিত্ত আমাদের টি, 'সবরকমে অঙ্জেয়। 
এবং ভীমরক্ষিত পাগুবসেনা সহজেই জয় কর! সম্ভধ | 
শক্তিবাদ তায্ু- নীতিগত ভিত্তিতে 'ভাইার গক্ষ যে "সমাজের 
বিশিষ্ট লোক সমধিত” একথা, বলিয়া তিনি এখানে ইহাও বলিলেন যে 
যুদ্ধ জয় কঠিন হইবে না। যুদ্ধজয় করিতে হইলে যুদ্ধ ধে ন্যায়ের 
তিথিতে হইতেছে; ইহা যোদ্ধাগণকে দেখাইতে হয়? সেসঙ্গে ইহাঁও 
দেখাইতে হয় যে যুদ্ধ জয় সহজ। চি ভিন্ন যোদ্ধাগণের উৎসাহ 
থাকে না। 
' ১৯। অতএব), আপনারা নি নিজ দায়িত্বপর্ণ ভাগে অবস্থিভ 
থাকিয়া ভীম্কে রক্ষা করিতে ধাকিবেন। | 
শক্তিবাদ ভায়--দক্ষিণ ভাগ, বাম ভাগ, ' মধ্যভাগ এবং ইহাদের 
শাখাভাগ, ইত্যাদি ভাবে রপক্ষেত্রের ভাগ করা হয়।' ইহার যে কোন 


৮ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবুদ্ধ; পিতামহঃ। 

সিংহনাদং বিনস্তোচ্ৈঃ শঙ্খং দগ্সৌ প্রতাপবান্‌॥ ১২ 

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোয়ুখাঃ | 

সহসৈবাভ্যহ্যস্ত স শবস্তমূলোইভব & ১৩ 

ততঃ শ্বেতৈহয়েযুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ । 

মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্য শঙ্ছো প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ 
একটী ভাগকে হূর্বঙগ করিয়া দিতে পারিলে সমস্ত সেনা ছত্র ভঙ্গ 
হইয়া যায়। ছূর্যেযোধন সেই রণনীতির কথা এখানে গুরুকে স্বরণ 
করাইয়া দিতেছেন। 

১৯২। ইহার পর কুকুবংশের বৃদ্ধ পিতামহ তীম্ম ছুর্ধ্যোধনকে 
আনক্দিত করিয়া উচ্চ সিংহনাদ সমান প্রতাপবান শখ্খের ধ্বনি 
করিলেন। 

শক্কিবাদ ভাস়্--যে যাহা. চায় তাহাকে সেরূপ উৎসাহ দিলে 
সে থুসী হয়। ইহা মানুষের মনোবিজ্ঞানের নীতি। ষাহারা লোক- 
কল্যাণ চাহেন তাহারা কাহারও মনের দিকে চান না। ছারা লোকের 
্রন্ধ! পাইতে চাহেন, তাহাদিগকে তোষণ নীতি অবলম্বন করিতে হয়। 
ভীশ্ব জানিতেন, ছূর্য্যেধনের পাপ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে ; এখন আর 
অসন্ত্ট করিয়া লাভ কি? তিনি ভালভাবেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া 
ফিলেন। 

১৩। পুনঃ এক সাথই শব্খ, নাগারা। ঢোল, মৃদঙ্গ আর রণসিংগা 
আদি বান্দিয়া উঠিল (পণবন্মদগ। আনখ স্টাক। গোযুখ সরপশখ্ 
বিশেষ)। সে শব অত্যন্ত তয়গ্ষর হইয়াছিল। | 
৯৪ ইহার পর শ্বেত ঘোটকযুকত বৃহৎ রথে উপবিট ভীরু 
এবং অক্চুন& নিজেদের দিব্যশহ্খ বাজাইলেন। 
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পাঞ্জগ্যং হৃধীকেশো দেবদত্বং ধনঞয়ঃ। 
পৌগুং দগ্ৌ মহাশঙ্খং ভীমকণ্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ 
অনন্ভবিজয়ং রাজ। কুস্তীপুত্রো। যুধিষ্টিরঃ | 
নকুল: সহদেবশ্চ সুঘোষমপিপুষ্পকো ॥ ১৬ 
কাশ্ঠশ্চ পরমেঘ্াসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। 
ৃষ্টত্যেয়ো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ 
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ববশঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভদ্রশ্চ মহাবান্ঃ শঙ্খান্‌ দধ্ম,ং পৃথক্‌ পৃথক ১৮ 
স ঘোষে! ধার্তরাষ্্রাণাং হৃদয়ানি বাারয়ৎ। 
নতশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলোইভ্যনুনাদকরু ॥ ১৯ 
১৫। শ্রী পাঞ্চন্য নামক শঙ্খ এবং শঙ্ছন দেবদত্ত নামক 
শঙ্খ বাজাইলেন। ভয়ানক কর্কারী বৃকোদর. ভন পৌঁড, নামক শঙ্খ 
বাজাইলেন। 1 
শক্তিবাদ ভায়া--এখানে দেখা চা লাঙ্তব পক্ষে গ্রকুঝই 
প্রথম শঙ্খ বাজাইলেন। গ্রীরুষ এ পক্ষের প্রধান পুরুষ এবং তিনি 
পাণুবগণের বন্ধু এবং গুরু। তিনি প্রধান হক অগ্রবর্তী করিয়া 
সব কাজ করা মঙ্গলকর হয়। রা 
১৬। কুস্তিপুত্র রাক্ষ৷ যুধিঠির অনস্ত বি নামক শঙ্খ এবং 
নকুল এবং সহদেব সুঘোষ এবং মণিপুষ্পণক- নামক শক্ধ বাজাইলেন। 
১৮। ছে পৃধিবীনাধ! মহ্াধনুধর্ণরী কাশীরাজ, মহারথী শিখগ্ঠী 
ষটছ্যন্র এবং বিরাট, অজেয় সাত্যকি, দ্রপদ এবং কৌপদীর পাঁচ পুন্ত, 
মহাবাছ সুভত্রা পুত্র অগ্িমন্থা, ইহারা প্রত্যেকেই স্বতস্তর স্বতন্ত্র শঙ্খ 
বাজাইলেন। 
১৯। যে ভয়ঙ্কর শব্দ আনাশ ও পৃধিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া ধতরাষ্ 


ও শক্তিধাদ ভাষ্য নীতা 


অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট। ধার্তরাষ্ট্রান্‌ কপিধবজঃ ॥ 
প্রবৃত্ধে শশ্ত্রসম্পাতে ধনুরছাম্য পাগুবঃ। 
হধীকেশং তা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২৭ 
অঞ্জন উবাচ 
সেনয়োরুভয়োন্দধ্যে রথং স্থাপয় মেইচ্যুত ॥ ২৯ 
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোব্ক,কামানবস্থিতান্‌ | 
কৈর্ধয়া সহ যোদ্বব্যমন্যিন্‌ রণসমু্ঠাম ॥ ২২ 
যোত্ম্ামানানবেঙ্গহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধা্ভরাষন্ত দুর্বদ্ধেরু্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ ॥ ২৩ 

পু্দের স্বায় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। 

: শর্জিদ ভায্-এই পর্ধ্যস্ত উনয় পক্ষে সমর খোষণা হইল। 
ধৃতরাঙ পুব্রগণ বুঝিপেন, বিপক্ষের রঘী ও মহানগীদের শক্তি অনেক 
বেশী। কিন্তু মৃদ্ধ তো করিতেই হইবে। কাজেই তাছাদের হৃদয় 
বিদীর্ণ সি : 

২৯] হে পৃথিবীনাথ | যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী ধৃতরাষ্ট্র সম্তানগপকে 
দেখিয়া রে নিঞ্জের ধনু উত্তোলন করিলেন এবং প্রকে 
ইরা 

(1২১২২ অঙ্জুন বলিলেন--হে অচ্যুত ! আষি যুদ্ধ ইচ্ছুকগণকে 
পর্য্যবেক্ষণ করিব। আপনি সে সময় পর্য্স্ত আমার রখখানা উভগ 
পক্ষের সেনাগণের মধো স্থাপনা করুন। আমি দেখিব, আমাকে 
কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। 

 ২৩। এই ধুদ্ধে ছুর্যোধনের মঙ্গল ইচ্ছাকারী -যে সব রাজাগণ 
এখানে আপিয়াছেন তাহাদিগকে আমি ভালভাবে দেখিব। 


' শর্জিবার্ ভ্যন্ত-ছূর্ষেযাধনের ও সাহার ভ্রাতাগণের, যুদ্ধ ঘোষণার 
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সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্রো হৃধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োরুভয়োর্খাধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্বমম্‌॥ ২৪ 
ভীম্মদ্রোণপ্রমুখত: সর্ববেষা্থ মহাীক্ষিতাম্‌। 
উবাচ পার্থ পশ্ঠৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিভি ॥ ২৫ 
দ্বারা হৃদয় কম্পিত হইলেও অঞ্জন বা অজ্জ,ন পক্ষে এ রববলতা এখনও 
দেখা দেয় নাই। কিন্তু অঞ্জনের অন্য প্রকার হূর্ববলত। দেখা 
দিয়ার্টিল, পরে নে কথা বলা যাইতেছে। 

:২৪২৫। সঞ্জয় বলিলেন_ছে ভারত! মিদ্রা্জিত অঞ্জনের 
কথানুসারে জকুষ্ণ উত্তম রখখানাকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে এবং ভীম, 
ভ্রোণ এবং অন্ঠান্য রাজাদের সম্মুখে ইক্ষা করিঙ্লোদ এবং বলিলেন-- 
হে পার্থ! একঝ্সিভৃত কৌরবপক্ষীয়গণকে খ। 

শক্তিবাদ ভায্য--এখানে অঞ্জভুনকে নিত্া্িত বল। হইয়াছে । 
ইহার অর্থ অনলস এবং জড়তাহীন। বাহারী শ্বভাবতঃ বীর্ধ্যবান 
তাহারা অত্যন্ত অনলস প্রকৃতির মানব হম। ধাহার়্া এই পৃথিবীতে 
অসাধা দাধন করিয়াছেন তাহাদের চরিজ্ে এই খপ থাকা স্বাভাবিক । 
খুব উচ্চন্তরের মহাপুরুষদের প্রিয়পান্জ হইবার ইহা একটী আশ্চর্য্য 
গুণ | ধীহাদের মন ও শরীর যতধেশী তামসহীন, তাহাদের চরিষ্ত 
তত বেশী জড়তাহীন হয়। চেষ্টা করিয়া শরীর ও মনকে তামসহীন 
করা লকলেরই কর্তব্য। আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদান়্ে প্রাতঃ নিত্রার 
অভ্যাস অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। ইহা কেবল তামনসিকতা ও জড়তারই 
লক্ষণ নহে) ইহা একটি ভ্ঙ্কর আত্মা নাশক ও শরীরনাশক ব্যাধি। 
গুড়াকেশ ও হুর্য্যোদয়ে নিত্রাষেশ, স্থুইটী নিশ্চয়ই বিকৃদ্ধ ্বতাবেরই 
লক্ষণ। 


১২. শক্তিরাদ ভাত গীতা 


তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থঃ পিতৃ পিতামহান্‌। 
আচার্ধ্যাম্মাড়লান্‌ ভ্রাতুন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সবীংস্তথা । 
্গুরান্‌ সুহ্ধদশ্ৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ 
ভান্‌ সমীক্ষ্য স কৌন্তে়ঃ সর্র্বান্‌ বন্ধ,নবাস্থিতান্‌। 
কৃপয়৷ পরয়াবিষ্টো৷ বিষীদন্লিদমত্রবীৎ ॥ ২৭ 
অজ্জ্বন উবাচ 
দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎমৃন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশ্ুয্যুতি ॥ ২৮ 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহরষশ্চ জায়তে। 
গাণ্তীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক চেব পরিদহাতে ॥ ২৯ 
হ)২৭। তখন অভ্দ্রন উভয় সৈন্ঠদলের মধ্যে অবস্থিত পিতৃস্থানীয়- 
গণকে, পিতামহগণকে, পৌন্রগণকে. মিক্রগণকে শ্বপুরগণকে ও মিত্- 
গণফে দেখিতে লাগিলেন । সেখানে সমস্ত কুটুত্বগণকে দেখিয়া তিমি 
অত্যন্ত ককুণাবিষ্ট হইলেন এবং শোকার্ড হইয়া বলিতে লাগিলেন । 
শৃক্তিবাদ ভায্য--অজ্জ্ন এই সব কথায় যেরূপ মহান হদয়তার 
পরিচয় দিলেন. উহা সত্যই উপাদেয় এবং অতীব সত্য কথা। 
কিন্তু মহারাজ যুধিঠির দূর্যেংধনকে পাপকার্ষে প্রশ্রয় দিয়া আজ 
এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলের জানা প্রয়োজন 
রাজদণড, সমাজ এবং ধর্ম শরকিবাদীয় নীতিতে পরিচালিত না 
হইলে এইব্রপ ভয়াবহ পরিস্থিতি আসা ভিন্ন পথ নাই। একজন 
দুম্ম্তি অন্থুর এবং একদন ছুর্ববলবাদী রাজা এই ভয়ঙ্কর জবস্থার 
স্হ্ি করিয়াছেন । 
১২৮২৯। অঞ্জন বলিলেন__হে কৃষ্ণ | যুদ্ধেচ্ছু এই দকল ্বজন- 
দিগকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়। আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং 
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ন চ শরোম্যবস্থাতুং ভরমতীব চট মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্ঠামি বিপরীতানি কেশব ৩৪ 
যুখ্ড শুষ্ক হইতেছে । আমার শরীর রোঞ্জাঞ্চ হইতৈছে। হস্ত হইতে 
গাণ্ডীব পড়িয়া যাইতেছে এবং চর জালা করিতেছে । 
শক্তিবাদ ভাত্--যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির চিজ অঞ্জনের মনে 
জাগিয়াছে | ধর্ম, নমাজ, শিক্ষা, এবং রাষ্ট্রকে লোকসমাজে এই জন্যই 
প্রতিঠিত করা হইয়াছে যে অস্ুরধাদকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। 
ধর্মকে যদি কেছ দুর্বল করিয়া দেন, তুমি তাহাকে মহাপুরুষ বলিতে 
পার কি? ধর্মকে ধিনি অস্ুরবাদের ভিত্তিতে স্থাপনা করেন ; তাহাকে 
তুমি গুগডায় সর্দার বলিবে। না কি মহাপুরুষ বলিব? রাষ্ট্রকে যিনি 
অন্ুরবাদে স্থাপনা করিয়া চোর, বদম।ইস ও গুগা পোষণ করেন, তাহাকে 
তুমি রাষরাজ্য বলিবে ? রাষ্ট্রকে যিনি র্বলনীভি; প্রতিঠিত রাখিয়া 
অস্থুরকে প্রশ্রয় দেন, তাহাকে রাজ! বলিবে, নাকি গ্রপ্ধার সমর্থক বলিবে ? 
আজ অঞ্জন যুদ্ধের যে ভয়াবহ ভধিস্যৎ দখিয্কেছেন, উহাকে তুমি 
উপেক্ষা করিতে পার কি? এই ভয়াবহ পরিস্থপ্তির জন্য ছুর্বলবাদ ও 
অন্ুরবাদ দায়ী নয় কি? শক্তিবাদীয় ধর্ম, সমাঞ্জ ও রা ভিন্ন ইহাব্ন 
প্রতিকার আছে কি? 


৩*। হেকেশব! আমি স্ের্য হারাইতেছি । আমার মন অত্যন্ত 
চঞ্চল হইয়াছে । আমি সব বিপরীত লক্ষণ সকল দেখিতে পাইতেছি। 

শক্তিবাদ ভাষ্য _-যুদ্ধের ফল সব সময়ই ভয়াবহ, কিন্তু তা বলিয়া কি 
অন্থরবার্দকে প্রশ্রয় দিতে হইবে ? ইউরোপের বুকেঘ্ধ উপর পর পর 
ছুইটী বিশ্বযুদ্ধ হইল, ইহার কারণ কি জান? উহার ফারণ থুষ্টবাদের 
ভুর্বলত! এবং ভেমোক্রেপী, কয়্যুনি্ষম ও ফ্যাসিজিমের আস্মুরিক ভিত্তি। 
ভারত ভাগ হইয়া ভারতের সর্ববনাশের পথ প্রন্তত হইয়াছে ইহার 
কারণ তুমি বিশ্লেষণ করিয়াছ কি?' 'বৌদ্ধবা্টী পারস্য, আকণানিস্থান 





১৪ শক্তিবাদ ভাত্য গীতা 


নচ গ্রেয়োইনুপশ্ঠামি হত্ব! স্বজনমাহবে ৷ 
ন কাজে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১ 
কিং নো রাজোন্ গোবিনা কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা? . 
য়েষামর্থে কাজিতং নে। রাজ্যং ভোগাঃ মুখানি চ॥ ৩২ 
ভ-ইমেহবস্থিত। যুদ্ধে প্রাণীংস্ত্যক্ত। ধনাঁনি চ।. 
আচার্ধ্যাঃ পিতরঃ পুস্রান্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ 
মাতুলাঃ স্বর; পৌত্রা: শ্টালাঃ সন্থবধিনস্তথা। 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি ত্বতোইপি মধুল্দূন ॥ ৩৪ 
প্রভৃতি একটী দেশও ইসলামীয় আক্রমণে নিজের ধর ও রাষ্ট্র রক্ষা 
করিতে পারে নাই। এই সবের কারণ তৃমি পর্যালোচনা করিয়াছ কি? 
৩১। যুদ্ধে স্বজন হত্যায় আমি কোনই শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না) আমার 
বিজয়ের আকাঙ্খা লাই। হেকৃফ! আমি রাজ্য বা সুখ ভোগ 
টাছি না। | 
৩২/৩৩।৩৪। হে গোবিন্দ! আমাণের রাজ্য, ভোগ ও জীবনের 
প্রয়োজন কি? বীহাদের জগত রাজ) সুখ ও ভোগ আমি 
ইচ্ছা করি, সেই সব আত্মীগ্লগণ এখানে প্রাণ ও ধন ত্যাগ করিবার 
জন্ত অপেক্ষ! করিতেছেন । আচার্ধ্গণ, পিতৃস্থানীয়গণ, পুত্রগণ, 
পিতামহগণ, মাতুলগণ স্বপুরগণ, পৌন্রগণ, শ্ঠালকগণ, এবং আত্মীয়গণ 
মৃতার জন্ত অপেক্ষ। করিতেছেন। হে মধুনুদন ! ইহার! যদি আমাকে 
মারিয়াও ফেলেন, আমি ইহাদিগকে মারিতে চাই না। 
শকতিবা? ভায্য--অঞ্জুন ঠিকই বুঝিয়াছেন যে সুখ একা একা হয় 
মা। সকলকে মিলাইয়! শুখই ঠিক ঠিক স্বখ | "এই কালে যুদ্ধ কর; 
পরকালে ন্বর্গে থাকিবে” এইরূপ কথায় প্রকৃত পরিস্থিতির মীমাংসা হয় 
সা। আমরা বাস্তবের মীমাংল! প্রথম চাই। ছূর্বপবাদ আসিলেই 


প্রথমোহধ্যায়ঃ তু. 


অপি ত্রেলোক্যরাজাস্ত হেতোঃ কিং সু মহীকৃতে। 

নিহত্য খার্তরাষ্ট্রান নঃ ক! গ্রীতিঃ স্তাজ্জনার্ধন 4 ৩৫ 

পাপমেবাশ্রয়েদম্মান হত্বৈতানাততায়িনঃ। 

তন্মাননারহা৷ বয়ং হস্তং খার্তরাষ্ট্রান হ্ববান্ধবান্‌। 

স্বজনং হি কথং হত্ব। সুখিনঃ স্যাম মাঁধব ॥ ৩৬ 
অন্ুরবাঘ আসিবে এবং অনুবাদ আলিলেই যুদ্ধ অনিবার্য । আমাদের 
মতে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, ও শিক্ষাকে শক্তিবাদীয় নীতিতে পরিচালিত 
করিবার অব্য বিশ্বব্যাপী আন্দোলন করা প্রয়োজন ৷ চূর্ববলবাদী, 
অন্ুরবাদী ও শক্তিবাদিগণকে একত্র মিলাইয়া কোন মীমাংসার 
পথ হুইবে না। কোন প্রকারেই অন্গুরবাদকে 'গরশ্রয় 'দেওয়া বানর 
না। অন্গুরবাদকে ধর্মের আড়ালে বা একস মিঠা কথায়ও 
বাচাইয়া রাখা যায় না। অন্গুরবাদকে বীঞ্জিটঠে দিলে অদ্ুর 
ও বাচিয়া থাকিবে । ভর়ঙ্কর কুকুক্ষেত্র মানবের "গভীগ্যে দেখা দিতে 
প্রচার, শিক্ষা) সমাজ ও ধর্থের ভিত্তিকে শারতিবাদীয় ভীতিত্তে 
দৃঢ় কর; ইহা ভিন্ন পথ নাই। হারা দেশৈর সত্যই জল 
চাও, ষাহীরা বিশ্বের কল্যাণ চাঁও, সভাহারা শক্তিবাদ ধর। 

৩৫1৩৬ । এই মর্তরাজ্য তো ছোট কথা যদি তিনলোকের 'রাজযও 
আমাকে দেওয়া হয় তাহাতেও আমি ইহাদিগকে হত্যা করিতে চাই না। 
হে জনার্দম! এই ধৃতরাষ্ট্র পুর্তগণকে মারিয়া আমার কি আনা 
হইবে? বরং এই সব আততায়িদিগকে হত্যা করিলে আমার পাপই 


লাগিবে। হে মাধব! আমাদের বান্ধব ঘৃতরাষ্ট্র পুপ্জকে হত্যা কর! 
উচিৎ হইবে না। কান্ধণ নিজের কুটুত্গণকে নষ্ট করিয়] | আমর! 
কি ভাবে সুখী হইতে পারি? 

শক্কিবাদ ভাম্বু--অজ্্বন অত্বান্ত ছোট. দুহিকোণ ছারা পরিস্থিতিচী 


১১ শক্তিবাদ ভাব গীতা 


যস্ভপ্যেতে ন পত্থস্তি লোভোপহতচেতসঃ। 

কুলক্য়কৃতং দোষং মিত্রত্রোহে চ পাতকম্‌॥ ৩৭ 

কথং ন জ্েঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মাক্লিবন্তিতুম্‌। 

কুলক্ষয়কৃত' দোষং প্রপশ্ুপির্জনাদীন ॥ ৩৮ 
দেখিতেছেন। “অঞ্জুন নিজের আত্মীয় ও নিজের দুখন্ঃখের মধ 
ব্যাপারটা জড়িত করিতেছেন। কিন্তু গ্রীরু্চ ইহ! দেখিতেছেন, মানব 
সভাতার মানদণ্ডে--মানব সভ্যতার মাননগ হুর্বলবাদ ও অস্থুরবাদের 
চাপে নিষ্পেষিত হইতে চলিয়াছে। অব্নদাতা, বিষদাতা, শন্্রসহ 
আক্রমণকারী, ধনলুগ্ঠক এবং ভূমি-ও নারীকে যাহার কাড়িয়া লয়, 
শাস্ত্রে উহার্দিগকে আততায়ী বলা হইয়াছে । উহাদিগকে নিব্বিচারে 
হত্যার আদেশ শাস্ত্রে আছে (মন্তুঃ) | অজ্জুন এখানে শাস্ত্রের আদেশ 
লঙ্ঘন করিতেছেন । দুর্ধেযাধন এই সব রকমের কুকার্ধা পাগুবদের 
উপর চালাইয়া দেন। যুধিঠির সবই সহা করিবার আদেশ দিয়া 
মহাভারতের যুদ্ধকে আজ ভয়ঙ্কর করিয়া দিয়াছেন। অজ্দ্বন সেই 
পাংধাতিক পরিস্থিতিকে আরও পরিপক্ক করিধার কথা তাবিতেছেন। 
আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই অন্ুরবাদকে আর প্রশ্রয় দিলে 
পৃধিবীতে সভ্যতা বলিগা কোন পদার্থ ধাকিবে কি? অঞ্জন 
ঘৈ স্বখের পরিকল্পনা করিগ্নাছেন, উহা তাহার অদুরদশী ভ্রান্তি 
মাব্র। পৃথ্থিরাজ ১৭ বার মহপ্মদ ঘোঁড়িকে পরাস্ত ও বঙ্গি করিয়া 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। উহার ফর্পে ভারতের বুকে বহশত বৎসর 
আততায়ীদের গুগ্ডামী চলিয়াছিল। অহিংসাবাদীদের তারা আততায়ি- 
বাীদিগকে ৩* বৎসরের তোষণের ফলে ভারত খণ্ডিত হইয়াছে। 
পূর্ব ও পশ্টিম ভারতের কোটী কোটী নরনারী আততায়িবাদীদের ্ারা 
লাঞ্ছিত হইয়াছে। 
৩৭৩৮ । হদিও লোভের কারণে ইতর (বিপক্ষীয়গণ) কুলক্ষয় 


শ্রীথমোহধ্যায়; বিষাদযোগঃ ১৭ 


কুলক্ষয়ে প্রণশ্থান্তি কুলধশ্্নাঃ সনাতনাঃ। 
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্মধর্ম্োইভিভবত্যুত ॥ ৩৯ 
অধশ্নীভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রছ্য্যন্তি কুলস্রিয়ঃ । 
স্ত্ীু ছুষ্টাস্থ বাঞ্চেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০ 
জনিত পাপ ও মিত্রদ্রোহ জনিত পপকে দেখিতেছেন না 7 কিন্তু 
হে জন]্দন! আমরা কেন কুলক্ষয় জনিত দোষ দেখিয়াও এই 
পাপ হইতে ঝাচিভে চেষ্টা করিব লা ? 
৩৯। কুলের নাশ হইলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়া যায় এবং 
ধর্ম নষ্ট হইলে সমস্ত কুলকে চারিদিক হইতে পাপ ঘেরিয়া লয় । 
শক্তিবাদ ভায়-_কুল রক্ষা ষে খুবই প্রয়োজনীয় ধর্ম, ইহা আমরা 
স্বীকার করি | কিন্তু আস্মুরিক শক্তিকে যুদ্ধ ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে 
শক্তিহীন করা যায় না। আমরা দেখিতেছি, অজ্জন বার বার একই 
উক্তি করিতেছেন $ কারণ শ্রকৃষ্চের মনে অঙ্জুনের কোন যুক্তিই রেখা 
পাত করিতেছে না। রেখাপাত করিতেও পারে না, শ্ীকৃষ্চ নিজে 
পুরুষোত্তমবারদী বা শক্তিবাদী। মহাতারতের যুদ্ধের কাল পর্যন্ত 
যুপিঠির কখনও শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ চাহেন নাই। প্রকুষ্ কি পরামর্শ 
দিবেন তাহা তিমি জানিতেন। শ্রীরুষ্ণও ঘুধিষ্িরকে এই যুদ্ধ পর্যন্ত 
কোনই পরামর্শ দেল নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন। যুধিঠির না 
ঠকিয়] শুনিবেন না। যুধিঠির যদি কোন সময় শ্রাকুষ্ণের পরামর্শ 
চাহিতেন। তবে এমন সাংঘাতিক যুদ্ধ হইত না এবং বছদিন পূর্বে 
ইহার মূলোচ্ছেদ হইয়া যাইত। 
৪*। হে কৃষ্ণ! কুল. অধর্থে অভিভূত হইলে কৃলের নারীগণ 
ধ।"ভিচারিণী হয়। হে বাষ্প! কুলনারীগণ ব্যাভিচারিত্ী হইলে 
বর্ণনংকর জন্ে। 


১৮ শক্তিবাদ ভাব্য গীতা 


সঙ্করে! নরকায়ৈব কুলন্বানাং কুলস্ত চ। 
পতস্তি পিতরে৷ হোষাং লুপ্তপিত্োদকক্রিয়াঃ॥ 8১ 
দোষৈরেতৈঃ কুলগ্লানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। 
উৎসাগ্ভন্তে জাতির; কুলধন্মাশ্চ শাশ্বতা ॥ ৪২ 
উৎসন্নকুলধন্দ্মাণাং মনুয্যাণাং জনার্দীন ।. 
নরকে নিয়তং বাঁসো ভবতীত্যনৃশু শ্রুম ॥ ৪৩ 
৪১| যাহার! কুলকে নষ্ট করে তাহারা কুলকে বর্ণপংকরকারী হু 
এবং তাহার্দের নরকে যাইতে হয়, কারণ বর্ণসংকরকাপীদের পিতৃ- 
পুকষের পিগুদান করিনা ও তপন ক্রিয়া লুপ্ত হয়। 
শক্তিবাদ ভায্য। অর্জন কুলপর্শা সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, 
প্রীকষ্চ সে সবের ৫কানই প্রতিবাদ করেন নাই। নারীর কুলধর্ধ 
যাহাতে রক্ষিত হয়, কুলের সকলেরই সেই বিষয়ে অবহিত হওয়া 
প্রয়োজন । কিন্তু এথানে পরিস্থিতিই এমন হইয়াছে যে দূর্যোধন 
এ সব কুলধন্মের কথ। ভাবিতে প্রস্তুত নহেন। কাজেই কৃঞ্ককে 
অধ্যাত্মবাদের প্রধান কেন্দ্র আত্মাকে কন্ত্র করিয়া সব উপদেশ দিতে 
হইয়াছিল। তাই তিনি গ্রন্থের শেষে এ সব “সর্ববধন্ম” ত্যাগ করিয়া 
আস্মার শরণগত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। পর যদি অস্থুর হয়, 
তাহার প্রতিকার সহজ, কিন্তু আত্মীয় যদি অসুর হয়, তাহার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করা সঙ্গত কিনা সেটা স্থির করিতে হইলে, অনেক দু'র পর্য্য্ত 
জ্ঞান থাক প্ররোজন । 
৪২। যাহারা বর্ণপংকরতা উৎপদন করে তাহাদের দোষে 
সনাতন জাতিধর্ম ও কুলধর্ম নষ্ট হইয়া যায়। 
৪৩। হে জনার্দন! যাহাদের কুলবর্ধশা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন 
ব্যকিণের সর্বদা নরক বাস হইয়া থাক, ইহাতে সন্দেহ লাই। আমি 


প্রথমোহধ্যায়ঃ বিষাদযোগঃ | ১৯ 


অহো! বত অহ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্‌। 
যদ্রাজ্যমুখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্ভতাঃ॥ ৪8৪ 
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্্রপাণয়ঃ ! 
ধার্তরাগ্রী রণে হন্যস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ 
আনম এইরূপ শুনিয়াছি। 
8৪ । অত্যন্ত ছুঃখের কথা। কি আমবা রাজ্য ও সুখের লোতে 
স্বজনদিগকে হতা। করিতে প্রস্তত হইয়াছি। 
শক্তিবাদ তাফয-বাজ্য ও সুখের লোতে এই যুদ্ধ আরম্ভ করা 
হয় নাই। অজ্জ,নের ভ্রান্তি বশতঃ, দৃষ্টি বদলাইরা গিয়াছে । ছূর্যেযাধনের 
পাশব ও আস্ুুরিক প্রকৃতি সীমাহীন হইয়া গিয়াছে । উহা আর 
সহা করা যায় না। ইহা আর লহ্য করা হইলে ভাবতের বিশেষ 
অকল্যাণ হইবে । লমাজে যদি ন্যায়বিচার মা থাকে তবে সমাজ 
টিকিতে পারে না। এই যুদ্ধ হইবার লক্ষ্য ভুর্য্যোধনের আস্থরিক 
শাসন ভাঙ্গিঘা দিয়া ধর্মশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজকে সুখী 
ক$া। মহাভারতের এই যুদ্ধ দেবান্থুর লংগ্রাম বা বিপ্লব। ইহা 
কোন স্বার্থের যুদ্ধ নহে। 
£৫| আমি অস্ত্র হীন (হইলাম), আমাকে যদি অস্ত্রধারী ধৃতরাসু 
পক্ষীররগণ এই রণভূমিতে হত্যা করে, তাহা হইলে আমার জন্ম 
মঙ্গঘতর হইবে । 
শক্তিবাদী ভাম্-_-অজ্জন এই যুদ্ধেক্প ভয়াবহ পরিণতি দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ না করিলে সমাজে আব ন্যায় শাসনের 
ভিত্তিও থাকিতে পারে না। কারণ আন্মুরিকতা ও উচ্ছ জখলত শক্তি- 
শালী রাজাদের মজ্জাগত দোষ হইয়া গিয়াছে। শ্রীকুষ্টের বংশধরগণও 
এই একই আস্মরিক প্রকৃতির কারণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা 
প্রকৃতিরই চরিজ্র। প্ররুতি দানবাঁয় নীতি সহ্য করেন না। যখন যখন 


২ শক্তিবার্দ ভাষ্য গীতা 


সঞ্জয় উবাচ 

এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশ । 

বিস্জ্য সশরং চাপং শোকসংবিদ্বমানস; ॥ ৪৬ 
গানবপ্রকৃতি প্রবল হয়, তখন তখন প্রকৃতি উহ্াকে শান্ত করিবার 
জন্য আবিভূর্তা হন। ধ্বংস বা সৃষ্টি দেখিয়া ভীত হওয়া শক্তিবাদীয় 
নীতি নহে। অজ্জুন সেই নীতি ভুলিয়া গিয়া ভ্রান্ত কথা বলিতেছেন। 
প্রকৃতির ইহাই নিয়ম বা চরিত্র। এ সঘন্ধে চণ্ডী কি বলিতেছেন, 
দেখুন। «এই ভাবে যখন যখন দানবকৃত বাধা বিস্ব উপস্থিত হইবে 
তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া শক্রুদিগকে বিনাশ করিব”। 

৪৬। সগ্রীয় বলিলেন-_রণভূমিতে অঞ্জন এরূপ বলিলেন এবং 
শোকার্ত চিত্তে ধন্গুর্বাণ ত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন ( অঙ্জ্ুন 
কিন্তু দাড়াইয়! সৈন্য দেখিতেছিলেন )। 

শক্তিবাদ ভাষ্যু--শোক করা শক্তিবাদীয় নীতি নহে। শোকে 
মানুষ ছুর্বল হয়। তাই অজ্জুন আর ফঁড়াইতে পারিলেন না। 
মানব সভ্যতার সব রকমের উচ্চ নীতিকে বিসঙ্জন দিবার জন্য 
যাহারা শক্তিশ!লী হইতে চায় এবং রাজ্য স্থাপন করিতে চান্ধ, 
অর্জুন তাহাদেরই হাতে শাসনভার ছাড়িয়া দিতে কৃতসংকল্প। থে 
শক্তি থাকিতে এইরূপ ভীরুজনোচিৎ কার্য্য করা যায় না। 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহমর্যাং সংহিতায়াং বৈয়। সিক্যাং তীন্মপর্ববি 
ভ্রীমস্তগবগগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ছে 
একফ্াজ্জুন-সংবদে অজ্জুনবিষাদযোগো নাম 
প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। 
ইতি শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ 


ও শ্রক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত «শক্তিবাদ 
ভাষ্ু” | 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ 


সাংখাযোগঃ 


স্ব 


সঞ্জয় উবাচ 
ত। তথা কৃপয়াধিষটমস্রপূর্ণাকুলেক্গণম্‌। 
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুমৃদনঃ ॥ ১ 
শ্রীভগবানুবাচ 
কুতন্বা কশল[মদং বিষমে সমুপস্থিতম। 
অনা্ধ্যজুমস্বপ্যমকীন্তিকরমর্জ্ন | ২ 

১| সঞ্জয় বলিলেন_তখন কৃপাবিষ্ট। অক্রপূর্ণলোচন এবং 
বিধন্লচিত্ত অজ্জবনকে গ্রীক এই বাক্য বলিয়াছিলেন। 

২। গ্্তগবান বলিলেন-হে অজ্জ্িন! এই বিষমে তোমার এই 
শোক কোথা হইতে আদিল? ইহা অনার্ধযগণেরই শোভা পায়। 
ইহা পরলোকের অহিতকর এবং ইহলোকের অকীর্তিকর। 

শক্তিবা ভায়--এই মোহটুকু যে আপিবে, ইহা ধৃতরাট 
জানিতেন। তাই তিনি ধ্ধর্ম ক্ষেত্রে ও কুকুক্ষেত্রের” প্রভাবটা কি 
ভাবে যুধিষির পক্ষ অতিক্রম করিলেন, ইহা জানিবার জন্য ব্যন্ত 
হইয়াছিলেন । ধূতরাষ্ট্রের প্রবল ইচ্ছা যে (এরূপ ভ্রান্তি 
দেখা দেয়। অঙ্জুনের মন, আজ এই মানস যুদ্ধে পরারজিত। 


হ২ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


'  অনার্ধ্য জুষ্টমূ। ধাহাদের কর্দনীতি বছদুরদন্দী, যুক্তিবাদ 
প্রতিঠিত ও বেদ-নিদ্দিষ্ট তাহাদিগকে আর্যা বলে। ধাহাদের 
কর্ানীতির সঠিক বিজ্ঞান নাই তাহারাই অনার্ধা। অনেকের ধারণা 
আর্ধ্যরা একটা বিশেষ জাত। ইহারা মধ্য এসিয়া হইতে কোন প্রাচীন 
যুগে ভারতে আিয়াছেন এবং অনাধ্যরা এ দেশের উহারও পূর্ব্ব- 
ক'র অধিবাসী, এইরূপ ধারণা ত্রাস্ত। ভারতকে কেন্ত্র করিয়া 
ভারতের চারিদিকে নানা প্রকারের আকার বিশিষ্ট লোক দেখিতে 
পাওয়া যায়। সাত জন আদি খষির সন্তানগণই এই সব বিভিন্ন প্রকারের 
আকার বিশিষ্ট মানব। সমাজবিষ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্শবিজ্ঞান ও 
বিকাশবিজ্ঞান সম্বন্ধে আর্যদের স্ুনিদিষ্ট ও যুক্তিবাদমূলক বিচারধাবা 
আছে। উহাই আর্ধ্য ও সভ্য নীতি। এবং উহার বিপরিত নীতির 
নাম অসভা নীতি। এ সম্বন্ধে গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈণী নীতি 
ও অনুর নীতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অসুর নীতি 
অসভ্য নীতি এবং অস্ত্র নীতিকে কোন প্রকার মোহে প্রশ্রয় 
দেওয়াও অন্ুরনীতি | যুধিষির সমস্ত জীবন অন্ুরনীতিরই প্রশ্রয় 
দিয়াছিলেন। 

অন্বর্গ্যঘ্‌ অকীত্তিকরমূ। জন্মান্তরে বা পরকালের অশুভকারী 
নীতির নাম অন্বগ্যমূ। অসুর নীতি, ছুর্ধল নীতি ও শক্তিশালী 
নীতি ; সমাজ পরিচালনায় এই তিন প্রকার বিজ্ঞান আছে। অসুর 
নীতি সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা যোড়শ অধ্যায়ে করিব। 
যাহা করিলে পৃথিবীতে নিন্দা হয় উহার নাম “অকীত্তিকরম্‌”। 

রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার তিন প্রকার নীতি আছে। (১) 
দুর্বল নীতি--উহা এইরূপ এক নীতি যাহার প্রভাবে অনুর, গুপ্া 
চোর ও বর্ধধর বাদীদের সুবিধা হয় এবং নারী হরণকারী, গুণ্ডা, চোর, 
চোরা ব্যবসায়ী ও ঘুষখোরের রাজত্ব হয়। মহারাজ যুধিঠির অন্যের 
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ক্ৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্ঠতে । 
ুদরং হৃদযদৌর্বল্যং ত্যক্তোকতষ্ঠ পরস্তপ ॥ ও 
অজ্ঞুন উবাচ 
কথং ভীম্মমহং সংখ্যে ড্রোণঞ্চ মধুসুদন | 
, ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্তামি পৃজার্াবরিত্দন ॥ ৪ 

জন্য এই নীতি চাহিতেন না। নিজেদের জন্যও এই নীতি চাহেন 
নাই, কিন্তু যেহেতু ছুধ্যোধন তাহার বংশধর এই কারণে দুর্য্যোধনের 
আততায়ী প্রকৃতির প্রশ্রয় দেওয়ারূপ দুর্বল নীতি গ্রহণ করেন। আজ 
অজ্জনকেও এই দুর্বল নীতি পাইয়া বসিয়াছে। মোহবাদকে কেন্দ্র 
করিয়া ছুূর্বলতার প্রশ্রয় দিয়া লাভ নাই। ইহাদ্বারা পৃথিবীতে 
অন্থুরবাদের রাজত্ব হয় এবং মানুষের দুর্দশার চরম হয়। শ্রীকৃষ। 
বলিতেছেন, ইহা দ্বার পরকালেও দুঃখ হয়। 

৩। হে অজ্জুন! ক্লীবতা ত্যাগ কর, ইহা তোমাতে শোভা 
পায় না। নিয়স্তরের লোকেদের মত এই হৃদয় দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া 
যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তত হও । 

শক্তিব।দ ভাফ্ঘ-_আমাদের আত্মা মহান ও ব্যাপক । আমাদের 
হৃদয় ও কর্তব্যের ব্যাপক নীতি আছে। মোহগ্রস্থ হৃদয় নিজের 
ও পরিজনের সুখ সুবিধার কথা বড় করিয়া দেখে এবং বৃহৎ রাষ্ট্র 
ও সমাজনীতিকে অস্বীকার করে। এই ভাবে বিচার করা যে 
“কুদ্রতার” লক্ষণ, ইহাতে সন্দেহ নাই। অঞ্জন এখানে সেই নীতিই 
গ্রহণ করিয়াছেন। একজন সেসন্‌ জজ যদি নিজের আত্মীয় জানিয়া 
কোন নরহত্যার অপরাধীকে মুক্তি দেন, তবে সেই কাধ্য সমাজের 
অনুকুল হয় না। 

৪। অজঙ্জুন বলিলেন। হে মধুস্ুদন! আমি রণ মধ্যে কিরূপে 
পুজনীয় তীগ্ঘ ও দ্রোণের সহিত শর সমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিব? 
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গুরূনহত্বা! হি মহামুভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোক্ত, ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 


হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব 
ভূঙ্গীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিষ্ধীন্‌) ৫ 

শক্তিবাদ ভাতষ্য--পিতামহ ও গুরু যদি অসুর পক্ষ গ্রহণ করেন 
তবে ব্যক্তিগত ধশ্বকে বড় দেখিবে, না কি রাষ্টুর্শকে বড় দেখিবে? 
পিতামহ ও গুরু অস্থুর পক্ষ গ্রহণ করিলেন কেন? গো হত্যা পাপ; 
কিন্তু অস্থুরপক্ষ যর্দি গো সমূহকে সামনে রাখিয়া! অগ্রলর হয়, তখন 
কি আমি রাষ্ট্রকে অসুরের হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য অস্ত্র ত্যাগ করিব? 
একটা মহান দায়িত্ব পালনের জন্ত যর্দি আমাকে গো, ব্রাহ্মণ, নর, গুরু, 
পুজনীয় আত্মীয়গণকে হত্যাই করিতে হয় তবে তাহাই করিতে হইবে । 
ব্যক্তিগত অপরাধের জন্ত প্রয়োজন হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়; কিন্তু 
রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ও সমাজের বুকে অস্থুরবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। 
অনশনকারী অস্থুর তোষক গুরুর জীবন রক্ষার অজুহাতে আক্রমণকারী 
অসুর রাষ্ট্রকে কোটী কোটি টাক দিয়া শক্তিশালী করা কি শক্তিবাদী 
নীতি? 

৫। মহান্ুুভব গুরুগণকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ 
ভোজন শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমি গুরুগণকে হত্যা করিয়া ইহ লোকেই 
রুধিরে প্রলিপ্ত ভোগ্য বস্তুর ভোগ করিব | 

শত্তিবাদ ভাত্__-অঞ্জুন এখানে আত্ম বিস্থৃত হইয়াছেন, তিনি 
বেদবাদ্ নীতি ভুলিয়া অন্ঠ কথা বলিতেছেন। তাহার জান কর্তব্য 
ছিল, এ যুদ্ধ গুরুহত্যার জন্স নহে। ইহা আস্ুরিক দুর্নাতর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আমরা জিজ্ঞাসা করি, গুরুরা অন্ুরের দিকে গেলেন 
কেন? তোমার গুরুর যদি এতই অসুর প্রীতি, ষেতিনি অসুরের 
মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন নষ্ট করিতে প্রস্তত ছইতেছেন বা মৃত্যু 
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ন চৈতদ্বিদ্লঃ কতরম্নো৷ গরীস্মো 
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ । 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেখ্বস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্রাষ্্রাঃ ॥ ৬ 
পণ করিয়৷ আহার ত্যাগ করিতেছেন। তাহার ফলে কি তুমিও কি 
তোমার রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া অসুর তোষণে রাষ্ট্রের 
ধন, অস্ত্র ও প্রজাকে অস্থরের হাতে সপিরা এরূপ অসুর তোষক 
গুরুর প্রীতি অঞ্জন করিবে? 
অনেক টীকাকার বলিতে চান “ভীক্ষান্ন ক্ষক্রিয়ের বৃতি নহে”। 
আমর] জিজ্ঞাসা করি, ভীক্ষান্ন কোন্‌ জাতীর বৃত্তি? তীক্ষান্ন ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত বা শৃদ্র কাহারও বৃত্তি নে । বিদ্যাভ্যাম কালে এবং 
তপস্যা কালে তীক্ষান্ন ভোজনের ব্যবস্থা আছে। ইহা ভিন্ন ভীকঙ্ষান্ 
ভোজনের আদেশ নাই। অজ্জুন যদি ভীক্ষান্ন ভোজনের কথা 
ভাবিয়া থাকেন তবে আমাদের মনে হয়, তিমি তপস্যাময় জীবন 
গ্রহণের কথা বলিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের সম্তানগণ যখন উপনধন 


গ্রহণ করেন তখন কি তাহারা “ভবতি ভীক্ষাং দেহি” বলিয়া দ্বারে 
দ্বারে ভীক্ষ] করেন না ? 


৬। আমরা জয়লাভ করি অথবা আমরা পরাজিত হই; এই 
উভয় পরিস্থিতিতে কে।নটা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। 
ধাহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, 
সেই ধৃতবাষ্টু পুত্রগণ সম্মুখে অবস্তিত। 

শক্তিবাদ ভাষ্য-_-আমরা অজ্জনকে বলিতে পারি, তিনি যদি যুদ্ধ 
নাও করেন তবুও তাহারা এবং খ্ৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ কেহই চিরদিন 
বাচিয়! থাকিবেন না। ষুদ্ধ করিলে? ইহাই ফল যে অন্যায় ও অসুর 
পক্ষকে প্রতিরোধ দ্বারা অজ্জুন যে পৃণ্য অঙ্জন করিবেন, ইহার ফলে 
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কার্পণ্যদৌযোপইতন্বতাবঃ 
পৃচ্ছামি তাং ধর্মমসংমুটচেতাঃ । 
যচ্ছে সঃ স্থান্লিশ্চিতং ব্রহি তন্মে 
শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ ৭ 

ইনি এ জন্মে বা জল্মান্তরে রাজা হইবেন। অসুর বা বর্ধরবাদকে 
যদি তিনি প্রশ্রয় দেন তবে তিনি যে পাপ অজ্জন করিবেন উহার ফলে 
তিনি এ জন্মে বা পরজন্বে বা উভয় জন্মে অসুরের দাস হইয়| এই 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। জীবন বা মরণ অধ্যাত্ববাদের নীতি 
নহে। আত্ম! তো স্বয়ংই অমর। প্রত্যেকটী মানুষ বিকশিত হইবার 
স্থযোগ পাইবে । অন্ন, বস্ত্র, কার্ধ্য, স্বাস্থ্য ও ধর্মস্থথের সুবিধা 
সকলে প্রাপ্ত হইবে; এই বিজ্ঞানে সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিৎ। 
আস্ুরিক নীতি দ্বারা সমাজ পরিচালিত হইতে দিলে কাহারও বিকাশ 
পথ খোলা! থাকেনা । অসুররা তো আত্মবিকাশই চায় না। কাজেই 
আমরা যদি সমাজকে আস্থুরিক নীতিতে পরিচালিত করিতে দিই 
তবে আমরা সমাজের লক্ষ লক্ষ লোকের বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া 
ফেলিব। কেহ অন্ন পাইবে না, কেহ বজ্র পাইবে না, কেহ শিক্ষার 
গুবিধ| পাইবে মা; ইহার ফলে ভোগ ও কামপরায়ণদের সংখ্য। দিনের 
পর দিন বৃদ্ধি হইয়া সমাজের সর্বনাশ হইবে। অজ্জবন ভ্রান্তি বশত: 
দু্বস নীতি অবলম্বন করিতে যাইতেছেন। এই পৃথিবীতে দুর্বল নীতি 
চলিতে দিলে অসুরবাদ প্রবল হয়, ফলে মানব সভ্যতার উচ্চতম 
আদর্শ বেদবাদ, গীতাবাদ বা শক্তিবাদ ভাঙগিয়া যায়। ভারতের বুকে 
রাজষঁ ও মহষিগণ বছু চেষ্টা দ্বারা এই আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
শ্রীক্চ এই আদর্শের কথা জানেন। কুরক্ষেত্রে ধাহারা সমবেত 
হইয়াছেন, তাহারা সেই বেদবাদীয় কর্ধাবিজ্ঞান ভুলিয়া গিয়াছেন। 

11 কার্পণ্য দোষে (বার্থ বশে) আমার স্বভাব মুচ্ছাঁত হইয়াছে, 
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ন তি প্রপশ্যামি মমাপনুষ্ভাৎ 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্‌। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্বমৃদ্ধং 
রাজ্যং সুরাণামপি চাঁধিপত্যম্‌ ॥ ৮ 
আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে । আমি তোমাকে ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়। বল। আমি 
তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত হইলাম। আমাকে উপদেশ প্রদান 
কর। 

শক্তিবাদ ভাষ্য-_অন্দ্রন একই কথা বার বার বলিতেছেন । কিন্ত 
প্রীকষ্চের দ্রিক হইতে কোন ভাল সাড়া পাইতেছেন না। মনম্ততর 
ইহাই নিয়ম যে মানুষ ষখন দুর্বল নীতি গ্রহণ করে তখন সে অনেক 
বেশী বলে। কিন্তু শক্তিশালী নীতিবিদৃগণ ও আন্বরিক নীতিবিদৃগণ 
কম কথ! বলিয়া থাকেন। ভ্রীকঞ্চের মনে অঞ্জনের কোন কথাই 
কোন প্রভাব দিতেছে না, ইহা অর্জুন ভালভাবেই লক্ষ্য করিতেছেন। 
কাজেই অজ্জুন এবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছেন। এবং এ সন্ধে 
ধর্মের নির্দেশ কি) উহা] জানিতে চাহিতেছেন। অজ্জনের মন ইহা 
ভালভাবেই লক্ষ্য করিয়াছে যে তাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বর্তমান নীতি 
লইয়া মতভেদ আসিয়া গিয়াছে । .অজ্জুনও যর্দি নিজের নীতি 
সম্বন্ধে সন্দেহহীন হইতেন তবে তিনি শ্ত্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই 
রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে পারিতেন । 

৮। যুদ্ধে আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া এই পৃথিবীতে নিক্ষণ্টক 
রাজ্য লাভ করিলে অথব] (এই তাবে) দেবগণের উপর আধিপত্য 
লাভকরিলেও আমার এই ইন্ট্রিয়গণের বিশুক্ষকর শোক নিবারণ 
করিতে পারিবে, এমন উপায় আমি দেখিতে পাইতেছি না। 

শক্তিবাদ ভায্য-_অজ্ছুনের শোকের জালা এত প্রবল হইয়াছে 


শক্তিবাদ ভাস্ত গীতা ২৮ 


সঞ্জয় উবাচ 

এবমুক্তা হবীকেশং গুড়াকেশ: পরন্তপঃ | 

নযোতস্ত ইতি গোবিন্দমুক্তা তৃষ্টীং বভূব হ॥ ৯ 

তমুবাচ হৃধীকেশঃ প্রইসম্নিব ভারত । 

সেনয়োরুভয়োর্নধ্যে বিষীদন্তমিদং বচ; ॥ ১ 
যেডাহার ইন্্রি়গণ শুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। তাহার মতে কাহার এই 
জালা যাহা আরম্ভ হইয়াছে উহা আর নিবারণ হইবে না। আমরা জানি 
অঞ্জুনের ভাঁবাস্তর আসিবা মাত তাহার এই শোক ও ইন্দ্িযগণের 
গুতা থাকিবে না। যে কোন ভাবের উদ্ভাসই মানুষকে এইরূপ 
অসহায় করিয়া দেয়। কিন্তু ভাবের লহর সাম্য হইলে উহা আর 
কে না। ভাবের লহর মানুষে সব সময় এক ভাবে থাকে না। ইহা 
আপনিই সাম্য হয়। নয় তো মানুষ বাঁচিতে পারিত না। স্লেহ 
ভালবাসাময় ভাবের উদ্দেলন মান্ষকে যত পীড়ন দেয় এমন পীড়ন 
পৃথিবীতে আর নাই। নর নারীর ভালবাসাময় ব্যবহারের মধ্যে 
কোনও প্রকার বৈষম্য থাকিলে উভয়ের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়। 
সমবোনা দুইজনের থাকে বলিয়া, ভালবাসার উদ্বেলন সাম্য করা অতাত্ত 
কঠিন হয়। অর্জুনের শোক কোন দমবেদন। ঘটিত উদ্ভাস নহে। 
কাজেই ইহা বেশীক্ষণ থাকিবে না। এইরূগ সাময়িক উদ্কু!সের বশব্ীঁ 
হইয়া কর্তৃব্যে অবহেল] করা চল না। ধীতারা উন্নতত্তরের বিকশিত 
মানু তাহাদেরও এইরূপ উচ্ভাস অসম্ভব নহে। কিন্তু এ সব উচ্ছাস 
দ্বারা কর্তব্যে লক্ষা ভরষ্ট হইতে দেওয়া যায় না। 

১১1 এই কথা বলিবার পর পরস্তপ অর্জন “আমি যুদ্ধ করিব নাঃ 


এই কথা হধীকেশ গোবিদ্দকে বলিয়া মৌনাবলম্ষন করিলেন। হে 
ভারত (হে ধৃতরাষট! উভয় সৈন্মধ্যহথলে হান্য করিয়া! হৃষিকেশ 
বিষবন অগ্দুনকে এইরূপ বলিতে আরম করিলেন। 
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শ্রীভগবান্ুবাচ 
অশোচ্যানম্থশোচত্বং প্রজ্ছাবাদাংশ্চ ভাষপসে। 
গতাহ্থনগতাস্ুংশ্চ নানুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ 

শক্তিবাদ ভাম্য--শোক দ্বারা অঙ্ছুন এত অভিভূত হইয়াছিলেন 
যে তাহার ইন্দ্রিয় গুলি শুফ হইয়া গিয়াছিল। গ্ররুষ্ণ তাহাকে গ্রাহ্যই 
করিলেন না। তিনি হাসিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষঃ 
জানিতেন এই উদ্ভাম সাময়িক । অঞ্জনের বৈরাগ্য ঘি সত্যই 
বৈপ্বাগ্য হইত ভবে উচ্ছান হইত না এবং ইহা যদি কোন শক্তিশালী 
ভিত্তি লইত তবে অঙ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই তগন্ার্থে 
চলিয়া যাইতেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ হালিবেন, ইহা স্বাভাবিক! স্বামী 
স্ীতে কোলগল করিয়া অনেকের অনেক সময় বৈরাগ্য উদাস হয় এবং 
উভয্বেই প্রতিজ্ঞা করে আত সংসার করিবে না। কিন্তু দেখা যায়, 
উদ্ভাস মিটিবার পর সেই বৈরাগ্য আর দেখা যায় না। যেকোন 
ভানের উচ্ছাসের পরিণতি যেকি ইহা শ্রীকৃষ্ণ জানেন; কাজেই তিনি 
হাঁসলেন। চিন্তাশীল মাত্রেই জানেন যে কোন ভাবোদ্ছাসই বেশীক্ষণ 
স্থায়ী হয় না। 

১৯। শ্রতগবান বলিলেন--( হে অঞ্জুন 1) অনুশোচনার অযোগ্য 
(ভীন্ম, প্রোণ প্রভৃতি) দের জন্ত শোক করিতেছ এবং জ্ঞানের কথা 
বপিতেছ। পগ্ডিতগণ গতপ্রাণ ব৷ জীবিতগণের জন্ত শোক করেন না। 

শক্তিবাদ ভায়-_পিতৃপুরুষের 'পিও ক্রিয়া' লুপ্ত হইবে, এইব্ূপ 
উক্তি দ্বারা তিনি ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে আত্মা যে অমর ইহা 
তিনি প্রানেন অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী। ইহা জানা সত্বেও তিনি শোক 
কগিতেছেন। শ্রকৃষ্। ছুইটী বিরুদ্ধ মনোবৃত্িকে বিপরীত আচরণ 
সাব্যস্ত করিতেছেন। অঞ্জুশ একাধারে পাণ্ডত্য ও মূঢ়তা প্রকাশ 
করিতেছেন | 


৩, শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


ন ত্বেবোহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চেব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্‌॥ ১২ 
দেহিনোহন্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জর]। 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিরধাঁরস্তত্র ন মৃহাতি ॥ ১৩ 
২২। আমার, তোমার ও এই সকল নরপতিগণের অভাব কোন 
দিনই হয় নাই। বর্তমান সময় দেহ নাশের পরও আমাদের বিনাশ 
হইবে না। 
শক্তিবাদ ভায্য--অধ্যাত্বজীবনের চরম সত্যের কথা শীর্ণ 
অঞ্জ,নকে শিক্ষা দিতেছেন। “আমি এই সমাজে আস্ুরিক নীতি স্থাপনা 
করিয়া সমাজের সর্বনাশ করি শাই। এবং সমাজকে যাহারা সর্বনাশ 
করে সেই অস্ুুরদিশকে কোন প্রকারে মহা করি নাই।” শক্তিবাদীতার 
ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। ইহাই বোবাদ, ইহাই গীতাবাদ এবং ইহাই 
পুরুষোত্বমবাদ। এই নীতিতে জীবনযাপন করিতে হইবে। এই 


নীতির ভিত্তিতে চলিতে যাইয়া কে বাচিল বা কে মরিল ইহা 
দেখা বড় কথা নহে। 


১৩। দেহধারী জীবের দেহে যেমন বাল/, যৌবন ও বার্দাক্য হয় সেই 
রূপ দেহাস্তর প্রাপ্তিও হইয়া থাকে। ইহাতে ধীর ব্যক্তি মুহমান হন না। 

শক্তিবাদ ভাগ্ঘ--জীবাত্মার দেহাত্তর প্রান্তিরপ অবস্থাকে শ্রীকৃষ্ণ 
বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যের মত একটা স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া 
অজ্্বনকে বুঝাইতেছেন। বালা হইতে যৌবনের পরিবর্তনটাকে 
মান্য অসতনীয় মনে করে না? কিন্তু বার্ঘক্য ও শরীর ত্যাগ রূপ 
পরিবর্ভনটাকে মানুষ যেন কিছুতেই মানিতে চায় না। পাকা 
চুলকে কীচা করিতে এবং বৃদ্ধ বয়সের ভাঙ্গা শরীরকে জোড়া দিতে 
মানুষ ব্যস্ত হইয়া উঠে। আমরা বালাকাল হইতেই ব্রন্ষা! নাড়ীতে 
মন একাগ্র করিয়া আত্মধ্যান করিতে সকলকেই অনুরোধ 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগঃ ৩১ 


মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় নীতোফ্ম্থখছুঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোইনিত্যাস্তাংস্তিতিষ্ষন্য ভারত ॥ ১৪ 
ফরি। ইহার ফলে বার্ধক্যের ভগ্নরূপ শীপ্ত আসিবে না। এবং 
দেহান্তরকেও একটা সাংঘাতিক কিছু মনে হইবে না। আত্মধযান 
মাঞুষকে ধীর করে এবং ইহার ফলে মানুষকে শরীরের পরিবর্তন 
গুলিকে দেখিয়া মুহমান করে না। 

১৪। হে কৌন্তেয়, মাত্রার স্পর্য ই শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ দান 
করে। ইহা উৎপন্ন হয় এবং বিলগ্ব প্রাপ্ত, হয় কাজেই ইহা অনিত্য) 
অতএব তুমি এ সকলকে সহা কর। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । মান্রা £--ভোগ্য বিষয় গুলি পাঁচ প্রকারের; 
€১) গন্ধ, (২) রস, (৩) রূপ, (8৪)স্পর্য ও (৫) শব । গন্ধাদির 
সপ্তম কণাকে মাত্রা বলে। পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাত্রাগুলিকেই 
ভোগ করিয়া থাকি। নাসিক! দ্বারা গন্ধ, জিহবা দ্বার] রস, চক্ষু দ্বারা 
রূপ, ত্বক দ্বাব্ব' স্পর্য, কর্ণ দ্বারা শব-কণ! সকল আমাদের বিজ্ঞান 
শরীরে প্রবেশ করে এবং পরে মনোময় কোষে যায়। ইহাই বিষয়ের 
ভোগ। আমরা মাত্রা গুলিকেই ভোগ করিয়া] থাফি। এই মাত্রা 
গুলিই আমাদের সায় তন্ততে সুখ বা দুঃখ দান করিয়া থাকে। 

মাত্রার স্পর্য গুলি গ্রথম বিজ্ঞানময় কোষে যায়, পরে মনোময় কোষে 
আসে। মনোময় কোষে মাত্রার আগমণই মান্রাম্পর্য। সুযুণ্তিকালে 
মনোময় কোষ স্তব্ধ থাকে বলিয়া মাত্র! স্পষগুলি সে সময় আমাদের 
উপর কোন প্রভাব করিতে পাবে না। জাগ্রত কানে ইহারা বেশী 
প্রভাব দান করে। ধাহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন, তাহার! 
ক্রম বিকাশ' গ্রন্থের ংম ও ৭ম অধ্যায় দেখুন । 

'মান্রা স্পর্শে দৈব অনুর প্রকৃতির মানুষ ও পশ্ড পক্ষী বৃক্ষ সকলেই 
সুখী ও দুঃখী করিয়া খাকে। জ্ঞানী অজ্ঞানী নকলের উপরই ইহাদের 


৩২ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


অল্পাধীক প্রভাবক আছে। ইহাকে কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না। 

গাভী বংস্তকে লেহন দ্বারা, প্রান দ্বারা এবং স্তন্য বরা সন্তানের 
শরীরস্থিত স্পর্শগুলি আহরণ করে এবং সুখী হয়ু.1 স্বামী স্ত্রী, ম! সম্তান 
গুরু শিষ্য, পিতা, ভ্রাতা, পিতামহ ইত্যাদি সব স্থানেই মাজ্রাগুলির 
আদান প্রদানের সুত্র বিদ্ধমান। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা এবং 
ত্বকের মধ্য দিয়া এই মাত্রার প্রভাব বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করে 
এবং পরে উহা! মনোময় কোষকে স্পর্য করে। মাত্র! ম্পর্ষের সুখস্থাত 
এই ভাবে চিত্তে জমা হইতে থকে । যখন মাঁ সন্তানকে অনেকক্ষণ 
পায় না, তখন সেই জমা স্থৃখস্ত্বতিগুলিকে ম্মরণ করিয়া কতকটা তৃপ্তি 
লইতে পারে। কিন্তু সন সময় এ জমা স্থুথে আর তৃপ্তি থকে না। 
তখন মা স্ুলে সন্তানকে পাইবার জন্য অপীব হয়। 

মাত্র স্পর্ষে ছুঃখেরও স্থৃতি থাকে । প্রিয়তম স্বামী বাস্ত্রী প্রিয়তম 
পিতা মাতা বা সন্ত'ন অনেক সময় অন্টায় উক্তিতে বা ব্যবহার দ্বারা এক 
অন্যকে পীড়ন দেয়। সে গুলির স্থৃতি চিত্তে জমা থাকে এবং প্রয়োজন 
মত জাগ্রত হইয়া আমার্দিগকে পীড়ন দেয়। কিগ্ড এই পীড়ন বা সুখ 
কোনটাই সর্বদা জাগ্রত থাকে না। একবার জাগে এবং একবার বিলঘ় 
হয়। | 

অর্জুন গুরু, মাতুল, পিতামহের কথা সব সময় মনে রাখিতে 
পারিবেন না। হুর্ষোধনের দুর্ব্যবহার এবং উহাতে এই সৰ আত্মীয়দের 
উদ্দাসীন্য বা পক্ষপাতিত্বের কথা ও অজ্ভনের মনে জাগিবে, তখন যুদ্ধ 
না করা যে অন্য!য় ইহাও অগ্্রনের মনে উঠিবে, গরু ইহা জানেন। 
এখন অঙ্ছুনের স্সেহস্থৃতি জাগিয়ছে, ক।জেই অজ্জুনের মন নরম 
হইয়াছে । কিন্তু ইহ! স্থায়ী হইবে নাঁ। তাই গ্রকুঞ্চ এখনকার মতন 
ইহাকে সহা করিতে বলিতেছেন। স্বামী স্ত্রীকে এক সময় সুখময় মাত্রার 
প্রভাবে ভালবাসে, আবার অন্ঠসময় দুঃখময় ব্যবহার গুর্সির প্রভাবে 


দ্বিতীয়োহধ্যায়; সাংখ্যযোগ; ৩৩ 


যং হি নু ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমছুঃধসখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পুতে ॥ ১৫ 
প্রভাবিত হুইয়া এক অন্ঠের উপর কুদ্ধ হয়। 

সবগুলি মাত ও উহাদের স্পর্য এবং উহার প্রভাবে সুখ ছুঃখ কি 
ভাবে বিভিন্ন স্তরের জীবকে অভিভূত করে ইহা বুঝাইতে হইলে 
একখানা গ্রন্থ লিখিতে হইবে। শ্ত্রীরুষ্ণ অঞ্জুনকে গভীর মনস্তত্বের 
শিক্ষা দিতেছেন। 

বিজ্ঞানময় কোষে যতক্ষণ শব্দার্দির কণাগুলি অবস্থান করে ততক্ষণ 
উহা বিশুদ্ধ তন্মাত্রা। এই তন্মাত্রা মনোময় কোষে আপিলে উহাদের 
বিশ্তদ্ধতা থাকে না। মনোময় কোষে তস্মাব্রার প্রবাহ আসিয়া মিশ্রিত 
মান্রাতে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ ত্মাত্তা উন্নতত্ারের সমাধি ও ত্যাগনিষ্ঠ 
যোগী ভিন্ন অন্ঠে অনুভব করিতে পারেন না 1 মনোময় কোষের চিত্ত- 
কেন্দ্রে মিশ্রিত মাত্রার স্পর্য জনিত সুখ ও ৬ জমা থাকে। 
অনুকূল ঘটনার সংস্পর্শে আসিলে উহার এত হয়। যেমন 
“চম্পকেবি পুষ্প দেখি রাধারে পড়িল মনে 18); 

১৫। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! যিনি ধীর ুরধ এবং সুখ দুঃখ সমান 
ভাবে দেখেন, তাহাকে এই সব (মাত্র স্পর্য) ব্যধিত করিতে পারে 
না। তিনি অসৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া কল্পিত হন। (অর্থাৎ 
আত্মাম্বরূপ হইয়াছেন বলিয়। বিবেচিত হন)। 

শক্তিবাদ ভাস্ত-_আমর! প্রত্যেক গীতা পাঠককেই ব্রহ্গনাড়ীকে 
কেন্দ্র করিয়া আত্মধ্যান করিতে অনুরোধ করি। সুখে দুঃখে, মানে 
অপমানে, শীতে উষ্ণ, রোগে শোকে এবং যে কোন অনুকুল প্রতিকূল 
পরিস্থিতিতেই বিচলিত না হইয়া সেই অবস্থাকে একটু বৈজানিক দৃষ্টিতে 
দেখিতে বলি। ইহার ফলে পরিস্থিতিটা আমাদের হৃদয়কে ছুর্ধল না 
করিয়া শক্ত করিবে এবং বুদ্ধিকে পরিমাঞ্জিত করিবে । কাহারও চির- 


১৪ . শক্তিবাদ ভাস গীত! 


নাসতে। বিষ্কতে ভাবো নাভাবো বিস্তাতে যত), 
উভয়োরপি পৃঁফ্টোইস্তত্বনয়োস্ততবদশিভিঃ 1১৬ 
জীবন এক ভাবে সুখে বা এক ভাবে ছুঃখে কাটে না। নিজের শরীর, 
মন, ইন্ত্রি় এবং দ্বেশ সমাজ আত্মীয় বন্ধু বাদ্ধবগণকে কেন্দ্র করিয়া 
বছ পারিপার্থিক পরিস্থিতির সশুখীন আমাদিগকে হইতেই হইবে । 
আত্মধ্যান এবং অধ্যাত্ব দৃষ্টিতে সব দেখিতে চেষ্টা করিলে আমাদের! 
জীবন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতে থাকিবে 1 

শোক ছুঃখ এবং সুখ ও আনন্দের কারণ থাকিলে, হৃদয়ে বিধাদ- 
স্বতি ও সন্তোষবৃতি জাগ্রত হওয়া শ্বাতাবিক। উহা! দ্বারা বিচলিত, 
হইয়! কর্তব্যকে হীন করা ষায় না। প্রশংসার আনন্দে রাষ্ট্র নীতিকে 
ছল হইতে দেওয়া এবং নিন্দার ভয়ে দেশের সর্ধনাশ হইতে দেওয়ী' 
রূপ পাপ তো আমাদের এই হিন্দু সমাঞ্জের রক্ত ও মঙ্জাগত দোষ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। অসুর বাদীরা এই দোষে হিস্দুদের উপর অনেঞ 
অত্যাচার করিয়াছে । গ্নীতার শক্তিবাদ ভায় না থাকায় দেশের এই 
সর্ধবনাশ হইয়াছে। 

১৬। বাহা অসৎ (অর্থাৎ অনিত্য) উহার ভাব অর্থাৎ অন্থিত্ব নাই” 
যাহা সৎ (নিত্য) উহার অভাব কখনও সম্ভব নহে। তরতৃদশা 
(সত্যন্রষ্টা) গণ উভয়ের শেষ, এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন | 

শক্তিবাদ ভায়ু-শরীরকে অসৎ বা অনিত্য বলিয়াছেন এবং 
আত্মাকে সৎ বা নিত্য বলিতেছেন। শরীর নিশ্চয়ই থাকিবে না 
এবং আত্মাও মিশ্চয়ই মরিবে না। অস্থুরবাদকে সমাজে চলিতে দিলে 
মানবসমাজ গঞ্লমার্জে পরিণত হইয়া যাইবে । বর্ধরর| কর্তৃত্ব লাভ 
করিলে উন্নত জ্ঞানবানগণকে ইহারা নিশ্চয়ই ধ্বংস করিবে । নীতিবতী 
সতীগণের সন্ধীন নু করিবে! মাপবদমাজ কাম ও ভোগপরায়ণ 
গণ্তসমাজে পরিণত হইকে। উন্নত পমাজ ও উন্নত বাষ্ট্র বিজ্ঞানই 





৩৫ 


অবিনাশি তু তদ বিচ্থি যেন সর্বাগিদং তড়ম্‌। 
বিলাশমবায়স্থাস্য ন কশ্সিৎ কর্তমর্তি ॥ ১৭ 
অন্তবস্ত ইমে দেহ নিত্যাস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোংপ্রমেয়স্য তগ্মাদৃযুধ্যস্য ভারত ॥ ১৮ 
মানবের কাম্য হওয়' কর্তব্য । 
আজকাল অনেক দেশে কমুযুনি্ম. ও ন্তাশনেলিঞম এর 
কথা গুনিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি মতবাদের কোনটাই বিগুঞ্ধ 
নহে এবং দুইটাই আন্মুরিক। আত্মার ভিত্তিহীন এসব মতবাদ অস্থায়ী । 
১৭। আত্মাকে অবিনাসী জানিবে, আন্থাদ্ারা এই বিশ্বের সমন্তই 
ব্যাপ্ত। যিনি অবিন্বাশী, তাহার বিনাশ কেহ' করিতে পারে না। 
শক্তিবাদ ভায্য--হিন্দু ধর্মে (বৌদ্ধ, শিখ, 
হিন্দু) আত্মা, ঈশ্বর ও ব্রন্ম একার্থ বাচক  ফ্ীবং 
ও ধুষ্টান ধর্্মমতে ঈশ্বর (আল্লাহ্‌ বা গড) ও পা (রুহ) ব্যক্তি বিশেষ 
মাত্র । আম্াহ্‌ (বা গড) এবং কৃহ্‌ ব্যাগ তত নহেন। রুহকে 
অমর যানিলেও ব্যাপক মানা হায় না। কারঠই আল্লাহ্‌ বা গছ কোন 
মতেই ব্যাপক হইতে পারেন না। “দৃষ্ঠে় বিচার” না মানিলে 
. ইসলাম বা থুষ্বর্শ থাকে না। এ সব অনেক কারণে আঙ্গকাল 
শিক্ষিত মুসলমানগণ ও খৃষ্টানগণ নিজেদের ঈর্বরকে ব্াঁক্তিগত ঈশ্বর 
বলিতে লজ্জা পান এবং আজকাল অনেক কথাই ইহারা হিন্র্ের 
নকলে বলিতে বাধ্য হন ; তবুও তাহাদের অনেকেরই ধাবণা, গীতার 
মতই ইসলাম ও ধৃ্টধর্মও হয়তো যুক্তিবাদমূলক ধর্ম । 
১৮। হে ভারত! শরীরধারী আত্মা অবিনাষী ও অপ্রমেয় (কিন্তু) 
সব দেহই বিনাশশীল, এইরূপ উক্ত আছে।' ক্ষােই ভুমি যুদ্ধ কর। 
শক্তিবাদ ভায--সকলে মারা যাইবেন? এই আশঙ্কায় অঞ্জুন যুদ্ধ 





৩৬ শক্তিবাদ ভাষ্য গীত 


য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো| নায়ং হস্তি ন হ্যতে ॥ ১৯ 


করিবেন না, স্থির করিয়াছিলেন । শ্্রীকু্চ বলিতেছেন, শবীরটী নাশ 
প্রাপ্ত হইবেই। তুমি যুদ্ধ করবা না কর শরীর থাকিবে না। যদি 
যুদ্ধ না কর তবে সমাজে অনুরবাশীদের প্রশ্রয় দিয়া তুমি অন্যায় করিবে 
যদি যুদ্ধ না কর তবে তুমি সমাজ সেবায় তোমার যে কর্তব্য উহা ত্যাগ 
করিলে সমাজের ক্ষতি হইবে। 


১৯। যেজানেযে আত্মা হস্তা এবং যে মনে করে আত্মাকে নাশ 
করা যায়; দুইজনেই জানে না। আত্মা হনন করেন না এবং আত্মা 
হত হন না। 


শ্রক্কিবাদ ভায়া--প্রুকষ্জ এখানে আর নিজের কথা বলিলেন ন৷ 
বেদ হইতে উদ্ধৃত মন্ত্রে অজ্জুনের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। 
এখন আর অঞ্ভুনের সন্দেহ থাকিৰার কারণ থাকিবে না। 


*আত্মা রেন না এবং আত্মা মারেন না”, ইহাবেদের আদেশ। 
এখন প্রশ্ন এই, তাহা হইলে রাস্তা ঘাটে যাহার! ছোরা মারিয়া মানুষকে 
বিকল করিয়া ধন নুম করে, তাহাদেরই বা দোষ কি? তাহারা 
নিশ্চয়ই হুক! নহে, কারণ আত্ম মারেন না এবং যাহাকে মারা হইয়াছে 
সেও মরে না। তবে কি গুগামীরও সমর্থন করিবেন? উত্তরে আমর! 
ইহাই বলিব যে গুগ্ামীর সমর্থন করা চলিবে না বলিয়াই যুদ্ধকে ধর্দব 
বল! হইতেছে । অসুর নির্দোষকে মারিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। 
কাজেই অসুরদলনও ধর্থ। কেবল যোগ, ধ্যান, তপন্তাই ধর্ম নহে, 
সমাজের সৎ লোককে পালন ও রক্ষা করা এবং অন্থুরকে দলন 
করাও ধর্ম । 
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ন জায়তে জিয়তে বা কদাচি-_ 
্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো নিত্য: শাশ্বতোহয়ং পুরাণে 
ন হন্যতে হন্তমানে শরীরে ॥ ২* 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং'য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষ: পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌।॥২১ 
বাসাংলি জীর্ণানি যথা বিহায় , 
নবানি গৃহ্ঠাতি নরোইপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- . 
ম্ন্যানি সংযাতি নবানি দা ॥ ২২ 


২*| আত্মাকোন সময়ই জন্ম গ্রহণ, ০ না, এবং কখমও 
মৃত হননা। আত্মা একবার জন্ম লাভ | পুনর্ধবার বিনাশপ্রাপ্ত 
হন না। জন্মহীন, বিনাশরহিত, অবিক্রিয়, ্ি ও সর্বগত ও অনাদি, 
আস্থা শরীর বিনষ্ট হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হন ঈ। 


শক্তিবাদ ভাস্ত-_-এই মন্ত্রটিও বেদ হইতে উদ্ধত করা হইয়াছে। 
আত্ম যে এইরূপ শান্ত ইহা বুঝিবার উপায় কি? মনস্থির হইলে 
ইহা বুঝা যায়। যোগাত্যাস করিয়া মন স্থির করিতে হয়। ব্রন্মনাড়ীকে 
অবলম্বন করিয়া যোগাভ্যাস করা কর্তব্য। তর্ক করিয়া আত্মার 
শাঙ্বততৃ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন দেখি না। 


২১। হেপার্থ! যেপুরুষ এই আত্মাকে অজ, অব্যয়, লিত্য ও 
অবিনাশ বলিয়। জানিয়াছেন। তিনি কাহাকেও বিনাশ করিতে বা 
করাইতে পারেন কি? 


২২। জীর্ণ বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়! মানুষ যে প্রকার অন্ত 
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নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দুতি পাঁরকঃ। 
ন চেনং ব্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত্রঃ ॥ ২৩ 

নূতন বস্ত্র সকল গ্রহণ করে, সেইন্ূপ দেহ বর্ণ দ্নেছদকল পরিত্যাগ 
করিয়া অন্ত প্রকার মৃতন দেহ ধারণ করে। | 

শক্তিবাদ ভাষ্য--ইতি পূর্বে শ্রীকুষ আত্মার ব্যাপকত্বের কথা 
বলিয়াছেন। এখন তিনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে দেখা যায়, আত্ম! 
দেহ ত্যাগের পরও শরীরধারী আত্মার মতনই সপীম থাকেন। আত্মা 
স্বরূপতঃ ব্যাপক। কিন্তু মনস্থির না হওয়া পর্য্যস্ত ইহা" কিছুতেই ঠিক 
ঠিক বুঝা যায় না। মন যতই স্থির হইতে থাকিবে আত্মারও ব্যাপকত্ব 
ততই বুঝা যাইতে থাকিবে। স্কুল শরীর ত্যাগ হইবার পূর্যেই এক 
শুক প্রাণশরীরতক আশ্রয় করিধা) এই দেহত্যাগের অনুষ্ঠান আরম 
হয়। হঠাৎ মৃত্যুতেও এইরূপ নৃতন প্রাপশরীর ধারণ অবস্ত্ভাবী । 
শ্রী এই শরীর ধারণ করিবার কথাই বলিতেছেন। এই সুক্ষ 
দেহধারী আত্মাই নিজের সুকৃতির প্রভাবে নানা প্রকার দিব্য 
শরীর ধারণ করিয়া নানা লোকে অবস্থান করেন এবং পৃণ্যক্ষয়ে আবার 
জন্মগ্রহণ করেন । স্কুল শরীরে অহং গ্রন্থিযুক্ত আত্মা অমর হইলেও 
ব্যাপক নহেন। অহং গ্রন্থিহীন আত্মা কেবল ব্যাপকই নহেন; তিনি 
অমর ও অজ | এসব কথার মীমাংসা গীতার অন্টান্ত স্থানে করা হইবে । 

ই৩। আত্মাকে শন্ত্র ছিত্ন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে 
পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু শোধণ করিতে 
পারে না। ্‌ | 
শক্তিবাদ ভায়--অগ্নি, বায়ু ও অন্ত্র আত্মার অমরত্ব কোন প্রকারেই 
বিরক্ত ফরিতে পারে না। সুল শরীরকে অগ্নি, জল, বাম ও শত্ত 
বিকৃত করিতে পারে। দুল শরীর ত্যাগ করিবার পর গ্মান্ধা থে সময় 
গ্লাণশরীয ধারণ করেন তখনও দ্মগ্রি, দল, বায়ু ও শন্ত্র তাহার 
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অচ্ছেষ্তোইয়মদান্তোহিয়মক্রেছ্যোইশোব্য এৰ চ। 

নিত্যঃ সর্রধগতঃ স্থাথুরচলোহয়ং সনাতননঃ। ... 

অব্যক্তোইয়মচিন্ত্যোহ্য়মবিকার্্োহয়স্ূচ্যুতে 1 ২৪ 

তম্মাদেরং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহসি ॥ ২৫ 
কিছুই বিকার আনিতে সক্ষম হয় না। প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানমর় 
ও আনন্দময় কোষের কোন কোষকেই অগ্নি, জল, বায়ু ও শক্ত বিকৃত 
করিবার শক্কি রাখে না। অন্নময় ও প্রাণময় শরীরের আবরণের 
মধ্যে থাঁকিয়াও অহংগ্র্থি ভেদ্কারী যে কোন সাধক বুঝিতে পারেন 
যে আত্মা ব্যাপক ।, 

কোরানে ও বাইবেলে স্বৃভ্যুর পর কাফেরগকে আগুনে ফেলিবার 

কথা আছে। সর্ধধর্দবাদীরা আমাদিগকে রা দিতে পারেন কি-- 


শরীরহীন আত্মাকে কি করিয়া পোড়ান যাচ্ধী! শরীরহীন জীবাত্মার 
মন, প্রাণ, বুদ্ধি। জান, সবই থাকে। তীহার্টে়িনসিক পীড়ণ দেওয়া 
যায়; কিন্তু তাহাকে “আগুনে দিবার কী 1৮ কোনই মানেই হত 


না। সর্বধম্মবার্দের ভ্রান্তিতে ধাহারা আছন্ ছারা কেবল সযাকেই 
ভ্রান্ত শিক্ষা দ্দিতেছেন না, তাহারা অনুর ও যবনবাদের প্রশ্রয় 
ফান করিয়া মানবসভ্যতাকে হীনবল করিতেছেন। 

২৪1 এই আত্মা অচ্ছেগ্ত। অদাহ, অরেগ্ত এবং অশোত্ক। এই 
'আত্ব! নিতা, সর্বধগত, স্থানু। অচল ও সনাতন 

শক্তিবাদ ভাষ্য -_-আমরা ধুষ্টান, মুসলমান সর্ববধর্মবাদীগণকে বলয় 
রাখি, দোজখের আগুন কাফেরদ্রিগকে পোড়াইতে পারিবে না। 

২৫। এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকাধ্য। অতএব 
ইহাকে জানিয়! ভুমি শোক করিতে পার না) 

শক্ষিবাণ ভান্ত-_গীতাবাদে আন্গুরিকভার প্রশ্রয় নাই । কর্মহীনন্তারও 

প্রশ্রয় নাই । হে ক্দান্থুরিক নীতি গ্রছণ করিবে তাহাকে দঙ ভোগ 


৪* শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


অথ চেনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্থসি ॥ ২৬ 
করিতেই হইবে । দৈবমানব বা অস্ুরমানব। কাহারও আত্ম মরিবে 
না। কিন্তু অসুরকে প্রশ্রয় দিলে সমাজ, সভ্যতা এবং বিকাশ, সক 
মরিয়া! যাইবে । 
২৬। যদি তুমি মনে কর যেআত্বা নিত্য জন্ম গ্রহণ করে এবং 


নিত্য মরিয়া ষায়, তাহা হইলেও হে বীর! তোমার শোক করা বর্তব্য 
নহে। 


শক্তিবাদ ভাষ্তু-_শরীর জন্মায় এবং শরীর মরে, ইহা আমরা প্রত্যহ 
দেখিতে পাই। অঞ্জন দি কমুযুনিষ্টদের মত আত্মাকে নাও মানেন 
এবং শরীরকেই আত্মা মনে করেন, তাহা হইলেও যে অঞ্জুমের শোক 
করা চলে না, শ্ত্রীকৃ্ তাহাই বুবাইতেছেন। | 
যদি শরীরকেই সত্য মানা যায় তবে তো কাম এবং ভোগই শ্রেষ্ঠ। 
কাজেই অস্ুরবাদই ভাল বলিতে হইবে । পৃথিবী অস্ুরবাদে ছাইয়া 
গেলে ক্ষতি কি? অসুরবাদে ছাইয়া গেলে পৃথিবীর কি ক্ষতি বা 
লাভ সে কথার উত্তর এখানে দিবার প্রয়োজন ফ্েখি না। কিন্তু 
উহা সত্য কথা যে মানুষের মন শুধু বর্ধরতায় তৃপ্ত থাকে না । দৈবী 
ভাব মানুষের মজ্ছ্াগত ধর্শ। কাজেই অস্থরবাদ আসিলে উহার 
বরুদ্ধে বিপ্লব আসিবেই আসিবে । অস্থুরবাদীয় নীতির সব চেয়ে 
বড় অসুবিধার কথা এই যে ইহারা অন্যের জন্য যে নীতিটি চায়, নিজের 
জন্য সেইটী চায় না। পুজারীবাদী ব্রাহ্মণ চাহেন। তিনি ও তাহার 
ণ্রে শ্রদ্ধা পুজা যুগ যুগান্তর লাভ.করুন; কিন্ত শূড্র 
দি চেষ্টা করে, তাহারা নিজের! ব্রাহ্মণেরও পৃক্ধ্য থাকিবে এবং সন্তান 
সন্তন্তিরাও & নীতিতে প্রতিঠিত থাকিবে, তখন কিন্তু তাহার! উহার 
সহ্হ করিঝেনা মুসলমানগণ কাফেরদের উপর সর্ষধ প্রকারের ভঙামী 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগঃ ৪১ 


ও বর্বারতাকে ধর্ম বঙ্গিয়া মানিয়া লইয়াছে? কিন্তু কাফেররা! যদি উহার 
প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ) তবে মুসলমানেরা উহা! সহ 
. করিবে না। আমি তোমার সঙ্গে যে রূপ ব্যবহার করিতে চাই তুমিও 
আমার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবার অধিকার রাখ, এইরূপ 
নীতিতে সমাজ প্রতিঠিত থাকা প্রয়োজন। ইন্থার উপর অন্ন, বস্ত্র, ও 
কর্মনবণ্টনেরও সামগ্রস্যময় নীতি সমাজে থাক] প্রয়োজন । ইহার 
ব্যাতিক্রম করিলে দেহাত্মবাদ ব। অধ্যাত্ববাদ যাহাই লও ণা--সুদ্ধ 
আসিবেই আসিবে । শ্রীকৃষ্ণ এখানে দবেহাত্ববাদের ভিতিতেই 
বলিতেছেন-_দেহাত্মবাদী কমুযনিষ্টর| ধনসাম্যবাদের কথ। বলেন। 
আমরা জিজ্ঞাসা করি- ট্্যালিনের চাপরাসী ক ট্র্যালিনের বেতন এক 
কেন ছিল না? পঃ জহরলাল প্রভৃতিও; [সাম্যের উপদেশ দেন, 
কিন্তু নিজের সঙ্গে চাপরাসীর বেতন রা ীন ভেদ রাখিয়াছেন। 
শক্তিবাদীদের চাপে আজকাল একদল বলিস্েছন্ন প্ধনপাম্য কম্যুনিজম 
নহে, প্রয়োজন মত গ্রহণ করা এবং শি; ্িনুসারে পরিশ্রম করাই 
কম্যুনিজম।” ইহাই ষদ্রি তোমাদের কখা.)ঃস্বে রাজা, জমিদার ও 
বিস্তশালীগণকে তোমরা বর্ধরের মত উচ্ছেদে ফ্কারিলে কেন? আমরা 
তোজানি “শাসনকারী কেহই থাকিবে না। ইহাই কম্যুনিজম এবং 
তখনকার অর্থনীতি হইবে শক্তি অনুসারে কাজ কর! ও প্রয়োজন 
অঙ্গুসারে গ্রহণ, 'রা।* শক্তিবাদ বলে ধনীঃ গরীব পব থাকিবে; 
কিন্তু অন, বস্তা ও স্বচ্ছলতাই শক্তিবাদীয় অর্থনীতি, এবং 
শাসন থাকিবেই কারুণ শক্কিবাদ চোর, গুড ধাগ্লাবাজ ও অসুরের 
দ্লন চায়। কমুনিষ্টরা ংলে “ধনবৈষম্যই চোর, চোট্টা স্থ্টি করে, 
আমর! ধনসাম্য করিয়। দিলে অসুর থাকিবে না।” আমর] জিজ্ঞাসা 
করি, ধনসামে)র কথা বলিয়া বাহার! গদীতে বসিয়াছেন, তাহারা 
নিজেদের সুখ সুবিধাগুলিকে চাকবদের সঙ্গে বৈষম্য রাখিয়াছেন কেন ? 







২ শক্ষিবাদ ভাষ্য গীতা 


জাতম্ত হি বো মৃত্যুঞ্চবং জন্ম মৃত্য চ। 
তম্মাদ্বপরিহার্য্যেহর্থে ন তং শোচিতুমর্থসি ॥ ২৭ 
অব্যন্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনাচ্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ 
সাহার! সাম্যবাদের কথা বলিয়াছেন। তাহারা সমাজকে ধাপ্পা দিয়া গদদীতে 
বসিবার জন্যই উহ! করিয়াছেন । যাহারা ভারত ভাগে মত দিয়াছিলেন 
তাহারাও গদীর লোভেই ভারতের সর্বনাশ করিয়াছেন'। কিছুদিন 
অপেক্ষা করিলে ভারত অখণ্ড ভাবেই স্বাধীন হইত। শরীরকে সত্য 
মানিলেও দুর্ববলবাদ বা আন্ুরবাদ সমর্থন করা যায় না। ইহাই 
'শীতার মত। 

২৭। যেজন্স গ্রহণ করিয়াছে, তাহার শরীর ত্যাগ ঞ্রুব এবং ষে 
শরীর ত্যাগ করিয়াছে তাহার পুনরায় জন্ম নিশ্চিত। ইহা অপরিহার্যয 
নিয়ম, অতএব তুমি শোক করিতে পার না। 

শক্তিবাদ ভায়া--ভ্রীক্ এখানে আবার আত্মার অমরত্ব ও জবান 
বাদের কথা বলিতেছেন । এই পৃথিবীতে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্মই 
জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে নাই। ইতি পূর্ব আমরা আত্মাকে 
পোড়াইবার কথা যে অবান্তর, উহ উল্লেখ করিয়াছি। এখানে জগ্মা- 
স্তরবাদ যে অপরিহার্যা, 'সে কথা শ্রীরুঞ্চ বলিতেছেন। থুষ্টান ও 
মুসলমানেরা জন্সান্তর মানে না। আবার ঈশ্বরকে দয়াবান বলিয়াও 
স্ততি করে। ধনী গরীব, সুখী দুঃখী, সুস্থ মানুষ এবং অন্ধ ও খোঁড়া 
যে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তাহাকে পক্ষপাতি দোষে দুষ্ট ব্যক্কি ভিন্ন কোন 
দয়াবান ঈশ্বর মানা যায় না। সর্ববধর্ববাদীরা কি গীতা মানেন? 
আমরা বলিতে পারি, থুষ্টান ধর্ম ও মুনলমান ধর্্বের লঙ্গে গীতাবাদের 


কোনই মিল নাই। 
৮1 জলোর পূর্বে প্রতোকটি প্রাপীই গাব্যক 1 জন্ম হইবার 
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আশ্চর্য্যব€ গশ্ঠতি কন্চিদেরর 
মাঁশচ্য্যবদ্‌ বদতি তথৈব চান্তিঃ। 
জাশ্চর্ধ্যবচ্চৈনমন্তঃ শুশোতি. 
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈর কশ্চিৎ ॥ ২৯ 

পর সব প্রাণীই ব্যক্ত হয়। মৃত্যুর পর সর্বব ভূতই আবার অব্যক্ত 
হয়। তবে আর শোক কিসের জন্য ? 

শক্তিবাদ ভান্-_অস্থরবাদীর| 'বলিবে “ভোগ ও কাম আমাদের 
লক্ষ্য। আমাদের ভোগ ও কামের স্থৃবিধার জন্থ যত ইচ্ছা হত্যা, লুণ্ঠন 
সবই করা চলিতে পারে, নরহত্যাও চলিতে 'পারে। জন্গের পূর্বে 
'মানবগণ যেরূপ অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, আমরা ামাদের সুবিধার জন্ত 
লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেই অবস্থাতেই পৌছিা দিলে ক্ষতি কি? 
অধ্যাত্মবাদীদের জন্য অনেক স্থান ক্সাছে।- টা পৃথিবী ভোগী ও 
কামীর ভোগ ও কামতৃণ্তির জন্য৷ আমরা দিতে পারি, কামী 
ও স্তোগীর জন্য স্থান সব স্থানেই আছে।* বি অস্থরবাদীর জন্য 
স্থান কোথাও নাই। এই পৃথিবীতেও নাই। ' ছাদের ধ্বংস নিশ্চিত । 
বিকাশের পথে কাম ও ভোগের স্তর আছে, (কিন্তু অস্ুরবাদ বিল 
বিকাশ এবং ইহার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই বিল্লব আমিবে। ইহার কারণ, 
ইহার] নিজেদের জন্য যাহা চায় অন্যের জন্ত উহার বিপরীত চাষ়। 

২৯»। ক্ষোন ব্যক্তি এই আত্মাকে অদভূতের ন্যায় দেখিয়া! ধাকেন, 
কেহ আত্মাকে অদ্ভুতের স্তায় বলিয়া থাকেন, কেহ বা আম্মাকে 
অন্ভুতের স্তায় গুনিয়া থাকেন। কিন্তু এই আত্মাকে দেখিয়া শুনিয়া 
বা বলিয়াও কোন ব্যক্কি ইহার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না। 

গক্কিধাদ ভায্য--আত্মা দেখা, বলা ও শুনার রিষয় নহেন। যন 
স্থির হইলে, মন এমন এক কেন্দ্রে আদিয়! দীড়ায় যেখামে মনের 
ক্রিয়া থাকে না এবং বুদ্ধির ক্রিদ্না থাকে না, পাঁচট়ী জ্ঞানেজিয়ের 
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দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ধস্ত ভারত। 
তম্মাৎ স্ধ্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ৩০ 

ক্রিয়াও স্তব্ধ থাকে, সেই অবস্থাই আত্মজ্জানের অবস্থা। আত্মার কথা 
বলা, শুনা! ও বলার অর্থ মনকে ক্রমশঃ লাম্য বা ক্রিয়াহীন করিবার 
কথা, জানিতে হইবে । | 

৩*। হে ভারত! সকলের দেহে দেহী সর্ধদা অবধ্য। এজন 
সমস্ত প্রাণীর জন্যই (অর্থাৎ কোন প্রাণীর জন্যই) তুমি শোক করিতে 
পার না। 

শক্তিবাদ ভাস্তু--আত্মার অমরত্ব ও দেহের বিনাশত্ব সম্বন্ধে অনেক 
ক্নোকই আলোচিত হইয়াছে । দেহের যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য 
ও মৃত্যুরূপ বিকার স্বাতাবিক, এইরূপ আত্মতত বিকাশের ক্রমনিয়ম 
আছে। জন্ম জন্মাস্তরে ক্রমশ: বুদ্ধির বিকাশ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সকলেরই 
আত্মজ্ঞান লাভ হওয়া স্বাভাবিক । ভারতীয় সমাজ অত্যন্ত প্রাচীন । 
আত্মজ্ঞানই মানবের চরম জ্ঞান। এই জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যত বড় 
উচ্চমীভিতে সমাজ; ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব, এ দেশে 
তাহাই হুইয়াছিল। অঙ্জুন যুদ্ধ করিবেন কিনা, এই কথার সামগন্য 
করিবার জন্ত যে কত উচ্চস্তরের জন ও দার্শনিকতাকে টানিতে 
হইয়াছে, উহা! ভাবিতে বিশ্ময় লাগে। একটা সমাজে শ্রীকুষখের মত 
মহান জানী নিত্য জন্মায় না। কিন্তু একটা সমাজকে উচ্চন্তরের সুখে 
প্রতিঠিত রাখিতে হইলে উহাকে বহুমতের ভিতিতে দাড় করিলে চলে 
নাঃ উহার'ভিত্তিতে শক্তিবাদী ও ব্রহ্ষঙ্জানীর অন্রান্ত নির্দেশকে সন্মান- 
জনক স্থান দিতে হয়। গীতার জ্ঞান ক'জনের হইবে। উহ! আমরা 
জানি না। কিন্তু আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনে অসুর 
বানের ধেন কোনও প্রকার প্রশ্রয় না থাকে, এ দিকে আমাদের' 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগঃ : ৪৫ 
স্বধর্মীমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্থসি | 
খন্্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে য়োহহ্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিষ্ততে ॥ ৩১ 
যদৃচ্ছয়। চোপপন্নং স্বগদ্বারমপাবৃতম্‌। 
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ 

৩১। নিজের ধর্ম বিচার করিয়াও তোমার বিচলিত হওয়া কর্তব্য 
সহে। কারণ, ধর্শযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্ত্িয়ের অন্য কোম শ্রেয়ঃ নাই । 

শক্তিবাদ ভাযয--ক্ষত্রিয় যদি অস্ত্র ধারণ করিয়া অসুর নাশ করিতে 
ভয় পায়, তবে সমাজ চলে কি? বৈষ্ঠ যদি দুধে জল মিশাইয়া 
বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া দেয় এবং কালা কারবার ও ভেজাল দ্বারা 
সমাজের সর্বনাশ করে, তবে লমাজ চলে কি ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী 
যদি মানুষ কে জ্ঞান ও ধর্ম দান ন। করিয়া ণ্তৌর ধর্মে অধিকার নাই, 
তুই ও বলিস না, তুই বে? পড়িস না” শষত্যাদি শিক্ষা দেয় 
অথবা মূল ধর্ম শিক্ষা না দিয়া ছূর্বলবাদীয় বা স্াকুরবাদীয় ধর্ম শিক্ষা 
দিয়া সমাজকে ধাপ্পা দেয়, তবে সমান চলে ফি? রাষ্ট্র যদি কোন 
কোন নশুদায়ের ধন ও বৃত্তি কাড়িযা লইয়া লক্ষ ক্ষ মানুষকে বৃত্তিহীন 
করিয়া দিয়া তাহাদের উচ্ছেদ করে, তবে সমাজ চলে কি? অস্থুর 
দলনই ধর্ম যুদ্ধ, এবং আম্মুরিক প্রতিষ্ঠাই অধর্থ যুদ্ধ। মানুষ জন্মিবে 
এবং মরিবে। কিন্তু মানুষের সমাজ যুগ যুগান্তর শক্তিবাদীয় নীতিতে 
প্রতিষ্ঠিত থকিবে, ইহাতেই মানবের কল্যাণ। 

৩২। যে যুদ্ধ আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ছারা 
্বগদ্ধার উন্মুক্ত রহিয়াছে, এমন যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয় লাভ করেন তাহাকে 
ভাগ্যবান বলিতে হইবে । 

শত্তিবাদ ভাষ্য--যুদ্ধ করিয়া দ্বর্গে যাইবার কথা অনেকেই পছন্দ 
করিবে না। কিন্তু যদি যুদ্ধ না করা হয়, তবে অসুরের দাসত্ব ও 
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অথ চেৎ ত্বমিমং ৰং লংগ্রামং ন করিয্যসি 1 
ততঃ খ্বধর্শাং কীতিষ্চ হিত্ব। পাপমরাগ্্যসি ॥ ৩৩ 
অকীর্চিককাপি ভূতানি কথরিত্াত্তি তেহব্যয়াম্‌। 
অস্তাবিভস্ত চাকীত্ির্দরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ 
জীবনব্যাপী অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ যে করিতে হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ক্যামরা বলি, অ্গুরের দপত্ব গ্রহণ করিয়া ইহলোফে 
নরক ভোগ অপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু শ্রেয়! | 
৩৩। পক্ষাত্তরে তুমি ষদি এই ধর্থযুদ্ধ না কর তাহা হইলে সং 
ও কীঁপ্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপ প্রাপ্ত হইবে। 
শক্তিবাদ ভায্ত--আন্ুরিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধই ধর্শযুদ্ধ। একথা 
আমরা বলিয়াছি। আমাদের দেশে বৈপ্লবিক ধর্মযুদ্ধ বু বছ বার 
হইয়াছে। বেদের বেবান্ুর সংগ্রাম ও চণ্ডীর দেবান্ুর যুদ্ধের ইতিহাস, 
অত্যন্ত বিশ্ময়কর গণবিপ্লব। আমাদের হুর্গাপু্জা। বিপ্লবাত্ক ধর্ম 
ুদ্ধেরই প্রভীক। চণ্তীর ভাষাতে এইরূপ বিপ্ীবাত্ুক যুদ্ধ একশত 
বৎসর ধরিয়৷ চলিয়াছিল | যেভাবে দুভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয় সে 
সমন্ধে আলোচনা! চণ্ডীর ১২শ অধ্যায়ে আছে। ফল যতই ভয়াবহ 
হউক, অনুরদলনই বেদবাদীয় ধর্থের ভিত্তি। ইতিপূর্বে অঞ্জন যুদ্ধে 
কুলক্ষয় ও সেই পাপের ফলে নরকের কথা বলিয়াছিলেন। উহার 
উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ৩২, ৩৩ ্লোকে যুদ্ধের মধ্যে দিয়া ন্বর্গের পথ দেখাইয়া 


দিলেন। 
৩৪। মনুঘুগ্ণ চিরকাল তোমার অকীন্তি ধোষণা করিবে। যে 


উচ্চ প্রতিঠিত, তাহার অপমান হইতে দিলে, উহা তাহার নিকট মৃত্যু 
হইতেও 'অধীক্ক বিবেচিত হয়। 

শড়িবাদ ভায় | শ্ীর্চ এখানে কি ভাবে কীর্তি ও অকী্তি ঘোয়ি 
হয়, পেই বিজ্ঞান বলিতেছেন। অস্গুরবাদের বিদ্ধ যুদ্ধ কাম পর্ব 
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ভয়াদ্রণাহপরতং মংস্থাস্তে ত্বাং মহারথাঁ;। 

যেষাঞ্ ত্বং বন্ছমতো। তূত্ব। যাস্তলি লাঘবম্‌॥ ৩৫ 

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যস্তি তবাহিতাঃ | 

নিননস্তস্তব সামর্থ্যং ততো ছুঃখতরং নু কিম্‌। ৩৬ 

হতে! বা প্রাক্ষ্যসি ব্বর্গং জিত্বা বা োক্ষ্যসে মহীম্‌। 

তম্মাহভিঠ কোস্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিষ্চয়ঃ ॥ ৩৭ 
কর্তব্য। বেদবাদ ও আধধ্যধর্ত্ের ইহাই মূলনীতি । যদি অঞ্জন যুদ্ধ না 
করেন তবে কেবল জনসাধারণই নিন্দা করিবে না, অন্থুর পক্ষীয়গণও, 
ভয়ঙ্কর নিশ্ব। করিবেন । ত্াহারাও এ কথা কখন" বলিবেননা যে অঞ্জুন, 
আত্তীয়গ্ণকে বধ না করিয়া! মহামানবতার পরি দিয়াছেন। 

৩৫। মহারথিগণ ভাবিবেন, তুমি জঙ্জী রণক্ষেত্র পরিত্যাগ 
করিয়াছ । ধাহারা তোমার উপর উর্ঠগ্রারণা পোষণ করেন, 
তাহারাই তোমাকে লঘু ধারণা করিবেন। এ 

শক্তিবাদ ভায্য-_দেখা খায় র্বলবাদ,:$&নুরবাদ ও শক়িবাদ 
প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত খর্মু্ী। এখানে শরীক 
ছূর্বলবাদের পরিণতির কথা বলিতেছেন। কাহার মনে করেন, তোষণ 
দ্বারা ভারত ভাগকারীর! প্রসংশিত তইবেন, সাহারা ভূল বুঝিয়াছেন । 
তাহারা ভারতকে যবনের হাতে দিবার ষড়যন্ত্র'কবিয়াছেন বলিয়া এই 
বিশ্বে নিশ্চয়ই যুগ যুগ নিদ্দিত হইবেন । 

৩৬। তোমার শক্তির নিঙ্গা করিয়া অনেক অকথনীয় কথ, 
বলিবেন। শক্ররা তোমার বিকুদ্ধে অবাচ্য কথ! ঘোষণা করিবে । 
ইহা হইতে দুঃখের আর কি তোমার জন্য হইতে পারে ? 

শক্তিবাদ ভায্য--ধীহারা লাথখোরের মত ছূর্বধলবাদের আশ্রয় 
লইতে ঢাহৈন। শক্তিরাদী শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মতে সঙ্গত নছেন। 

৩৭।: ধ্দি হত হও তবে ভ্বর্গলাভ করিবে, হ্দি জ্বী হও তকে 
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৪৮ শক্তিবাদ ভাহয গীত! 


নুখছুঃখে লমে কৃত্বা! লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। 
৷ ততো যুদ্ধায়যুজ্যন্য নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ 

পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কোন্তেয়! তুমি যুদ্ধের জন্য - 
চিত্ত হও। ূ 
শক্তিবাদ তায্য--অসুরবাদের নিকট দুর্ববলবাদ গ্রহণ করা যায় না, 
শক্তিবাদই গ্রহণীয়। দুর্বলবাদ অত্যন্ত নোংরা বন্ত। উহা মানবকে 
বাজারের কুকুরের মত কোনও প্রকারে বাচিয়া থাকিবার হানবুদ্ধি 
দান করে। অনেকে আর্ধ্যধর্মে এই নোংরামীর প্রবেশ করাইয়াছেন। 
“তৃণারপি স্ুনীচেন তরোরিব সহিষ্ুণা। অমানীনাং মানদেন কীর্ভনীয়ঃ 
সদা হরিঃ।* তৃণ হইতে হীন হইবে, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণ হইবে। 
মান্য লোককে সম্মান করিবে এবং হরিনাম কীর্তন করিবে 1» 
আন্গুষের ধর্ম যদি মানুষকে এতট। অপদীর্ঘ করিতে উৎসাহ দান করে, 
তবে সেই ধর্মের আর প্রয়োজন কি? আমরা বলি, ইহা অপেক্ষা 
'অনুরধর্ঘ শ্রেষ্ঠ। আমরা হরিনামের বিপুল প্রচার চাই, এবং সে সঙ্গে 
পূর্ণভাবে অন্ুরদলনও চাই। 

৩৮। তুমি সুখ ও দুঃখকে। লাভ ও অলাভকে এবং জয় ও 
পরাজয়কে সমানভাবে গ্রহণ কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এভাবে যুদ্ধ 
করিলে তোমার মনে আর তাপ লাগিবে না। 

শক্তিবাদ ভায্--কর্থের সঙ্গের যে গভীর দার্শনিকতার সংযোগ 
'আছে শ্রীকৃষ্ণ সেই দীর্শনিকতার কথা বলিলেন! ব্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ব. মজুর বৃত্ধিকে অবলম্বন করিয়া মমাজজীবন নির্বাহ করিতে 
হয়। এ সব বৃত্ধির গ্রহণ করিয়া মনে ও ব্যবহারে কোন প্রকার অস্ুর- 
ভাব নারাখা এবং সমাকল্যাণ লক্ষ্য রাধিয়াও অন্তরে আত্মজানের 
নীতি অনুসরণ করিয়া কর্ম করিয়া লইতে হয়। তোমার কার্য ব্রাহ্মণ, 
কিয়, বৈশ্ত বা মজুর যে কোলও স্তরের হউক না কেন যে দিন তুমি 


দ্বিতীয়োহধ্যায়; সাংখ্যযোগঃ ৪৯ 


এষা তেহতিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে তিমাং শুণু। 
বৃদ্ধ যুক্তো যয়৷ পার্থ কর্মবন্ধং গ্রহাস্যসি 1 ৩৯ 

এই ৩৮ ্লোকের যত আত্মজ্ঞান বৃত্তিতে তোমার কর্তব্য সম্পন্ন করিতে 
সক্ষম হইবে সেই দিন তুষি ঠিক ঠিক সনন্যাপীর স্তরে আসিয়া দাড়াইবে। 

এখানে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের কথা বলিতেছেন। পাঠক ইহা মনে 
করিবেন না যে শ্রীকৃষ্ণ কূটনৈতিক পথকে হের মনে করিতেছেন। 
প্রত্যেক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পূর্ব কূটনৈতিক ভিত্তিতে যুদ্ধের গতি ফিরাইবার 
চেষ্টা করা রাজনীতির নিয়ম। মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বে সেই চেষ্টাও 
প্রচুর হইয়াছিল। বেকায়দায় পড়িলে পৃষ্ঠপ্রদর্শনও রণনীতির 
অস্তর্গত। জরাসদ্ধের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ উহাও প্রমাণ করিয়াছেন। 

৩৯। সাংখ্যভিত্বিতে তোম|কে এই উপফেঙ্গু দেওয়া হইল। এবার 
তুমি বুদ্ধিযোগের ভিভিতেও ইহ শ্রবণ কী! বুদ্ধি যোগ দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়া কর্ম করিলে তুমি কর্ধবন্ধর! অতিক্রম করিবে। 

শক্তিবাদ ভাস্ত-_সাংখ্য দর্শন ভারতের ক্ষান্ত প্রাচীন দর্শন । 
অহযি কপিল এই দর্শন প্রবর্তন করেন। থর অমরত্ব ও স্ষ্টির 
ক্রম সম্বন্ধে এই দর্শন অকাট্য মত স্থাপনা!করিয়াছেন। ভারতের 
সমস্ত দার্শনই এই সাংখ্য জ্ঞানে গ্রধিত। সৃষ্টির শিয়মের সহিত 
জীবের কর্খ ও মমাজবিজ্ঞান জড়িত। এই কর্মই তিনগুণ 
অনুসারে চার প্রকারের হইয়াছে । ইহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও 
সুর জাতীয় কর্ম্। সৃষ্টির নিয়মে আমাদের শরীরে ও মনে গুণের 
তারতম্য হয়। ইহারই কারনে আমরা এক একপ্রকার বর্খ 
বাছিয়া লইয়া সমাঞ্জজীবন যাপন করি। এই কর্দ কি বিজ্ঞানে 
সম্পন্ন করিলে সাংখ্য বা জ্ঞানের সমতুল্য হয় সেটা বুঝ:ই সন্ন্যাস 


জ্ঞান। উহ! প্রীকুষ ৩৮নং শ্লোকে বলিয়াছেন। 
এখানে শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্য জ্ঞানের সঙ্গে আবার যোখবিজ্ঞানের কথাও, 





৫5 শক্তিবাদ ভাত গীত! 


নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্ততে। 
সবল্লমপ্যস্ত ধর্দাস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াং ॥ 8, 

আনিয়াছেন। সাংখ্য হইতেছে সৃষ্টিতত্ের জ্ঞান। যোগ হইতেছে 
মনকে বৃতিহীন করিয়া সাম্য করিবার বিজ্ঞান। যোগম্থত্রের 
প্রবর্তক মহধি পাতঞ্জলী। সৃষ্টির ক্রম জানিতে হইলে বৃত্তিহীন 
স্থির মন বা স্থির চিত্তের প্রয়োজন। আবার ৩৮নং গ্লোকের মত 
মিব্বিকারে কর্ণ সম্পন্ন করিতে হইলেও কর্ধের সঙ্গে বছর্দিন 
যোগাম্বশীলন কর! প্রয়োজন । সেই সব যোগজ্ঞানের কথা শ্রীরুষ্চ 
এই অধ্যায়ের শেষ দিকে বলিবেন। “কর্ম করাই সন্্যান এবং 
কর্ম করাই জান” এইরূপ সন্ন্যাম এবং এইরূপ কর্মকে জীবনে 
বিকশিত করা একটুখানি তপস্যার কথা নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈষ্ত বা মজুর কর্মের যে কোন কর্মই কর না, এই সব কর্দেই 
কিছু না কিছু ইত্যাদি দোষ জড়িত-থাকে। সৃষ্টির নিয়ম বুঝিলে 
দেখা যায়, এই দোষের বাহিরে জীব দীড়াইতেই পারে না। কাজেই 
অঞ্জনের মত হত্যার বিচারে বিচার করিয়া লাভ নাই। “আত্মা 
মরেও না, মারেও না”। আত্মাকে জানিতে হইলে স্থির মন 
চাই। আবার নটি ক্রম জানিতে হইলেও স্থির মন চাই। 

৪, এই ধর্মের আরম্ত করিলে ক্ষতির কোন ভয় থাকেনা 
ইহার স্বল্প অনুষ্ঠান ও মহাতয় নাশের হেতু হয়। 

শিবাদ ভাঁয়--যোগধর্শম অলৌকিক মানস কর্ম। ইহা লৌকিক 
কর্মের মত নছে। তুমি বীজ বপন কর বা ব্যবসা আরম্ভ কর 
অথবা অন্ত কোন ব্রতাদি কর্ম আরম্ভ কর, উহা! ফলবতী হইতে 
পারে, নাও হইতে পারে? কিন্তু বুদ্ধিযোগের যে আরম্ভ উহার ফ 
লৌকিক ও অলৌকিক কোন কর্শের মত সন্দেহাত্বক নহে। উ. 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সাংখ্যযে ৫১ 


 ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 
বনুশাখা হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োইব্যবস্ীয়িনাঁম্‌ ॥৪১ 
যাঁমিমাং পুষ্পিতাং বাং প্রবদস্ত্যাবিপশ্চিত; | 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তাদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ 
কামীত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকন্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবনুলাং ভোগৈশ্বর্্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ 
সুফল দ্রিবেই। যোগপথে ইহার স্বধল যে কোন মনুষ্য নিজেই 
অনুভব করিতে পারেম। 
৪১। হে কুরুনন্শন! নিশ্চয়ান্মিকা বুদ্ধি সব সময়ই একরূপ থাকে। 
যাহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা নহে তাহাদের চিন্তাধারা অনেক ও অনন্ত । 
শক্তিবাদ ভান্ত। বুদ্ধিকে মাঞজিত করিধাঁর জন্য ছূর্বলবাদ, 
অস্ুরবাদ ও শক্তিবাদ বুঝিবে। ফলে কখনও শুদ্ধির বিভ্রান্তি হইবে 
না, ফলে শক্তিবাদই জীবনের নীতি ও তিথি হইয়া যাইবে । 
৪২। মূর্থগণ বেদবাক্য উদ্ধত করিয়া পুম্পের মত শোভিত বক্তৃতায় 
ইহাই বুঝাইতে থাকে যে (স্বর্গ ভিন্ন) অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ বন্ধ নাই। 
শিবাদ ভাম্ত। যোগমার্গ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
এবং সহজ। তাহা হইলেও ক্রিয়াকাীগণ নানা প্রকার বৈদিক 
মন্ত্রের প্রমাণঘবারা ইহাই প্রমাণ করিবে যে কর্মকাণডই শ্রেষ্ঠ পথ। 
এখানে প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্তি কি ভাবে আসে, সেই কথা 
বলিতেছেন । কিন্ত আমরা বলিতে পারি, শক্তিবাদ দূর্বলবাদ ও অস্থর- 
বাদ বুঝিলে এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ উপাসনার অভ্যাস থাকিলে, 
কখনও আর বিত্রান্তি হইবে ন1; কর্ধৃকাগুও বিভ্রান্ত করিবে না । 
৪৩। বাহার! কামাত্মন এবং ষাহার! স্বার্থপর তাহার] ভোগ, এর্বর্যয 
ও ফলদাতা অনেক ক্রিয়া বিশেষের প্রতি আসজ থাকেন। 


৫২ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


ভোগৈশ্রধ্যগ্রসক্তানাং তয়াপজতচেতসাম্‌। 
ব্যবঙায়াত্তিক! বুদ্ধিঃ সমাধোৌ বিধীয়তে ॥ 68 

শক্তিবাদ ভাষ্য । এই সব ক্রিয়া এসব ভোগ বন্ধ দিবে কিনা 
ইহা অনিশ্চয়াত্বক ; কিন্ত যোগের পথেই যে খর্ব প্রাপ্তি হয় এবং 
উহা ফি বিজ্ঞানে হয় সে বিষয়ে গীতায় আলোচনা আছে। 
যোগই শ্রেষ্ঠ শান্তিাতা ধর্ম । ধাহারা যোগ ভরষ্ট হন, তাহারাই 
এশ্ব্্যবান হল। ক্রমবিকাশ ৪র্থ ভাগ ত্রষ্টব্য। 

৪৪। ভোগ এবং রশ্ব্ষেযর আসক্তিতে যাহাদ্দের মন মিয়া আছে 
এবং উহাদের দ্বারা! যাহাদের মন অপহৃত হইয়াছে, এমন যে স্বার্থপর 
বুদ্ধি উহা (সাংখ্য ও যোগসম্মত ) সমাধির জন্য যোগা নহে। 

শক্তিবাদ ভান্য। আমরা এইরূপ ভোগ ও এশর্ধ্য দ্বারা আদক্ত 
অনেক ধাল্লিক প্রক্কৃতির লোক দেখিয়াছি। এবং ইহাও দেখিয়াছি 
যে তাহাদের মন ভ্রান্তশিক্ষায় সাংখ্য, যোগ ও বৈজ্ঞানিক ধর্মের জন্য 
অযোগ্য হইয়। রহিয়াছে । যাহার! বৈদিক কর্খাকাও্ড সম্বন্ধে বিস্তারিত 
জানিতে চাহেন তাহারা কর্খমীমাংসা দর্শন খানা পাঠ করুন। 
বর্তমান সময় কর্খ্ব বাদীয় যাগ যজ্ঞ প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে | কর্ণ 
মীমাংসা দর্শন ভিন্ন অন্য সবগুলি দর্শনই জ্ঞানমূলক। 

অনেক মুসলমান শিক্ষিত যুবক আমাদের নিকট যোগাভ্যাস 
করিতে আসিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাপা করিলাম তোমরা বেহস্ত। হুর, 
কয়ামত ও আল্লাহ্‌র বিচারের মূর্খতা ও বিভ্রান্তি ছাড়িতে প্রন্থত 
কি না? তাহার! বঙিল--"না”। আমি বলিলাম।--পতবে যোগাভ্যাস 
করিলে আল্লাহ ছুটি তোমাদিগকে  বেহস্ত ও হুর হইতে বেশী 
বন্ধ আর কি দিবেন?” 

. 'পাংখ্য হইতেছে, সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক নিয়ম এবং যোগ হইতেছে 
এ নিয়মকে পুর্ণভাবে জানিবার জন্য যে ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ সাংখাযোগঃ ৫৩ 


ব্রৈগুণ্যবিষয়া! বেদ! নিষ্সৈগুণ্যো ভবার্জবন। 
নির্ঘন্ধে। নিত্যসত্বন্থে। নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌॥ 8৫ 

মনে নিরোধ করিতে হয় উহার নিয়ম। ,.এই ধর্মের ভিত্তিতে 
থাকিয়া শরীর যাত্রা ও সমাজ নিয়মকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও মজুরা'দিগণ কর্তব্য কার্ধ্য করিবেন, ইহাই ঠিক ঠিক 
ধর্ম। ত্রান্তিতে জড়িত থাকিয়া পূজারীকে দক্ষিণা দেওয়া বা বেহস্তের 
নামে কাফের হত্যা করা বা গুগডামী করা কোন ধর্ের লক্ষণ নহে। 

৪৫ | বেদ ( বেদের কর্মকাগুকে এখানে বেদ বলা হইয়াছে) 
তিন গুণ বিষয়ক। হে অঞ্জুন! যেখানে ত্রিগুণ নাই (অর্থাৎ শুদ্ধ 
আত্মা রহিয়াছেন) সেখানে (পাংখ্য ও যোগাধলম্বনে) স্থিত হও । 
তুমি নিষ্বন্দ হও, নিত্যসত্্ীতে স্থিত হও) এ্রং নির্যোগক্ষেম হইয়া 
আত্মস্থ হও। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ কর্মকা তীয় জন্ষ্ঠানগুলি নিজে নিজে 
সম্প় করিলে। উহারাও সাংখ্য ও যোগের ফল ছি 

শক্তিবাদ ভায্য--বেদ জিগুণ বিষয়ক বর রি তাৎপর্ধ্য এই যে 
বৈদ্দিক বিধানে স্বর্গপ্রাপ্তির জন্ত অনেক প্রকারের সৎকার্ষ্যের বিধান 
বেদে আছে। কিন্তু সেই সব সৎকার কোটাই যোগ ও আত্মা 
তুল্য নহে। তবে কি যোগ ও আত্মজ্ঞানের উপদেশ বেদে নাই? হা, 
নিশ্চয় আছে। এযুগের লোকের ধারণা যে তান্ত্রিক সাধক মানে 
মারণ, বশীকরণ আদি কার্যে পারদর্শী ব্যক্তি। কিন্তু উন্নত আত্মবিষয়ক 
জ্ঞানই হইতেছে তন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। ঠিক এইরূপ বৈদিক করে 
্র্গলাভের কথাকে সেইযুগে লোকে বৈদ্দিক কর্ম বুঝিত এবং 
বেদের জ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানকে লোকে সাংখ্য ও যোগাভ্যাম মনে 
করিত। সাংখ্য ও যোগন্ুত্রের মূলে বেদের জ্ানকাণ্ড বিশেষভাবে 
জড়িত। বন্ততঃ সাংখ্য ও যোগন্ত্রের সমস্ত কথাই উপনিষদে 
বি্কমান। যোগক্ষেম অর্থে মনের লৌকিক চাওয়া মিটাইতে আকুলত!। 





৫৪ শক্তিবাদ ভাত গীতা 


যাবানর্থ উদৃপানে সর্বতঃ সংগুতোদকে। 

তাবান্‌ সব্যেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ 

কর্ম্মগ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 

ম! কর্্মকলহেতুড়্‌ 1 তে সঙ্গোহস্তকর্্মণি ॥ ৪৭ 
নির্যোগক্ষেম অর্থে & ব্যাকুলতা না থাকা। মন একবার আত্মার 
স্পর্য লাভ করিলে মনের এইরূপ আকুলতা আপনি স্তব্ধ হয়। 
একট! সুনিদ্দি্ট নিয়মে এই বিশ্বের গতি চলিয়াছে এবং সমাজ 
ব্যবস্থারও একটা সুমিদিষ্ট নিয়ম আছে। শকিবাদই হইতেছে 
সেই নিয়মের মর্কথা। অঞ্জন বিশ্বের নিয়ম, সম|ঙ্জজীবনের নিয়ম 
এবং সৃষ্টির নিয়ম, সব ভুলিয়া! গিয়া আত্মীয় বধের কথায় মনের 
আকুলতা বৃদ্ধি করিয়াছেন; তাই শ্রীরু্ণ অজ্জুনকে আত্মার স্থিরতার 
দিকে মন দিতে বলিতেছেন। 

৪৬। যেমন এক বৃহৎ জলাশয় অনেক ছোট ছোট কৃপাদির 
প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম ; ঠিক সেইরূপ একজন ব্রন্ধজ্ঞানীর নিকট 
বৈদিক ক্কিয়াঘার! লভ্য স্বর্গাদির সুখ আর অপ্রাপ্য থাকে না। 

শক্তিবা ভাম্ত- ব্রন্মজ্ঞান এতই তৃপ্তিদায়ক যে বৈদিক বহু ক্রিয়া 
কাণ্ড লভ্য স্বর্গাদির সুখ উহার তুলনায় তুচ্ছ। ধীহারা নিরোধ 
সমাধির অত্যাস করেন নাই, তাহাদিগকে ব্র্গজ্ঞান সুখ বুঝানো 


যাইবে না। 
৪৭| তোমার লক্ষ্য হইবে কেবল কার্ধ্য করিয়৷ যাওয়া, ইহার 


ফলের দিকে তুমি ভাবিবে না। কর্ই তোমার জীবনের লক্ষ্য 
কিন্তু কর্মে তোমার আশক্তিও থাকিবে না। 

শক্তিবাদ ভাস্--ভ্রীকঞ্চ কর্মযোগ ও সন্যাস জীবনকে ঠিক এক « 
স্তরে আনিয়! পাড় করিয়াছেন আমাদের মতে আচার্ধয শঙ্করের মত 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগ: ৫৫ 


যোগন্থ: কুরু কম্াণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনঞ্জয়। 

সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমে। ভৃত্ব। সমদ্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ 

দুরেণ হাবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্‌ ধনঞ্য়। 

বুদ্ধৌ শরণমন্নিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ 

বৃদ্ধিযুক্তো৷ জহাতীহ উভে নুকৃতহষ্কৃতে। 

তম্মাদযোগায় যুজ্যন্য যোগ: কর্ধান্থ কৌশলম্‌ ॥ ৫০ 
উচ্চন্তরের সন্ন্যাসীগণও কর্যোগী। ভেদ এই যে অজ্নের কর্খ 
ক্ষব্রিয়বৃত্তি প্রধান, কিন্তু আচার্যের কর্মযোগ ব্রাহ্গণবৃত্তি প্রধান। 
এইরূপ কর্মযোগে বৈশ্তবৃত্ভিধারী বা মজুরবৃত্তিধারীদেরও নিষ্ঠা হইতে 
পারে। 

৪৮। হে ধনগ্রয়! আত্মস্থ হইয়া তুমিকৃম্্ম কর। কর্ম ও ফলে 
আসক্তি রাখিও না। কর্মে সিদ্ধি ও গিমিকে সমানভাবে দেখো, 
যোগের ইহাই লক্ষণ 

শক্তিবাদ ভায্ব-_যোগলক্ষণ এখানে এতই স্পষ্ট ভাষায় বল৷ 
হইয়াছে যে ইহার উপর টিপ্ননী প্রয়োজন হু না। যোগস্থ হইয়' 
কর্ম করিতে হইলে রাজযোগের সামান্ট ক্রিয়াও জানা গ্রয়োজন। 
€৯ম অঃ দ্রঃ) 

৪৯। হে ধনগ্য়। বুদ্ধিও যোগকে ত্যাগ করিয়া ধাহার! বর্শ 
করেন, তাহাদের কর্ম অত্যন্ত নিয়স্তরের। তুমি বুদ্ধির আশ্রয় লও। 
বাহার? ফলহেতুর উদ্দেশ্তঠ লইয়া কর্ম করেন তাহারা কৃপণ (নিকৃষ্ট)। 

শক্তিবাদ ভাষ্যু--মনকে আত্মমুখী করাই বুদ্ধিযোগ। আত্মাকে 
কেন্দ্র করিয়া কর্মকরা এবং মনের চাওয়াকে কেন্ত্র করিয়া ক্র 
করা ততৃতঃ এক নহে। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ 
' কর্ম এবং ইহাই কশ্মযোগ | 
৫০1 তুমি বুদ্ধিযোগে যুক্ত হও, সুকৃতি ও ছুন্ধৃতি উভয়ই ত্যাগ 


৫৬ শক্তিরাদ ভাষ্য গীত 


কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তু1 মনীষিণঃ 
জন্মাবন্ধবিনিমূক্তাঃ পদং গচ্ছন্তযনাময়ম্‌ ॥ ৫১ 
কর। তুমি কর্খবযোগে তৎপর হও। করের যে কৌশল উহাই 
যোগ । 
শক্তিবাদ ভায়--বেদ নিদিষ্ট ই পুর্তা্দি কর্থের নাম কৃতি । চুঝি, 
ডাকাতি নারী হরণ, অগ্নিদান আদি আস্ুরিক কন্খু ও অন্ুরদের দৃস্কৃতির 
সুযোগ করিবার অন্থকুলে যে কোন কর্ধের নাম ছুস্কতি। শ্রী 
এইরূপ উভয় কর্মই ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। কর্ধযোগ ও কর্শের 


কৌশল যে কি, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (8৭ ভ্রঃ)। অর্থাৎ 
আত্মধ্যান রত থাকিয়া সমাজ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ্য ক্ষাত্র আদি বৃত্ডি- 


কু করু। 
৫১। জ্ঞানিগণ কর্ধ-বন্ধন দানকারী কর্খ্ফল ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি 


যোগে যুক্ত থাকেন, কাজেই তাহারা জন্মবন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত 
হইয়া অনাময় পদ লাভ করেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য--মস্তিষ্বস্থিত ভ্রমধ্যস্থানকে বুদ্ধিস্থান বলে। এই 
কেন্দ্রে স্থিত হইলে তাহার নাম হয় বুদ্ধিযোগী। এই কেন্দ্র স্থিত 
হইবার জন্য রাজযোগের ক্রিয়া আছে। সেই সব ক্রিয়ার অভ্যাস 
করিলে বুদ্ধিস্থানে সম্যকস্থিতি লাভ হয়, কাজেই কর্মের ফলে আশক্তি 
আপনিই কমিয়া যায়| ক্রম বিকাশ ৪র্থ খণ্ড দ্রঃ। 

কর্মই কর্ধের ফলদাতা হয়। আমাদের জন্মের সঙ্গে অনেক জন্মের কর্ 
ও কর্মফল জড়িত থাকে । সেই সব কর্মের বেগ অনুসারে আমাদের 
বুদ্ধি চালিত হয় এবং আমরা নানা প্রকার কর্মে জড়াইয়া যাই 
এবং কর্ম করি। এই লব কর্মের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাপী মন ও 
চিত্ত অজ্ঞাতভাবে জড়িত হয়) ইহার ফলে আমাদের নুতম কর্মফলে 
জড়িত হইতে হয়। যাহাতে মন ও চিত্ত জড়াইয়৷ নাঁ যার এ জন্ু 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগঃ ৫৭ 


যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্যতিতরিষ্যৃতি ৷ 

তদা গন্তাসি নির্রেদং শ্রোতব্যস্য শ্রন্তন্ত চ॥ ৫২ 
অমেক যোগের ক্রিয়া করিয়া মনকে আলগা রাখিবার শক্তি আয়ত্ব 
করিতে হয়। কর্ণ করিতেই হয়, কারণ উহার সঙ্গে শরীর যাত্রা 
এবং অন্তান্ঠ জন্মের প্রারন্ধ ও সঞ্চিত কর্খ জড়িত থাকে। কর্মুও 
হইবে, আবার নূতন কর্ে জড়িত হইতে হস্ইবে না) ইহাই স্ুকৌশল 
কন্ম। ইহা করিতে হইলে বুদ্ধিযোগ চাই। শৃন্যবোধই বুদ্ধিষোগ 1 
ক্রমবিকাশ চতুর্থ খণ্ডে কায়াকাশ ধ্যান দ্রঃ। দত্রমধ্য চিস্তাকে বুদ্ধি- 
ধোগ”? বলিয়া ধাহারা নির্দেশ দেন, তাহাদিগকে অপক্ক যোগী 
জানিবে। শৃন্ঠবোধে তন্ময় হইলে মন ধাস্থানে আসে, রা বুদ্ধি 
যোগ। ৃ 
৫২। যখন তোমার বুদ্ধি মোহচ্ই | অতিক্ করিবে তখন 
তুমি যাহা গুনিয়াছ অথবা যাহা গুনিরুঠ সবই অতিক্রম করিতে 
সক্ষম হইবে। 71 

শক্তিবাদ ভায্ব-_আশার গ্রস্থিই কি, মোহের গ্রন্থির নাম 

বিষুগ্রস্থি। এই দুইটি গ্রন্থি ভেদ না ওয়া পর্য্যস্ত আশ! ও মোহ 


জনিত কথায় বিভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক ।. এখানে বুঝা যায়, অজ্জ্ন 
স্বর্গ», নরক, গুরুবধ, কুটুত্ববধ আদি বিষয়ে বেদের প্রমাণসহ অনেক 


বথা শ্রবণ করিয়াছিলেন । গীতা শ্রবণ করিবার পরও অঙ্জ্নের 
কতট৷ জ্ঞান হইয়াছিল সে বিষয়ে বেশ শব্দে আছে। এসবপাপ 
পুণ্য স্বর্গ নরকের বিভ্রান্তির জন্তই পাগুবদের দ্বার অশ্বমেধ ও 
রাজনথয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । দেই সময় অজঙ্জুনদ্বরা প্রতিবাদ 
শুনা যায় নাই। ত্বর্গারোহণ পর্বে ও দেখা যায় যুধিঠির ভীম অঞ্জুন 
প্রভৃতি ক্ষাত্র সন্যাস গ্রহণ করিয়া উত্তরাভিয়ুখে তাবং মৃত্যু, চলিতে 
থাকেন। এইরূপ মন্ন্যাসও ন্মাতবাদ সম্মত। এইরূপ সঙ্যাসের 


৫৮ শক্তিবাদ ভাম্ত গীতা, 


কথাও গীতা বলেন নাই। এইরূপ বহু ঘটনায়ই বুঝা যায় অঙ্জনকে 
যে গীতাজ্ঞানের দীক্ষা দেওয়! হইয়ছিল আচরণের মধ্য দিয়া উহা 
"আমাদের সমাজ জীবনে স্থান পায় নাই। 


বানপ্রস্থের কথাও গীতা বলেন নাই। চার বর্ণ ও চার আশ্রমের 
' ভাগ বিভাগ সমন্বিত সমাজবাদ স্যার্ সম্মত। বৈদিক, তান্ত্রিক ও 
গীতার সন্যাসের সঙ্গে উহার ভেদ আছে। অজ্জন যে দিব্যজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন, পরবর্তী জীবনে তিনি উহা প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। 
তাহার এই জ্ঞানবাদ প্রচাররূপ কর্শে লিপ্ত হওয়া তাহারই কর্তব্য 
ছিল। তিনি উহা না করিয়া "যাবৎ মৃত্যু তাবৎ উত্তরাভিমুখে গমন* 
রূপ সন্যাস, যাহা স্ততির মতে ক্ষত্রিয়দের জন্য নিদ্দিষ্ট আছে, উহাই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। চার বর্ণ ও চার আশ্রমের বিভাগহীন বৈদিক 
বিধান সন্মত সমাজবাদ বঙ্গদেশে এখনও প্রচলিত আছে। ৪৫, 
বৎসর পুর্বেধ গঃ রঘুনন্দন এই সমাজবাদকে শূত্রবাদদে পরিণত করিবার 
চেষ্টা করেন। যদি বঙ্গদেশে ১* দিনের অশৌচ, গায়ত্রী ব্রন্মোপাসনা 
ও শক্তিবাদের প্রচার হয় তবে বৈদিক যুগের সমাজ ও গীতার ভিত্তিতে 
শক্তিবাদমূলক ধর ও আচার জাগ্রত হইবে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রিয়, 
টৈশ্ঠ ও শূদ্র নাই। ইহার সমাজজীবনে খধি, দেবতা, অন্ুরদের 
বংশধরগণের কঙ্কাল বিদ্ভমান। শর্মা) বস্তু, রুদ্র, সেন, সোম, ঘোষ, 
দেব, মিত্র, চন্দ্র, আদিত্য, বর্ধন, সিংহ প্রভৃতি বৈদিক যুগের দেব 
বংশ এখনও বঙ্গদেশে রহিয়াছেন। এই সব বংশকেই ভারতের 
অন্যান প্রান্তে স্মার্তযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তাদি বংশে রূপাস্তবিত 
করা হইয়াছিল। আমরা চার বর্ণ ও চার আশ্রমের বিবোধী নহি। 
আমর] বলি, খষি ও দেবতাগণ মিলিত সমাজ কোন হীন সমাজ 
নহে বরং উহা আরও উচ্চসমাজ। গ্রকুষ্খ বৈদিক জ্ঞান ও কর্মকে 
ভিত্তি করিয়া যে ধর্মের বীজ রোপণ করিলেন, পাগুবগণের অত্যধিক 


দ্বিতীয়োহধ্যায়; সাংখ্যযোগঃ ৫৯ 
স্মার্ত বুদ্ধির ধর্মভাবের নিকট উহা বিকশিত হয় নাই। ইহার ফলে 
মহাভারতের পরে ভারতে ভীষণ পতনের যুগ আনে । বলা প্রয়োজন, 
স্মার্তবাদই পোরহিত্যবাদের বাহক হয়। ইহার পরই পুরোহিতগণ 
সকলের “বেদাধিকার নাই” এই মতের প্রসারতায় মন দেন এবং 
সমাজে শক্কিবাদীয় ধর লুপ্ত হইয় মানুষউপাসনা প্রবন্তিত হয় এবং 
সে সঙ্গে দূর্বল ধর্মের প্রসারের পথ হয়। 

বেদের কর্থান্সারে বৃত্তিভেদ আছে। ন্মার্ভযুগে এই এই বৃত্তি- 
ভেদকে কেন্ত্র করিয়া বংশ পরম্পরায় জাতিভেদ প্রবন্তিত হইয়াছিল। 
ইহাও খুব ভাল সমাজ ব্যবস্থা! ভারতের বহুস্থানে এই সমাজ 
প্রবত্তিত আছে। বঙ্গদেশের সমাজ ব্যবস্থায় দেববংশী, খধিবংশী, 
রাজবংশী ইত্যাদি প্রকারের ভেদ বিদ্তমান। ্মার্ভবাদীয় মাজে 
যেদিন গায়ত্রী উপাসনা ও বেদাধিকার্‌ দম প্রবেশ করিয়াছে, সেই 
দিন হইতেই হিন্দু সমাজের হুর্দশা আয়ু হইয়াছে । হিন্দুধর্ম মঠ 
মন্দির হইতে প্রচারের ধর্ম নহে, ইহ! প্রচারের কেন্ত্র ছিগ ব্রন্মচর্য্য 
আশ্রম বা স্থল কলেদ্দ। আজও আমর্ধী বলি, স্কুল কলেজে গায়ত্রী 
উপাসনা অবশ্ত শিক্ষনীয় করিয়া প্রবর্তন কুপন হউক | ফলে জাতিভেদ, 
বংশভেদ বা ভাষাভেদ যে হিন্দু ধর্ধের কোন ক্ষতির কারণ নহে এবং 
ইহাই যে হিন্দুধর্মের শক্তি, ইহা সকলে বৃঝিতে পারিবেন। আমর! 
"শক্তিবাদীয় সমাজ ব। বেদবাদীয় সমাজ অথবা! কোল, ভীল আদি 
প্রাকৃতিক সমাজ) কাহারও সমালে|চনা স্মর্থন করি না। আমবা 
শিক্ষাবিভাগে এক উপাসনার জন্য প্রবল আন্দোলন চাই। এবং 
সেই সঙ্গে ১* দিনের বেশী অশৌচ রাখিবারও প্রয়োজন আছে বলিয়া 
স্বীকার করিনা। এভাবে ভারতে ও ভারতের বাইরে সর্বত্র শক্তিবাদীয় 
সমাজ গড়িয়া লইয়া বিশ্বের গতি জড়বাদ-4-আধ্যাত্মবার্দে পরিণত 
করিলে বিশ্বে স্থায়ী সুখের দিন আসিবে । গীতাকে সমাজজীবনে 


৬ শক্তিবাঁদ ভাষ্য গীতা 


শ্রুতিবি প্রতিপন্ন তে যদা' স্থাস্াতি নিশ্চলা । 
সমাধাবচলা৷ বুদ্ধিস্তনা যোগমবাগ্সাসি ॥ ৫৩ 
অজ্জন উবাচ 

স্থিতপ্রজ্ঞন্ত ক! ভাষা সমাধিস্থস্ত কেশব। 

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌॥ ৫৪ 
স্থান দিতে হইলে; ইহার জন্য শক্তিবাদীয় সমাজও গড়িয়া তুলিতে 
হইবে। যদি পৌরহিত্যবাদীয় চালবাজী না থাকে এবং ভাববাদীয় 
ধর্মের নাচানাচি কমিয়া যায়, তবে ম্মার্ত সমাজও শক্তিবাদীয় সমাজের 
মতই কাজ দিতে পারে। আমরা সমস্ত বিগ্ভালয়ে গায়ত্রী উপাসন! 
চাই এবং শক্কিবাদ পড়াইবার ব্যবস্থা চাই। রাজনীতির প্রধান অংশ যে 
শক্ষিবাদ, ইহারও প্রচার হওয়া প্রয়োছন। পশ্চিমের ভোগবাদ, 
যৰনবাদ, পৌরহিত্যবাদ ও ভাববাদদ ভারতকে সর্বনাশের পথে 
আনিয়াছে, ইহার প্রতিকার যাহারা চাও তাহারা শক্তিবাদ প্রচার 
কর এবং গায়ত্রী ব্রন্মোপাসনার জন্য সকলকে অন্থরোধ কর ; তবেই 
গীতার ধর্ম সার্থক হইবে। গীতা শ্রবণ করিয়া অজ্ীনের মোহচক্র 
জ্ঞাতি ও স্বজনদের সীমা অতিক্রম করিলেও পৌরহিত্যবাদীয় চক্রু 
অতিক্রম করে নাই। 

৫৩। নানা প্রকার শ্রুতিকথায় বিভ্রান্ত মদ যখন বিভ্রান্তি 

অতিক্রম করিয়া নিশ্চল হইবে, বুদ্ধি যখন সমাধীতে একাগ্র হইবে, 


তখন তুমি যোগলাভ করিবে । 
শক্তিবাদ ভাষ্য । এখানে শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক ধর্শের মুলনতি বলিয়া 


দিলেন। শত শত ধর্মকথা ও শ্রুতিকথা লইয়া মাথা ঘামানো 
ধর্ম নহে। ধশ্খ হইতেছে, এমন কিছু ক্রিয়! করা যাহাদ্বাথা মন 
স্থির হইয়। সমাধি লাভ হয়। সমাধি লাভই যোগ, ইহাই হিন্দু 


ধর্মের মর্ম কথা। | 
৫৪ অঞ্জুন বলিলেন_ধাহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে এমন 


দ্বিতীয়োহধ্যায়; সাংখ্যযোগঃ | ৬৯ 


শ্রীভগবান্ুবাচ ' 
গ্রজহাতি যদ! কামান্‌ সব্ধ্ধান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্তেবাত্মন। তুষ্ট; স্থিতপ্রজ্ঞস্তদৌচ্যুতে ॥ ৫৫ 

(লোকের লক্ষণ কি? তাহার সমাধির লক্ষণ কি? যাহার বুদ্ধি স্থি: 
হইরা গিয়াছে, তিনি কিরূপ বলেন? কিরূপ চলেন? 

শক্তিবাদ ভাষ্য । এখানে অজ্জন বেশ ভাল প্রশ্ন করিয়াছেন। 
আমাদের ইহাই দেখিতে হইবে-_স্থির প্রজ্ঞ মহাপুরুষগণ ভাব, ভঙ্গি, 
হাসি, কান্না ও সিনেমার নৃত্য নাচিয়া বা জামাই সাজ সাজিয়! মেয়ে 
মানুষ ও বড় লোকদের ভুলাইয়া ধর্মের দোকান চালান কিনা? 

৫৫| শ্রীভগবান বলিলেন-_হে পার্থ! যখন কোন মান্য 
অনোমধ্যস্থিত সমস্ত প্রকার কামনা প্রিত্যা করিয়া নিজের 
আত্মাতে তুষ্ট থাকেন, তখন তাহাকে স্িপ্রজ্ বলা হয়। 

শক্তিবাদ ভান্ত-_-বাজষোগ নিদ্দিষ্ট ৫ গাক্রয়া” কিছুদিন অভ্যাস 
করিবার পর মনকে এভাবে কামনা শা করিবার বিজ্ঞান জান! 
'যায়। আশা, মোহ ও অহং এই তিন অজ্ঞান গ্রন্থি ভেদ ন! 
করা পর্যযত্ত মন ঠিক ঠিক কামনা 'শৃন্ত হয় না (বিস্তারিত 
ক্রমবিকাশ ২য় ভাগ ভ্রঃ)। 

প্রাণ ক্রিয়ার পুরক, রেচক ও কৃত্বক এই তিনটা ভাগ আছে। 
গুরু পাছুকা চিন্তা কর, এই সঙ্গে বায়ু টানিতে থাক, ইহার নাম 
পুরক। গুরুপাছুকা ধ্যানরপ ক্রিয়া ও মনের অন্যান্য চিন্তা বাহির 
করিয়া দাও, সঙ্গে সঙ্গে বায়ুও বাহির করিয়া দাও ; ইহার নাম 
রেচক। এই ভাবে মনকে যতক্ষণ পার খালী রাখ, বায়ুও টানিও 
না, ইহার নাম কৃস্তক। এইরূপ প্রাণক্রিয়'র অভ্যাস কিছু 
দিন করিবার পর মন কি ভাবে খালী হয় এবং খালী মনকি 
ভাবে নিদে নিজে আরামে থাকে) ইহা বুঝিতে পারিবে। এইব্প 





৬২ শক্তিবাদ ভাব্য গীত 


পূরক, রেচক ও কুস্তকক্রিয়া দিন রাত করিতে হয়। মন যখন 
একদম খালি হইয়া মনে বিশেষ আরাম থাকে। সেই অবস্থার 
নামই স্থিতধী । 


প্রাণক্রিয়া অভ্যাস করিবার পুর্বে বহুদিন ভাল ভাবে গরু 
গাছুকা ধ্যান অভ্যাস করিতে হয় এবং কেবলী প্রাণায়ামও 
অভ্যাস করিতে হয়। প্সর্ধদা গলায় ঠেকাইয়া শ্বাস (নাক দিয়া) 
টানিবে এবং গলায় ঠেকাইয়া শ্বাস (নাক দিয়!) ছাড়িবে।” ইহাতে 
শ্বাস প্রশ্বাসের গতির উপর সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব হয়। এবং অজ্ঞাতসারে 
কখনও শ্বাসপ্রশ্বাম আর গ্রবাহিতই হইবে না। কেবলী প্রাণায়াম 
একবার আয়ত্ব হইলে জীবনে এতটী শ্বাস প্রশ্বাসও অজ্ঞাতভাবে 
আর চলিবে না। এবং স্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত ধীর হইবে। ব্রহ্ষনাড়ীস্থিত 
মস্তিষ্ক কেন্দ্রটার নাম গুরুপাহ্কা। ইহা কোন শ্রীমানবের পদমুগল 
নহে। ইহাতে ১২টী জান কেন্দ্র আছে। ইহা ভন্ত্রও যোগশাস্তর নিদিষ্ট 
লয়যোগের ক্রিয়া বিশেষ । এই লয় যোগের ক্রিয়ার সহিত রাজযোগের 
প্রাণক্তিয়! যোগ করিয়া যোগাত্যাস করিতে হয়। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ 
৪ খ্ঁ ভাগ ভ্রঃ। 


প্রীঅরবিদ্দ সঙ্ঘের লোক্দিগকে আমরা গুরুপাছুকা ও কেবলীর 
সংযোগহীন প্রাণক্রিয়া করিতে গুনিয়াছি। আমর! সাধককে এরূপ 
করিতে নিষেধ করি। গুরুগাছুকা ও কেবলী না জানিয়া গ্রাণ 
ক্রিয়ার অভ্যাস করিলে মন কয়েক মাদের মধ্যেই রুষ্ম হইয়া যায় 
এবং আত্মতৃপ্তি বা আরাম কমিয় যায়। 

গুরু পাছুকার সঙ্গে মস্তিষ্কের সমস্তগুলি কেন্দ্রই সম্বন্ধ রাখে। 
এধন্য ইহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণক্রিয়ার অভ্যাস করিলে ক্রমে 
মন সম্পূর্রূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মস্থিতি লাভ হয়। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগঃ ৩৩ 


হুঃখেসনুদিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীয়ু-নিরুচ্যতে ॥ ৫৬ 
যঃ সর্ধত্রানভিনেেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাস্টভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন দ্েষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত! ॥ ৫৭ 
৫৬) বাহার মন দুঃখে উদ্িগ্ন হয় না, সুখে যাহার স্পৃহা 


নাই, ধিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এমন ভাবে ষাহার 
বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত তিনিই মুনি বলিয়া কথিত হন। 


শক্তিবাদ ভাহ-_মুনিরা কি সুখ ছুঃখ অন্থতব করেন না? 
অন্থভব নিশ্চয় করেন; কিন্ত তাহারা সুথ ছুঃখের আদি অস্ত ও 
মধ্য সবই জানেন। কাঞ্জেই তাহারা ইহাতে চঞ্চল হন না। বহারা 
মানসিক ছুঃখ সম্বন্ধে বিস্তযরিত বুঝিতে চান তাহারা যোগসুত্রে 
“পঞ্চরেশ” দেখুন। আসক্তিহীন মানবকে এসব মানসিক ক্লেশ ভোগ 
করিতে হয় না। প্রারন্ধনশেও আসক্তি! জাগিলে ভয়ঙ্কর ক্লেশ 
ভোগ করিতে হইবে । মুনিগণ ইহাতে "টাল হন না। লোকের 
কাছে মুনি বা খষির লক্ষণ সম্পন্ন মান হইবার জন্য অপ গৃহী 
জ্ঞানীদের মত কেহ যদি সুখ, দুঃখ, রাগ, ভয় ও ক্রোধার্দি চাপিবার 
চেষ্টা করেন, তবে ভুল করিবেন। এ সব অন্তরবৃতি কিভাবে এবং 
কেন জাগে, উঠার নিয়ম আছে এবং কি বিজ্ঞানে মন প্রতিহত 
হইলে এ সব উঠিবে না, উহারও নিষম আছে। সেসব না জানা 
পর্য্যন্ত কেহ যেন অসময়ে মুনি হইবার সাধে মনের ভাব চাপিবেন 
নাঃ উহার ফলে মনে প্রতিক্রিয়া হইবে এবং নিজের ভ্রান্তি 
ব্যবহার দরুন প্রিয় লোকের নিকট অপ্রিয়ই হইবেন। সাধন! 
করিয়া! চলুন, কন্ঠ করিয়! চলুন, মুনি না সাঙ্জিয়া অত্যন্ত সাধারণ 


মান্গষের মত জীবন যাপন করুন। কখন মুনি হইবেন সময় হইলে 
নিজেই সব জানিতে পারিবেন। 
৫৭1 যিনি সর্ববিষয়ে আসক্তিহীন এবং কোন প্রকার শুভ, 


৬৪ শকিবাদ ভাব গীত। 


যদা সংহরতে চাঁয়ং কৃর্ষোইঙ্গানীব সর্র্শঃ। 
ইক্জিরানীন্দরিয়ারথেত্যত্তস্ত গ্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮ 
বিষয়া বিনিবর্তৃস্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ | 
'রসবর্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট। নিবর্ভাতে ॥ ৫৯ 
বা অগ্তভ প্রাপ্তিতে ধাহার আনন্দ বা দ্বেষ নাই। তীহারই প্রজ। 
প্রতিঠিত হইয়াছে। 

শক্তিনাদ ভাষ্য। শক্তিবাদ। অসুরনার্দ ও ছুর্বলবাদ বুঝিবে। 
শক্তিবাদের ভিত্তিতে সমস্ত জীবন কর্তব্য করিয়া চঙ্গিবে ৷ দূর্ববল 
বা অন্ুরবাদ অনুসরণ করিবে না, ইহার ফলে ভাল হউক বা 
অন্দ হউক বিচলিত হইবে না, ইহাই স্থিত প্রজ্ঞার পথ। 

৫৮। কচ্ছপ যেমন (বিপদের সম্মুখিন হইলে) নিজের অঙ্গ সংক্কোচ 
করিয়া লয় ঠিক সেইরূপ বিষয়ের সংযোগে যাহার মন স্বতাবতঃই 
ন্ুচিত হর তাহারাই প্রজ্ঞা প্রতিঠিত জানিবে। 

শক্তিনাদ ভাম্ত-_-জীবের মন স্বভাবতঃই বিষয়যুখী | যখন সাধকের 
নন প্রজ্ঞার প্রতিঠিত হয় তখন তাহার মন ম্বতাবতঃই অন্তরমুখী হয় 
এবং বিষয়ের সংস্পর্ষে আসিবা মাত্র সংকুচিত হর। কচ্ছপগণকে 
অনেক সময় জলের উপর সতার দিতে দেখা যায়। সেই সময় তাহারা 
দি বিপদের সম্মুখিন হয তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের হত পাও মাথা 
নিজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং দেখা যাইবে যেখানে সে সাতার 
কাটিতেছিল ঠিক জলের তলে পড়িয়া আছে। ইন্জরিয়গণের ও 
এনের এইরূপ অস্তরবৃত্তি বার বার আত্মোপলব্ধির ফলে আসিয়া 
খাকে। অস্বাভাবিক চেষ্টা করিয়া এই সব আয়ত্ব করিবার চেষ্টা করিলে 
ইহার ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং লাভ অপেক্ষা শরীর ও মনের 


ক্ষতি বেশী হইবে। 
৫৯ নিরাহারী দেহদের নিকট বিষয় সকল নিবপ্তিত হইলেও 
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যততে। হাপি_ কোস্তেয় পুরুষ্য বিপশ্চিতঃ। 
ইন্জরিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং ঘন; ॥ ৬০ 

ধ্বষয়ের রস (আকর্ষণ) অন্তরে থাকিয়া যায়। আত্মদর্শনের পরই সেই 
রসের নিবৃত্তি হয়। 

শক্তিবাদ ভায্--এই স্কেরকটীও মর্ম অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। নিরাহারী 
কথার অর্থ হইতেছে «“সংযমী” । অর্থাৎ ধাহার মন বিষয়সকলকে 
আহার করেনা । বিষয়সকলকে গ্রহণ না করিলে মনের বিষয় 
সকলকে গ্রহণ না করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু প্রত্যেকেরই জানা 
গ্রয়োজন যে বিষয়তোগে মনের স্বাভাবিক. আকর্ষণ আছে। এই 
আকর্ষণই রস নামে খ্যাত। এইরূপ সংযমষিষ্ক মনেরও এই রসের টান 
কিন্ত যায় না। ইহা আত্মোপলব্ধির পরই দিবৃত্ত হয়। 

অনেকে বলিবেন, বিষয়েও আতমদর্শ করিতে থাক, ফলে 
বিষয়ের রসে আকর্ষণ থাকিবে না। | বলিতে পারি, যতক্ষণ 
'াক্মোপলন্ধি হয় নাই ততক্ষণ বিষয়কে গক্রূপ দেখার খুব ভাল 
ফল দেয় না। যখন আত্মোপলন্ধি হয় টান বিষয় কেন, সবই 
আত্মরূপ হইয়া যায়। আমরা এ সব সাধনাক কথা লইয়া বিভ্রান্তির 
স্ষ্টি করিতে চাই না। এখানে আরন্তে শংযমের অবলম্বন এবং 
আত্মোপলন্ধির পর ঠিক ঠিক “নিবৃত্তির” কথা গীতা বলিতেছেন। 
বন্ততঃ ইহাই সত্য কথা। . 

৬*। হে কোল্তেয়! জ্ঞানী ও সৃংষমী পুরুষের মনকেও উত্তেক্ষিত 
ইন্দ্রিয় সকল হরণ করিয়! লয়। 

শক্তিবাদ ভায্য । জন্ম জন্মান্তরের বিষয়ভোগের ন্ুতম্থতি চিত্তে 
পম! থাকে । সংযমশক্তি বুদ্ধিকেপ্র হইতে আপিয়া ধাকে, ইহা 
€ কলার বিকাশ কেন্দ্র। সুখবোধের কেন্দ্র বি,কেন্ো। ইহা ৭ কলার 
বিকাশ স্থল। কাজেই সংঘমে ইন্জিয়ের উদ্ধেজনা ও মনের ভোগ- 


৬ শক্তিবাদ ভাব গীতা 

তানি সর্ব্বাণি সংষম্য যুক্ত আসীত ম€পরঃ। 

বশে হি যচ্যেক্জিয়াণি তত্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিতা ॥ ৬১ 

ধ্যায়াতো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গভেষুপজায়তে। 

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ ৬২ 
স্পৃহা নির্খুল হয় না। পূর্বব শ্লোকে কি ভাবে ইহা শেষ হয়, উদহ্বা' 
বলা হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মদর্শনের পর সে সব নিবৃত্ত হয়। 

৬৯। তাহাদের সমস্তগুলিকে ( অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্িয়গণকে ) সংযম 
করিয়া আমাতে ( আত্মাতে ) যুক্ত হইবে, এই ভাবে ধাহার ইন্দ্রিয় 
সকল বশীভূত, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিঠিত ॥ 

শক্তিবাদ ভায়া । এখানে «ইন্রিয়গণকে বশীভূত করা)? এবং 
“আত্মাতে যুক্ত হুওয়া”” রূপ ছুইটী ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে। 
সাহারা আত্মধ্যান করেনা এবং আত্মরস অন্ুভব করে নাই তাহাদের 
ইন্দরিয়গ্ণ কথনও বশীভূত হয় না। প্রথমটায় ব্রন্মনাড়ীর ধ্যানকে 
অবলম্বন করিয়া আত্মরদ পাইবার চেষ্টা করিতে হয়। আজকাল, 
এক একটী সম্প্রদ্দায়ে এক একটী ছবির ধ্যান ব৷ কল্পিত অবতারাদির 
ধ্যান প্রচলিত হইয়াছে। যাহারা আত্মজ্ঞান ও আত্মরস পাইতে, 
চাও, তাহারা এ সব দৌকানদারী সাধনা হইতে দুরে থাকিবে। 
এসব কল্পনা জল্পনাকে বালকের পুতুলখেলার মত অর্থহীন জানিবে। 
বক্ধনাড়ীর ব! পিবপিত্ডের ধ্যান করা অত্যন্ত নির্দোষ ও বৈজ্ঞানিক 
সাধনা (ক্রম বিকাশ ২য়, ওয়, ওর্থ, ভাগ ভ্রঃ)। 

৬২.। মানুষ বিষয়ের ধ্যান করিলে বিষয়ে আসক্তি জন্মে। 
এ আসক্তি হইতে কামনার উদয় হয়। পরে কাম হইতে ক্রোধ 
উৎপন্ন 'হয়। 

শ্তিবাদ ভাষ্য । মনকে থালী রাখা যায় না। মন হয় বিষয়ের 
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ক্রোধান্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মতিবিভ্রমঃ। 
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্াতি 1 ৬৩ 

ধ্যান করিবে অথবা আত্মধ্যান করিবে । আত্মধ্যানের ফলেই গুজা। 
প্রতিঠিত হইবে। বিষয়ের ধ্যান করিলে আলক্তি, কাম ও ক্রোধ 
দেখা দিবে ; পরের গ্লোকে উহার আরও পরিণতির কথা বলা 
যাইতেছে । | 

আক্কাল বিষয়ের ধ্যানকে অবলম্বন করিয়া রাজনীতির ভিত্তি 
দেওয়া হইয়াছে | নেতার! চব্বিশ ঘণ্টা ইহাই চিন্তা করিফা বেড়ান, 
কাহার ধন কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নিঃম্ব করিব এবং সেই ধনে 
নিজের দলের লোককে পুষিয়া রাজ্য করিব। বিষয় ধ্যায়াগণ 
আল্লার রাজ্যই স্থাপন কর বা সাম্যবাদই স্থান কর ; ফলে রাজ্াটী 
হইবে কিন্তু একটী দলের লোকের। শেক র্ধ্ দেখা যাইবে) 
ইহার ফলে শান্তি মোটেই হয় নাই, া্সঁ 1ও হয় নাই, আল্লার 
রাজ্যও হয় নাই; একদল মানুষকে নিঃস্ব? বৃক্ধরিয়া চোর ডাকাত 
ও গুগার দল পুষ্ট করা হইয়াছে মাত্র । মরা আত্মার ধ্যানকে 
ভিত্তি করিয়া উপাসনার প্রবর্তন করিতে !বলি এবং দুর্ববলবাগ 
অস্থুরবাদ ও শক্তিবাদ এর ফল বুবিয়া শক্কিবাদীয় নীতিতে বাষ্ট্ 
পরিচালিত করিতে বলি। শ্রীরুঞ্চ বলিতেছেন, বিষয় ধ্যানের ফল 
ভয়াবহু। | 

৬৩। ক্রোধ হইতে সংমোহ (কর্তব্যাকর্তব্য বিবেক হীনতা ) 
সংমোহ হইতে স্ত্বতিবিত্রম ( আত্মস্থতি। শান্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য সবই 
বিদ্বরণ হয়), স্তৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ 
হইবার পর সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

শক্তিবাদ ভাস্। কি ভাবে একটা মানুষ, রি জাতি এবং 
একটা রাষ্ট্র ধবংশের পথে যায়, গীতা উহার খুব স্পষ্ট নির্দেশ দিতেছেন, 





৬৮ শক্তিযাদ ভাব্য শীত 


“বিষয় ধ্যানের পরিণতি ধ্বংশ । “আন্াহ্‌ উজ নামে কাফের: 
দের ধন লুট করিষ্বা! তাহাদগকে নিঃত্ব করিব ও নিজের] ধনী 
হইব” ব1 প্সাম্যবাদের নামে বিত্তসম্পন্লগণকে নিঃস্ব করিয়া নিজের 
দল পুষ্ট করিব ও রাজ্য করিব” | নীতিগত ভাবে বন্ত দুইটী কিন্ত এক। 
বেদ বলেন, “মা গৃধঃ কণ্যন্বিৎ ধনম্‌” ঈশা, মন্ত্র ১॥ অর্থাৎ 
“কাহারও ধনের লোভ করিও না"। প্অন্ন বস্পের ঘ্বচ্ছলতা এবং 
লোভহীনতা” ইহ।ই ভারতীয় সমাজবাদের প্রধান কথা। «প্রচুর 
দুধ ও প্রচুর অন্নই ভারতীয় সমাজজীবনের মূল নীতি। 
নুষ্ঠনবাদীরা কি ইহা করিবার শক্তি রারে ? আমর। বলি, শিক্ষার 
মোড় ফিরাও। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী 
ব্রত্মোপ!সনা প্রবর্তন কর। . 

ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম, ইসলাম ও শক্তিবাদীয় রাষ্ট্রনীতি 
তুলনা মুলক ভাবে পড়াও। মানুষের ধ্যান বিষয়ের সীম! অতিক্রম 
করিয়া আত্মার দিকে আন্ুক এবং বেদবাদীয় সমাজ ও রাষ্ুবাদের 
তুলনায় ছুর্ধবলবাদীয় সমাজ ও রাষ্ট্রবাদ কত অপদার্থ, ইহ! সকলেই 
বুরুক। যদি ধন সাম্যবাদই তোমাদের লক্ষ্য, তবে রাষ্ট্রগতি ও চাপরাসীর 
বেতন এক কর নাই কেন? যদি ধন সঞ্চয় এতই খারাপ বস্ত 
ভবে মন্ত্রীদের ও চোরাকারবারীদের নামে ব্যান্কে লক্ষ লক্ষ 
টাকা জমে কেন? নমস্ত বন্ততে ভেজাল, শিশুর হুধে জল, 
এবং সমস্ত মানবে চৌধ্য ও গুপাবৃতি দেখা দিয়াছে । ইহার কারণ 
শাসক সম্প্রদায় আজ চোর, ৩, মিথ্যাবাদী ও অনুর হইয়াছে। 
সাহারা সাম্যবাদ চাও, তাছারাও অধ্যাম্মবাদ বোঝ ; আত্ম! ভিন্ন 
€কোধাও সাম্য নাই। জড় ও বিষয় চিরদিন বৈষম্যময়। আড় ও 
অধ্যাত্ববাদ. মিশ্রিত শকিবাদ বুঝ। নিজের জীবন ও সমাঙ্গজীবন 
সুখ ও শান্িময় হইবে। 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগ; ৬৯ 


রাগছেফীতযুক্তিভ্ত বিষয়ানিক্দরিয়ৈশ্চরম্‌। 
আত্মবশ্ঠৈবিধেয়াত্বা। প্রসাদমধিগচ্ছত্তি ॥ ৬৪ 
গ্রসাদে সর্ধবছুঃখানাং হানিরশ্যোপজায়তে ] 
প্রসন্নচেতসো হ্যাণড বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠত ॥ ৬৫ 
নাতি বুদ্ধিরযুক্ত্য ন চাযুক্তত্য ভাবন]। 

ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাস্তস্ত কৃতঃ সুখম্‌॥ ৬৬ 

৬৪। কেহ কেহ আসক্তি ও বিরক্তিতে বশীভূত না হইয়া 
এবং আত্মবশে বশীভূত থাকিয়া, বিষয়ে গরিমিত ভ্রমন করিয়া 
শাস্তিলাভ করিয়! থাকেন। 

শক্তিবাদ ভাম্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অতি সন্তর্পনে কি ভাবে আত্মবশে 
বশীভূত সাধক ভোগের মধ্য দিয়া বিষয় রাঙ্জ্য অতিক্রম করেন, উহা 
প্রকাশ করিলেন। তাস্ত্রিক সাধনায় ধাহারা! | িব্যভাব প্রধান তাহারা 
বিষয় বা ভোগের সংস্পর্ষে থাকেন না। বহার বীরভাব প্রধান 
সাধক তাহাদের মধ্যে এইরূপ পন্থার সমঞ্ধা, আছে। জানের শেষ 
প্রান্ত পর্য্যন্ত না যাওয়া পর্যাস্ত ইহাদের কেছই নিরাপদ্দ নহেন। 

৬৫। & ভাবে প্রসন্ন চিভ যোগীর 'শীপ্তই সমস্ত ছুঃখ নাশ 
প্রাপ্ত হয় এবং তিনি বুদ্ধিতে প্রাতিঠিত হুন। 

শর্তিবাদ ভাষ্য। বিষয়ে পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া! অনেকে বেশ 
ভাল ভাবেই হাবুডুবু খাইতেছেন, ইহাও দেখা যায়। আমাদের 
মনে হয়, ষীহার! প্রকৃতই যোগাভ্যাসী তাহারা যে ভাবেই হউক 
গথ করিয়া লইতে পারেন। 

৬৬। যাহার বুদ্ধিযোগ হয় নাই রা মন যাহার সমাহিত 
নয়, তাহার ভাবন। আশত্মবিষয়ক হয় না। যাহার বিচারধারা আত্মাকে 
কেন্দ্র করিয়া হয় না, তাহার শান্তি হয় না। যাহার শান্তি নাই 
ঘাহার সুখ কোথায় 1 





৭০ শক্তিবাদ ভাত গীতা 


ইন্দিয়াণাং হি চরতাং যগ্মনোইমুবিধীয়তে। 
তদন্ত হরতি প্রজ্জাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ 
তত্মান্ধ বন্য মহাবাহে। নিগৃহহীতানি সর্বশঃ। 
ইন্দরিয়াণীক্দরিয়ার্েভ্যনতস্ প্রজ্ঞা গ্রতিষিতা ॥ ৬৮ 
শর্তিবাদ ভায্য। জীরুষ্চ এখানে স্পষ্ট বঙ্গিয়া দিলেন যে যাহার 
বিচারধারা ও কন্তর্ধারা আত্মাকে কের করিয়া হয় না তাহার 
সুখ নাই। পৃথিবীর সব দেশেই নানা প্রকারের কর্ম্বাদ, সমাজবা? 
ও রাষ্ট্রবাদ উঠিয়াছে, ভারতেও উঠিগনাছে। ভারতের কন্ধধারার 
যুলে রহিয়াছে আত্মা ইহাই শক্তিবাদীয় কর্ম ও সমাজনীতি 
নামে খ্যাত। 
৬৭। যাহার মন ইন্দ্িয়গণের সঙ্গে (বিষয় ভোগে) চড়িয়া 
বেড়ায়, তাহার প্রজ্ঞা যেমন ঝড় জলস্থিত নৌকাকে ডুবাইয়া দেয় 
ঠিক এইরূপই ভুবিয়া যায়। 


শক্তিবাদ ভাত্য। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিবেক কিছু না 
কিছু থাকে, সংযম ও অভ্যাস দ্বারা প্রজ্ঞাকে বৃদ্ধি করিতে হয়। 
উহা না করিয়া উচ্ছল ও বিষয়াসক্ত হইলে প্রজ্ঞা লুণ্ত হয়। 
দেখা যায় বিষয়চর ও আত্মচর ছুই প্রকার ব্যক্তি ও ছুই প্রকারের 
মতবাদের ফল এক নহে। আল্লার নামেই লুট কর বা সাম্যবাদের 
নামেই লুট কর, বিধয়চর হইলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। এ 
জন্য গর্দীতে বসিয়া নিজের পকেটটা যত ভরপুর হয়, ভোটারদের 
পকেটটী কিন্তু সেইরূপ হয় না। 

৬৮। অতএব হে মহাবাহে! ! ষাহার ইন্জরিয়সকল ইন্রিয়ার্থ হইতে 


হইতে সম্পুর্ণরূগে নিগৃহীত:হইয়াছে তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিঠিত! জানিবে। 
শক্তিবাদ তায্য। পুর্ব সংযম ও পরিমিত বিষয় ভ্রমণননপ ছুই 


দ্বিভীয়োহধ্যায়; সাংখ্যযোগঃ | ৭১ 


যা নিশ! সর্ধ্ভূতানাং তস্যাং জাগন্তি সংযমী ? 
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্ঠাতো মুনেঃ ॥ ৬৯ 


আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্ধৎ। 
তথ্বৎ কাম! যং প্রবিশস্তি সর্ষে । 
স শান্তিমাপ্পোতি ন কামকামী ॥ ৭৯ 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ব্বান্‌ পুমাংস্চরতি নিঃস্পৃহঃ 
নির্মামো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 
প্রকারের পথের ষে কোন পথেই চল না কেন, স্তথিতগ্রজ্ঞার শেষ 
লক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে বিষয় হইতে ইন্িযপণের নিগ্রহ। রাজা ও 
তীকষারী, ব্রাহ্মণ এবং শৃদ্র সকলের জন্য, কঁহাই আদর্শ এবং ইহাই 
'লক্ষ্য হইবে । তবেই সমাজে শাস্তি। রী 
৬৯। সমস্ত জীবের নিকট যাহা -এ্িশান্বরূপ, সংযমী পুরুষ 
সেই স্তরে জাগ্রত থাকেন | জীবগণ যে নি ভূমিতে জাগিয়া থাকেন 
যুনিগণ (সংযমী ) সেই স্তরকে নিশাকার্য় মত অন্ধকার দেখেন। 
শক্তিবাদ ভাস্। এখানে ভোগী ও; (জানীর মনোন্রগং ষে 
স্পষ্টতঃ দুইটী বিরুদ্ধ স্তরে প্রতিঠিত, তাঙ্কা বেশ ভাল ভাবেই বলা 
হইল । সাধক দশার তুমি দিব্যাচারী বা বীরাচারী হও সেটা বিচাধ্য 
নহে, কিন্ত সিদ্ধদশ|য় বিষয়জগতের সঙ্গে জ্ঞানীর কোনই সন্ধ 
খাকে না। 
৭*| শাস্তি তিনি লাভ করেন, ষাহার মধ্যে সমস্ত আশা ও 
কামনা, সমস্ত নদীর সধুদ্রপ্রবেশের মত প্রলীন হয়। যাহারা 
কামনার পেছনে যায়, তাহাদের শাস্তি হয় না। 


শক্তিবাদ ভাম্ব। কামনা যাহার অন্তরে জাগে না, ধিনি আত্ম 
তৃপ্ত তিনিই স্থিতগ্রজ | 


৭১। যিনি সমস্ত কামনা নিংশেষ ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া 


৭২ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


এষা ত্রান্ষী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি। 
স্থিত্বাস্যামন্তকালেইপি ব্রহ্মনির্ব্বাণযুচ্ছতি ॥ ৭২ 

বিচরণ করেন, ধীহার মমতা নাই, ধীহার অহংকার নাই, তিনি 
শাস্তি লাভ করেন। 

শক্তিবাদ ভায্য। ইহা পূর্ণরূপে সন্ন্যাস লক্ষণ। এইরূপ সন্ন্যাস, 
সংসার জীবনে সম্ভব বলিয়! বিশ্বাস হয় না। এইরূপ অবস্থা যদ্দি' 
কাহারও হয়, তাহার নিশ্চয়ই সংসারে থাকা চলে না। সংসারের 
 মনোক্রিয়া এতই মলিন যে সন্ন্যাস জীবনের পবিস্রতার সঙ্গে উহার, 
সামগ্রসা অসম্ভব । ভ্রীকু্ষ ও জনকের কথা অনেকেই বলিবেন, 
আমাদের মনে হয়। এষুগে শ্রীকৃষ্ণ ও জনক নিশ্চয়ই হাবুডুবু খাইবেন। 
আজকাল ধর্ব্যবসায়ী গৃহী দোকানী অনেক আছেন । তাহারা 
আপনাদিগকে সন্নাসী হইতেও উচ্চ স্তরের বলিয়া ধোষণা করেন। 
এ সব কথার প্রতিবাদ করিয়। লাভ নাই। ইহারা অপুষ্ঠ বিঞু 
স্তরের লক্ষণ সম্পন্ন মানুষ। শক্তিবাদীরা এতটাই মনে রাখিবেন 1 
গণেশ, হুর্ধ্য, বিষুট ও নিয় শিব স্তরের সাধু সন্ন্যাপী কিছু কিছু 
দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উন্নত শিবস্তর ও শক্তিস্তরের সন্ন্যাসী 
আজ দুল হইয়া গিয়াছে। বিশ্বা মিত্র, যাজ্যব্, অষ্টাবক্র ও দুর্বাশার 
মত ঘোর ত্যাগী তপস্বী তেজন্বী এবং শক্তিবাদীয় মহাপুরুষ একটি 
ও দেখা যায় না। যদি শক্তিবাদের প্রচার না হয় তবে এ সব 
মহাপুরুষগণকে শ্রদ্ধা করিব।র মত মানুষও ভারতে থাকিবে না। 

৭২। হে পার্থ! ইহাই ব্রাঙ্গীস্থিতি, ইহা একবার লাভ করিলে 
তাহার আর ভ্রান্তি হয় না। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত 
সাম্য থাকেন এবং ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। 

শক্তিবাদ ভান্ত। আঙ্কাল যুবকদের মধ্যে বিষয়বাদের ভিত্তিতে 
পাম্যবাদের কথা গুনিতে পাওয়া যায় । আমরা বলি, সাম্যবাদ 


ঘবিতীয়োহধ্যায়ঃ সাংখ্যযোগ: রি 


কেবল আত্মগতেই সম্ভব । বৈষম্য বিষয়ের অকাট্য নিয়ম। 

অনেক বোঁদ্ধের ধারণা যে হিন্দুদের মুক্তি ও কোদ্ধদের নির্ববাণ' 
এক নহে। তাহাদিগকে আমরা গীতার এই অধ্যায়টী পাঠ করিতে 
বলি। বৌদ্ধবাদ ও শক্তিবাদের প্রধান ভিত্তি এই অধ্যায়টী। শক্তিবাদই: 
বিশ্বের কল্্যাণকারি অথবা কৌদ্ধবাদই বিশ্বের কল্যাণকারী উহার, 
মীমাংসা শ্রীকুষ্$ই করিয়া গিয়াছেন | আমরা তাই গীতার শক্তিবাদ 
ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ব্রাঙ্ষীস্থিতি লক্ষণে রং চং। হাসি, 
কান্না, নৃত্য ও সিনেমার তারকা-লক্ষণ-সম্পন্ন কোন লক্ষণের আভাষ' 
পাওয়া গেল না; কিন্ত আজ বাংলার সমাজ জীবনে এরূপ লক্ষণ 
সম্পন্নগণই নাকি মহাপুরুষ ! 

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহত্রায়াং সং রা বৈয়াসিক্যাং 

ভীষ্ম পর্ববণি মদ্ভগবৎগীতাপ নি ্রহ্মবিদ্যায়াং 
যোগশান্ত্রে শ্রীরুষণাঙ্জুন-সংবাদে লি নাম 
দবিতীয়োহধ্যা়ঃ।1 : 


ইতি শ্ীগীতাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৪২ টা আনন্দমঠা ধীশ 
শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দনবন্বতী লিখিত 
শক্তিবাদ ভাষ্য। 


তৃতীয়োধধ্যায়ঃ 
কর্মাযাগঃ 


স্প্প্ররীতস্প্ 


অর্জুন উবাচ 
্যায়সী চেৎ কর্ণপস্তে মতা বুদধিরজনার্দন। 
তৎ কিং কর্মৃণি ঘোরে মাং নিয়োজয়মি কেশব ॥ ১ 
্যামিশ্রেণে বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিতয যেন শ্রেয়োহহমাগ্ধয়ামূ। ২ 

১। অঞ্জন বলিলেন-হে কেশব ! যদি তোমার মতে কর্ম 
'অপেক্ষা জানই শ্রেষ্ঠ তবে তুমি আমাক ত্যন্কর কর্মে কেন নিযুক্ত 
করিতেছ? 

২। তুমি বিমিত্রিত বাক্যদ্ধারা আমার বুদ্ধিকে আবরিত 
করিতেছ। অতএব নিশ্চয় করিয়া বল, যে গথে আমি শ্রোঃ লাভ 
করিতে পারিব। 

শভতিবাদ ভাগ্ভ। অঞ্জন বিমিশ্রিত বাকোর দোষ দেখাইডেছেন।, 
জান+-কর্মই ভারতের কর্ধবাদের লক্ষ্য। সত্ব। রঃ ও তমঃ এই 
'তিনগুণের বিভাগে সব কিছু ভাগ করা হয। সাতিকতাস্জ্ঞান 


তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ কর্্মযোগঃ ৭৫ 


শ্রীভগবানুবাচ | 
লোকেইম্মিন্‌ দ্বিবিধ। নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াইনঘ। 

ভ্তানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম॥ ৩ 

ন কর্মণামনারসতানৈকষণ্যং পুরুযোহঙ্জতে। 

ন চ সন্্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ 
স্তব্রান্মণত্ব । সত্4রজ-উচ্চকণ্য »ক্ষত্রিয়ত্ব । রজঃ4-তমঃ-মধ্যম- 
কর্থ-বৈশ্তত্ব। তমঃ- নিয়স্তরের কর্ম -শৃত্রত্ব। তমঃপ্রাধান্যযুক্ত রজঃ 
স্অস্ুরত্ব। যাহা হউক, অজ্জুন যে বিমিশ্রিত বাক্যের কথা 
বলিতেছেন, ইহা ভারতীয় কর্মবাদের গুড়: কথা। ভারতীয় কর্ণ- 
বাদকে জ্ঞানবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন টা ৃ খা হয় নাই। 

৩। হে অনঘ (নিষ্পাপ পুরুষ) 
দুই রকমের নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া ্ ।. (১) সাংখ্য পন্থীদের 
জ্ঞানের যোগ এবং (২) যোগ ন্থীদেয়! রসের যোগ | 

শক্তিবাদ ভাস্ত। এখানে ছুইটী পথের ১ স্পষ্ট করা হইতেছে । 
(১) ঠিক ঠিক ততৃগুলিকে (সাংখ্য বিদিঃ ২৪টী তত্ব) জানার 
পথ। (২) অন্তটা হইতেছে খুব উত্নর্ত স্তরে প্রতিঠিত থাকিয়া 
কর্ম করিবার পথ। এই ছুইটী পথের সামগ্রস্য করিয়া! চলাই 
ঠিক পথ। অর্থাৎ আত্মাকে জানো এবং শরীর ও সমাজকল্যাণে 


দূর্বলবাদ ও অন্ুরবাদ ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদীয় কর্ম কর। 

৪| কোন পুরুষই কর্শু না করিয় কর্মচক্রের বাহিরে যাইতে 
পারে না এবং কেবল নন্ন্যাসকে অবলম্বন করিয়াও কেহ পূর্ণতা 
লাভ করিতে পারে না। 


শক্তিবাদ ভাষ্য । যাহারা মাথা খাটাইয়া বুঝিতে চাও, তাহারা 
কোন দিনই গীতা বুঝিতে পারিবে না।. নিত্য উপাসনা ও সাধনার 





৭৬ শক্তিবাদ ভান গীতা 


নহি কচ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠজ্কর্ৃৎ। 
কার্য্যতে হাবগঃ কর্ণ সর্ব: প্রকৃতিজৈগু খৈ;॥ ৫ 
কর্েন্দিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনস। ম্মরন্। 
ইন্জিয়ার্থান্‌বিমৃঢাত্বা মিথ্যাচারঃ ল উচ্যতে ॥ ৬ 
অভ্যাস রাখ, কাজ করিয়া চল। যাঁঝে মাঝে কর্ণচক্রের বাইরে 
নিজ্জনে থাকিয়া ত্যাগ ও যোগাভযাসের অভ্যাস বৃদ্ধি কর। ক্রমে 
বুঝিতে পারিবে | সর্বাবস্থায় কর্খু করা এবং সর্ধবাবস্থায় কর্মত্যাগ 
করিয়া একান্ত সাধনায় রস পাইবার শক্তি থাকা চাই। বর্ষের 


যধ্যে আত্মরস পাওয়া এবং নি্জনবাদে আনন্দ গাওয়া! সহজ 
কথ! নহে। 


৫ | কেহই কর্ণহীন হইয়া এক মুহুর্ত থাকিতে পারে না, 
প্র্কতির তিনগুনের গ্রভাবে নকলে বিবশ হইয়া কর্থা করিতে বাধ্য ৷ 

শক্তিবাদ ভায্য। মানুষ কর্ণ করিতে প্রান্কৃতিক নিয়মে বশীভূত । 
কেহ মোহে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম করে, কেহ কর্শেই মুগ্ধ 
ইইয়। কর্ম করে। কেহ কেহ কর্ ও জ্ঞানের গতি বুঝিয়া কর্ণ 
ও সন্ন্যাস উত্য় রনে পুষ্ট হইতে থাকেন। জ্ঞানহীন কর্ণ এবং 
কর্মহীন জ্ঞান জীবনকে বিকশিত করিতে পারে না। ততৃজ্ঞান 
ও কর্ণজ্ঞান ছুইই জ্ঞানেরই সাধনা। 

৬।| যে লোক কর্নেন্ডিয়গ্ুলিকে সংযমে রাখে এবং মনে মনে 
ইন্তিযার্থগুলিকে চিন্তা করে, এইরূপ মূর্ধকে মিথ্যাচারী জানিবে ॥ 

শিবাদ ভায়্। এখানে শ্ত্ীকৃঞ্চ কর্মহীন স্ন্যাসবাদকে খুব 
ভাল ভাবেই আক্রমণ করিলেন। সমাজকে শভিবাদের ভিভ্তিতে 
গড়িবার জন্ঠ, সমাজকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিবার জন্য) সঙ্্যাসবাদী 
কর্মীর গ্রয়ো্চন। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধ সন্ধ্যাসীগণকে কর্মহীন করেন 
এবং ব্রুঙ্ষণগণকে হিন্দুমমাজ করিবার ভাড় দেন। আমরা গৃহী 
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যন্থিক্দ্িয়াণি মনস। নিয়ম্যারভতেইজ্ন। 

কশ্মেব্দিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যাতে ॥ ৭ 

নিয়তং কুরু কণ্ম ত্বং কন্ম জ্যায়ো হাকর্মণঃ | 

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকন্দর্ণঃ ॥ ৮ 
এবং সন্ন্যাসী সকলকেই শক্তিবাদী সমাজ গড়িবার জন্য অনুরোধ 
করি। ইহাতে কর্মবা্দ ও সন্ন্যাসবাঁদের সামগ্রস্য হইবে । শকিবাদ, 
দুর্বলবাদ ও অন্ুরবারদ বিবেচনা না করিয়া, সব ধর্ম ও সব সমাজকে 
এক মানিয়া যে সব সন্যীরা কর্ে নামিয়াছেন তাহাদেরও আমরা 
সংশোধন চাই। ধাহার অস্থুর, হুর্বল ও শক্কিবাদকে এক মানিয়া বেশী 
বান বা বেশী ভিক্ষার লোভে অস্থর ও ভূর্বলবাদকে প্রশরয়।দিয়। 
সকলের সেবাকে ধর্ম মনে করেন, হার! সন্ন্যাসী, না কি 
শৃদ্র) নক্্যাসীরা যদি সমাজের ৮ শক্তিবাদের ভিপ্তিতে 
নাই গড়েন, তবে এদের প্রয়োজন কি? ধ্াসীরা নিশ্চয়ই শক্তিবাদীয় 
ধর্ম ও নীতির প্রচারক হইবেন । জনসেবা প্রধান অংশ শক্তিবাদের 
প্রচার ও উহার ভিত্তিতে জীবনঘাপন। 7. 

৭। পরস্ত, হে অজ্জুন ! যে ইন্দ্িয়গণকে মনদ্বারা সংযত রাখে 

এবং কর্থেজ্িয় ঘ্বারা অনাসক্ত হইয়া কর্মষোগ অবলম্বন করে, সে 
.( মিথ্যাচারিগণ অপেক্ষা ) শ্রেষ্ঠ। 


শক্তিবাদ ভাস্ব। উচ্ছঙ্খল হওয়া বা লাম্পট্য লীলার সমর্থন 
"গীতা করেন না। 


আজকাল গীতা) বাইবেল ও কুরাণের সাম্য করিবার একট! 
'কুবুদ্ধি দেখা দিয়াছে। পাঠক জানিয়! রাখুন, ভোগবাদ ও শক্তিবা? 
এক নহে | সুর লাভ, নির্বাণ লাভ ও মোক্ষ লাভ কি এক? 
লাম্পট্যবাদ ও নির্ধাণে কি ভেদ নাই? 

৮। তুমি তোমার কর্তব্য কর, কর্ম ন! করা অপেক্ষা কর্ 


৭৮ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


যঙ্ঞার্থাৎ কর্দণোহগ্ত্র লোকোহয়ং কর্ম্ববন্ধনঃ। 
তদর্থং কণ্মী কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ 
সহযজ্ঞাঃ গ্রজাং স্্1 পুরোবাচ প্রজাপতি । 
অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোই্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১ 
করা শ্রেষ্ঠ। কর্মহীন হইলে তোমার শরীর যাত্রাও চলিবে না) 
শক্তিবাদ ভাষ্য । আজকাল একদিকে শাসক সম্প্রদায়ের ছুর্নাতি 


এবং অন্যদিকে সমস্ত স্তরের কন্মাঁ ও বিদ্যার্থীদের ট্রাইক ( কর্মত্যাগ ) 
লীলার উচ্ছঙ্খলতা চলিয়াছে। 


৯। হে কোস্তের়! যজ্জের জন্ত কর্ম করিবে? ইহা ভিন্ন অন্ত 
ভাবে কন করিলে বন্ধন হয়। সেই ভাবে অনাসক্ত হইয়া করছ 


সম্পন্ন করিবে । 
শক্তিবাদ ভায্য । আচার্য্য শঙ্কর “যজ্ঞার্থ” বুঝাইবার জগ্ট বেদবাক্য 


উব্ত করিয়াছেন । যথা-_গ্ষজ্ঞো বৈ বিষুঃ, তৈঃ সং ১৭18 
অর্থাৎ ধজ্ঞই বিষ্ণু। শক্তিবাদীরা জানেন-বিষু অর্থে সমাজ। সমাজ 
রক্ষার জন্ত কার্ধ্য করাই হইতেছে প্যজ্ঞার্থ ক্র” । দেবতাদের 
তৃপ্তিই যজ্জ নামে খ্যাত। দৈবী বৃত্তিই দ্বেবতা। কাছেই দৈবী 
বৃত্তির অনুকূলে কর্খবকরাই বজ্ঞার্থ কর্ন বলিতে হইবে। ধাঁহারা 
্রান্ণ্যবাদ ভাঙ্গিয়া পৌরহিত্যবাদ আনিয়াছেন? হারা অন্মরদলন 
ত্যাগ করিয়া অন্ুরপুষ্টি ও অন্ুরতোষণ চান; ধাহারা সমাজরক্ষা 
না করিয়া! ভেজাল, কালাকারবার ও শিশুর ছুগ্ধে জল মিলাইয়া 
সমাজকে ধ্বংস করেন; ধাহারা কথায় কথায় ষ্রাইক করিয়া কর্থের 
শৃঙ্খল! নাশ করেন; ধীহার। শাসনের গদদীতে বমিয়া ছুর্নাতির 
দেকানদারী করেন ;ষাহারা বৈদিক ধর্শের শক্তিশালী ভিভি 
ভাঙ্গিয়াদিয়া সমাজে নাচানাচী কান্নাকাটী ও অস্ুরতোষণ ধর্ম স্থাপন! 
করিয়াছেন; তাহাদের কর্মকে আমরা বজ্ঞার্থ কর্ম বলিনা। 

১*। প্রথম স্থ্টিকালে যজ্ঞ লহিত প্রজা সৃষ্টি সৃিকত্তা করিয়া 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ কর্মযোগ:; ৭৯ 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমব্যগ্দাথ ॥ ১১ 

প্রজাপতি বলিলেন--এই ফজ্ত্বারা তোমরা বৃদ্ধি লাভ করো৷। এই 
যঞ্জ তোমাদের কামনা পুর্ণকারী হউক । 

শক্তিবাদ ভাষ্য । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও কার্িকশ্রমীগণকে 
সমাজ সেবী করিয়। সৃষ্টি করিলেন। সমাজ সেবাই বঙ্গ, এখানে 
প্রশ্ন হইতে পারে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া কি যজ্ঞ নয়? হ্যা উহাও 
যজ্ঞ। কিন্তু প্রধান যজ্ঞ সমাজ সেবায় কর্মব্যনিষ্ঠ হওয়া। শ্রম ও 
উৎপাদন ত্যাগ করিয়া গুধু যজ্ঞে আহুতি '্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি হওয়া 
সম্ভব নয়। হজ্ঞানুষ্ঠান কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষক্তিক, বৈশ্য ও শ্রমজীবির 
প্রত্যেক শাখার লোকেরই (৩৬ শ্রেণীর) কর্তা ভাগ আছে। বজদেশীয় 
বিবাহ আদি বৈদিক গুভকর্মে ইহার কক্কা্ঈী/এখনও দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ কর্খুসহই গ্ু্চে যোগদান করিতেন । 
পরবর্তী কালে পুরোহিত সম্প্রদায় এই স্ব? ধববিত্র কারে নিজেরাই 
শ্রেষ্ঠ ও অন্তর! চাকর তুল্য. এইরূপ বিদ্বেষ নাভ টানিয়া আনেন । 
এবং ধীরে ধীরে যজ্ঞক্রিয়াই উঠিয়া যায়। $ষে উৎপন্ন করিবে সে 
কেন আছছতি দিবেনা? সে ঠিকেদার পুঞ্জারীকে কেন যজক্রিয়ার 
ঠিকেদার প্লাড় করিবে? যজ্ঞের বিভিন্র অংশ বিভিন্ন বৃত্তিধারীরা 
সম্পন্ন করিবেন, আবার আছতির সময় আহুতিও দিবেন। 

১১। তোমরা (যজ্ঞ দ্বারা ) দেবতাদের তুষ্টি বৃদ্ধি করিবে এবং 
দেবতাগণ (তোমাদের (আশীর্বাদ ও বৃষ্টিআর্দি দ্বারা) তোমার্দের 
উন্নতি বৃদ্ধি করিবেন। এক অন্যের জন্য ভাবিবে এবং পরম শ্রেয়ঃ 


( আত্মজ্ঞান ) লাভ করিবে। 
শক্তিবাদ ভাম্ত। ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানের পরিধি শুধু নর 
সমাজ লইয়া আবদ্ধ নয়। শুধু মানব লইয়া আমাদের সম] নহে। 







ণ _... শক্তিবাদ ভান্ত শীত 


ইঞ্টান্‌ ভোগান্‌হি বো! দেবা দাশ্যান্তে য্রভাবিতাঃ | 
... তোত্ভানপ্রমায়ৈভ্যে। যো ভুঙ.তে সেন এব সঃ॥ ১২ 

'বনস্পতি, কীউপতঙ্গ, পক্ষী, পণ্ড, মানব, দেবতা, পিতৃ, ঈখর, ব্রহ্ম 
সকলকেই লইগা আমাদের সমাজ । খুব গ্রাম্যদেশে যাও) দেখিতে 
পাইবে, দ্বেবস্থানে গ্রামবাসীর] প্রতি ফসলের সময় কেমন সমবেত 
হইয়া পূদ্ধা ও আহছতি দিতেছে । দেবস্থানী, ডিঠানী, দিব্যস্থানী, 
'দিব্যমনি প্রভৃতি নামে দেবস্থানের দেবতাকে গ্রামের লোক শ্রদ্ধা 
করে। যাহার হাহা উৎপন্ন বন্ত সে তাহাই এরস্থানে দান ব| আছতি 
দেয়। ইহাতে মন স্গিপ্ধ থাকে এবং সেই কারণ অন্ন বৃদ্ধি হয়। 
যাহ!র। দুইপাতা কুরাণ ও ছুইপাতা কম্যুনিজম পড়িয়া! বিশ্বের সুখ 
"শান্তি নষ্ট করিতেছ, তাহাদিগকে আমরা প্রাচীন ধর্মের মর্শা বুঝিতে 
বলি। আমাদের পূর্ববধুগীয় সমাজ হিতৈষী ও অনুরনাশক মহাপুরুষ- 
'গণই আমাদের দেবতা (শক্তিশালী সমাজ ২য় ভাগ দ্রঃ) | 

১২। যজন্বারা তুই দেবতাগণ তোমাদিগকে ইপ্সিত নগ্ত সকল 
প্রদ্ধান করিবেন। যাহারা তাহাদের দ্বারা প্রদ্ত বন্ত সমূহকে 
বাহাদিগকে নিবেদন না করিয়া আছার করে, তাহার! নিশ্চয়ই 
'চোর ॥ 
শক্তিবাদ ভাস্ত। আমাদের ভোগ্যবন্ত সকল কেবল আমাদের 
'পবিশ্রমেই উৎপন্ন হয় না, ইহাতে দৈবন্গগতের ও দান আছে। 
ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি দৈবাসম্পদবাদীরাই দেবত1। একফুগের 
'দৈবী ম'নব ইন্রা, বরুখ, অগ্নি (ক্রহ্জা) আদিগণই এফুগের দেবতা। 
"আমাদের মস্তিষ্কের কোন কোন কেন্দ্রে কিরূপ দৈবীবৃতির কেন 
“সে সম্বন্ধে আমরা ১৬শ অধ্যায়ে বলিব । দমাদের মস্তি ও 
“মেকুদ্ডে দৈবীবৃতির প্রভাবে থে কম্পন হয়, তাহাদিগকেও দেবতা 
বলা হায়। মন্তিফে যতই দৈবীবৃতি থাকে, আমাদের মনে ততই তৃপ্তি 


তৃতীয়োহধ্যায়; কণ্মষোগঃ , ৮১ 


যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সস্তো মুচ্যান্তে সর্ব্বকিন্থিষৈঃ। 

তূঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচস্ত্যাত্বকারণাৎ ॥ ১৩ 
খাকে, ফলে শস্যাদি ভাল হয়। দেবীবৃত্তিমান আত্মাগণ আমাদের 
ব্রহ্মনাড়ীর সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া স্ষ্টির বিভিন্ন স্তরে অবস্থান 
করেন। তাহারাও যজ্ঞাদিতে এবং আমাদের তপস্যা ও অস্ুরদলন- 
রূপ কার্যে তৃপ্তি লাভ করেন। এই ভাবেই দেবতাদের সঙ্গে 
মানবের আদান প্রদান হু বিদ্যমান। সৃষ্টির স্তরগুলি যোটামুটা 
এইরূপঃ--(১) স্থুল স্থগ্টির শুর, (২) দৈবস্তর, (৩) বিজ্ঞান স্তর, 
(৪) শক্তিস্তর। দৈবন্তরের লঙ্জে আমাদের মনোজগৎ সন্বদ্ধ যুক্ত। 
আমরা যাহা করি এবং আমরা যাহা পাই, সবের সঙ্গেই তষ্টির 
সব স্তরের সন্বন্ধ রহিয়াছে। সব স্তর স্বীকার না করিলে ছীবন ও 
চিন্তশক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। অসুর ও চুর্বলবাদে ষাহারা ছড়াইয়া 
যান তাহাদের মনোবৃতি সন্কুচিত হয়। গীতার মতে এসব জীবনকে 
মোঘ (ব্যর্থ, অপদার্থ) জীবন বলা হইয়াছে। 

১৩। যজ্ঞাদির প্রসাদ ভোজন করিবাঞ্প ষাহাদ্দের অভ্যাস, তাহারা 

সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন । যাহার৷ নিজের জন্য অন্ন প্রত্থত 
করে, তাহারা পাপ ভোজন করে। 


শক্তিবাদ ভাষ্য । বন্ধনের পরই অগ্নিতে ৩, ৫টী আহুতি দিবার 
'নিয়ম। এই আহুতিতে যাহাতে কোনও প্রকার উচ্ছিই সংযোগ 
না হয় এ জন্যই অন্নের সঙ্গে গুচিতার নিয়ম ও উচ্ছিষ্টের পরিকল্পনা 
যুক্ত হইয়াছে। ইহা যতই লুপ্ত হইতেছে, ততই মানুষের অন্ন-প্রাচ্ধ্য 
বিদায় লইতেছে। ছুই পাতা ইংরাক্জী বিদ্যা পড়িয়া এবং কলেজ 
খুরিয়া আসিয়া ধাহার1 গৃহিণী হন, তাহারা প্রত্যুষে নিদ্তা ত্যাগ 
করা এবং উচ্ছি্ মানাকে পাপ মনে করেন। 


৮২ শক্তিবাদ ভাত্য গীত 
অন্নাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি পর্জন্তাদরনসম্তবঃ | 
যজ্ঞা্‌ ভবতি পর্জন্ো যজ্ঞ; কর্মসমুদ্তবঃ ॥ ১৪ 
১৪। অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। পঞ্জন্য হইতে অন্ন 


উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ হইতে পঞ্জনা উৎপন্ন হয়। কর্ন হইতে যজ্ঞ 


হইয়া থাকে! 
শক্তিবাদ ভায্য | এখানে অন্্র বৃদ্ধি এবং কর্মের উপর বিশেষ 


তোর দেওয়া হইয়াছে । অন্ন কি ভাবে বৃদ্ধি হইবে এবং কর 
যাহাতে শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, এই গ্লোকের ইহাই 
প্রধান লক্ষ্য। অর্থাৎ মানুষের চেষ্টা ও দেবতাদের আশীর্ববাদে অন্নের 
প্রচুরতা হয়। মানবের মনে স্িগ্তা না থাকিলে গঞজ্জন্ট কমিয়া 
যায়। এই ন্সিগ্কতা বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষার্দির রোপণ) সেচের ব্যবস্থা, 
রাগ রাগিণীর অনুশীলন এবং মনেও শান্তি সিপ্ধতা ও শ্রদ্ধার অভ্যাস 
করা প্রয়োজন। পৃথিবীর সর্বত্র পূর্বযুগে খোলা বৃক্ষতলে দেবতার 
উপাসনার প্রচলন ছিল। গ্রামে গ্রামে দেবস্থান ছিল। সেই সব 
আজ পৃথিবীর অনেক স্থান হইতেই লুপ্ত হইতেছে। হিন্দুদের মধ্যে 
এখনও কেহ কেহ বৃক্ষতলে ও শিবের মাথায় জল দেয়; মন্দিরে 
প্রবেশ করিয়া দেবতার মাথায় জল ঢালে; কিন্তু নব্য অবতার 
বাদীদের মঠ মন্দির এবং মসজীদ ও গীর্জা হইতে এই অনুষ্ঠান 
নুণ্ড হইয়াছে। ফলে মানুষের মন হইতে গঞ্জন্যও লুপ্ত হইয়াছে। 

আমি বাল্যকালে গৃহত্যাগ করিয়া বহুস্থান ঘুরিয়াছি। পশ্চিম বঙ্গ 
ভ্রমণ কালে, আমার তখনকার রাস্তায় প্রধান খান্ধই ছিল ভাব 
নারিকেল। “ আমি দুই (বা তিন) পয়সায় একটা ডাব কিনিতাম 
জলে ও নেয়াপাতিতে আমার পেটটী ভড়িয়া যাইত। আদ্ধ পথে 
ঘাটে নারিকেলের সেই বিপুল সংখ্যা ও সেই আয়তন আর নাই, সেই 
জলও নাই। তোমরা বলিতেছ, লোকসংখা বৃদ্ধির ঈন্য অন্নের 


তৃতীয়োইধ্যায়; কর্মযোগঃ ৮৩ 


কর্ম ব্রঙ্গোন্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম। 
ত্মা সর্ববগতং ব্রদ্ধ নিত্যং যজ্জে প্রতিষ্ঠিতম্‌॥ ১৫ 
হাহাকার হইয়াছে; কিন্তু নারিকেলের আয়তন ও জল চলিয়া 
গেল কেন? আমবা মুসলমান ও খুষ্টানসহ মনুষ্য মাত্রকেই আবার 
বিগত ২*** বৎসরের পূর্বববস্তাঁ প্রাকৃতিক ধর্থ্ানুশীলন করিতে 
বলি। এবং মস্তিস্ক মধ্যস্থিত শিবপিও ধ্যান করিয়া দেবস্থানে জল 
দিতে বলি। ধণ্ঠ। সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে দুর্বল ও অনুরবাদ 
বহিষ্কার কর! ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা দাও। 
দেখিবে, মা পৃথিবী ও দৈব জগৎ আবার ন্িপ্ধ হইবেন এবং 
তোমাদের জন্য প্রচুর খাদ দান করিবেন । ষীহারা প্রাচীন ধর্ম 
বহিষ্কার করিয়াছেন, ধাহারা প্রাচীন সমান্ষব্যবস্থা ভান্গিয়। দিয়াছেন 
এবং হারা খষির স্থানে বহু মূর্খের মাকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন, 
বাহার রামের মত স্লেহশীল, ধান্সিক,ও প্রজাবৎসল রাজার 
আসনে গণ নির্বাচিত পাঁচসালা হস্তীদল বদাইয়াছেন, তাহারা বিশ্বের 
কল্যাণের বদলে বিশ্বের অকল্যাণই বেঙ্গী করিয়াছেন। রাজার স্েহ 
না পাইয়া পাঁচসালা হস্তীদ্লের বক্তৃতায় প্রজার মন সিগপ্ধ হইবে কি? 
মানুষের মন দেবতার দ্সিগ্ধ স্পর্শ না পাইয়া স্গিপ্ধ হয় না, জানিও। 
যে কোনরূপ শাসনতত্ত্রই স্থাপনা কর না, যতদিন প্রজার সঙ্গে 


সেই শাসনের দ্ষেহ ও শ্রদ্ধার নীতি স্থাপিত হইবে না, ততদিন পর্য্যস্ত 
পঞ্জন্ধ কম থাকিবেই। ফলে অন্ন কম হইযে। 


১৫। কর্খ ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ বেদক্রক্ম হইতে উৎপন্ন হয়। 
বেদত্রহ্ম অক্ষরত্রন্ম (অবিনাশ ব্রহ্ম ) হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব 
সর্ধবব্যাপক ব্রহ্ম যজে নিত্য বিরাজমান থাকেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই গ্লোফে '“কর্ধ্ণ কি বিজ্ঞানে ব্রহ্মস্বূপ, 
সে কথা বলা হইয়াছে। ইতিপুর্ব্বে কর্ণাকে যজ্জবিধিতে অর্থাৎ 


৮৪ শক্তিবাদ ভাব্য গীত 


দৈধাভাবের ভিতিতে (অস্থুরভাবের ভিত্তিতে নহে) সম্পন্ন করিতে 
বলা হইয়াছিল। এই গ্লোকে “কর্মই ব্রহ্ম” এইরূপ বলা হইয়াছে । 

কর্মব্রন্ম, বেদব্রক্ম, অক্ষরব্রন্দ এবং সর্বগত নিগুণ ব্রহ্ম বুবিলে 
এই গ্লোকের মর্ম বুঝিতে সুবিধা হইবে। 

সর্বগত ব্রন্মই নিগুণ-ত্রন্ম। অক্ষরব্রন্ম মানে অনাদি ত্ষ্টিচক্র | 
এ সতবন্ধে বিস্তারিত ক্ষরত্রদ্মযোগ অধ্যায়ে দেখুন। ক্রমবিকাশের 
২য় ও পর্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন। বেদব্রক্ম মানে 
অনাদি কর্মজ্ঞান ও ততৃজ্ঞানের ধারা, যাহা আত্মাতে রহিয়াছে; 
উহাই বেদ। ন্ষিগণ ও তপন্বীগণ এই জ্ঞানধারা প্রত্যক্ষ করেন। 
এবং সেই ধারাই বেদগ্রন্থে বিদ্কমান আছে। এই বেদজ্ঞানের 
মধ্যেই সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্শনীতির সমস্ত সুত্র বিদ্যমান আছে । মানবের 
লৌকিক কর্শধারা যে বিজ্ঞানে পরিচালিত হওয়া কর্তব্য এবং 
মানবের অন্তরবিকাশ যে বিজ্ঞানে হয়; এইরূপ উভয় জ্ঞানই বেদ- 
মূলক জ্ঞানের অন্তর্গত। একই নিগুণ অর্থাৎ সর্বগত ব্রহ্মকে আশ্রয় 
করিয়া অক্ষরত্রজ্ঞ, বেদব্রন্ষ, (বেদব্র্দ মানবের সমাজবিজ্ঞান 
+অধ্যাত্ববিজ্ঞান) এবং কর্শব্রক্ম* অবস্থিত আছেন। ইহাদের 
কোনটীকে বাদ দিয়া কোন স্তর অবস্থিত আছে বলিয়া! মানা যায় না। 
কর্ধ্জগতের শৃঙ্খলা, জ্ঞানবিকাশের শৃঙ্খলা, সবই বেদকে অবলম্বন 
করিয়া অবস্থিত। বেদকে কেন্দ্র করিরা সংসারের সমাজবাদ, রাষ্ট্রবাদ ও 
ধর্মবাদ অবস্থিত। আবার বেদকে কেন্দ্র করিয়াই যোগ এবং তপন্যার 
নীতিও প্রতিঠিত। তুমি যোগ ধ্যান.কর, উহাও কর্ ; আবার তুমি 
সমাজবাদ রাষ্ট্রবাদ কর, উহাও কর্খু। এই উভয় প্রকার কম্পই যখন 
দৈব তৃপ্তির অনুকুল হয় বা অনুবাদ বিরুদ্ধ হয়, তখনই উহার নাম 
হয় যজ্ঞ। সমাজবিষ্ঞানের বৈজ্ঞানিক নীতিকে চাতুর্বণ্য কর্মবিজ্ঞানে 
ভাগ কর! হইয়াছে। ইহাই বৃত্তিবিভাগ, কর্মবিভাগ ও অন্নস্তিভাগের 


তৃতীয়োধ্ধ্যায়ঃ কন্মযোগঃ ৮৫ 


এবং প্রবন্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
'অদায়ুরিক্জিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ 


মূল স্বত্রে। ইহা হইতে সুন্বর সমাজ আর হইতেই পারে না। 
এ সব কর্ধু বিভাগও যজ্ঞ নামেই খ্যাত হুইবে, যদি ইহাদের লক্ষ্য 
আস্বিক ন। হয়। পরমপুরুষের মুখ, বাহু, উকু ও পদই চার বর্ণ 
এবং উহাই কর্ণ্রক্ম। দৈব ভাবের অনুকূলে কর্শের যথেষ্ট শৃঙ্খলা গঠিত 
ন! থাকলে সমাজের স্থুখ থাকে না। ভারতে ও বিশ্বে কর্মের একটা 
সুশৃঙ্খল ধারা প্রবর্তন করিবার জন্য বেদবাদ, গায়ত্রী উপাসনা, ও 
বংশগত বৃত্তির প্রসারতার দিকে মন দিতে হইবে । ভারতে ও 
পৃথিবীর সর্বত্র এইরূপ সমাজশৃঙ্খলা স্থাপন কয়িয়া দিলে মানবের 
জীবন সুখময় ও সুম্দর হুইবে। শিক্ষাবিভাগকে কেন্দ্র করিয়া 
গায়ন্ত্রী উপাসনা, ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান ও শক্তিবাদ বুঝাইবার চেষ্টা 
করা ভিন্ন সমাজনুখের আর পথ নাই। '; 


এই অধ্যায়টাতে সগুণ ব্রহ্ধকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া! হইয়াছে। 
ামর] মানবের ক্রমবিকাশে গণেশ, সূরধ্য,' বিষ, শিব ও শক্তি স্তরকে 
দেখাইয়াছি। বিকাশের এই সব স্তর গুলি সবই কর্খ্ময় এবং 
ইহার] সবই, সগুণ ব্রন্ষেরই স্তর । কোন মানবই এই সব গুরের 
বাইরে যাইতে পারে না। মানব যদি অসুর হয় বা দুর্বলব।দী হয় 
তবে মানবের বিকাশ *'অহং” কেন্দ্রে আটকাইয়া যায়। দৈবী 
ভাবকে কেন্দ্র করিবে এবং অস্থুরভাব ও কুর্বলভাব ত্যাগ 
করিয়া কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের অনুশীলন করিবে । তবেই তোমার 
কর্ম যজ্ঞতুল্চ হইবে । ইহার ফলে তোমার জীবন মহন হইবে। 
এবং এ কর্মের ফলে সমাজও মহান হইবে । 


১৬। হে পার্থ! যাহারা এই ভাবে প্রবস্তিত কর্মচক্রের অনুবর্তী 


৮৬ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতাঁ 


হয় না, সেই সব ইন্ত্িকাসক্ত লোক নিরর্থক দেহ ধারণ করে। 


শক্তিবাদ ভাধ্য। ধাহারা চর্মচক্র বুঝেন না এবং কর্ণুচক্রের 
অনুসরণ করেন না, গীতা সে সব ভোগসর্ধস্য জীবনকে মোথ 
জীবন বলিতেছেন। ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়৷! কেবল কম্বচক্রই 
রহিয়াছে, এইরূপ নহে; ব্রহ্গনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া মুলাধারাদি 
ষট্চক্রও বিদ্যমান 1 


শুধু ভোগ এবং স্থষ্টিই জীবনের সব নহে। সমাজ্ঞ জীবন, সৃষ্টির 
নিয়ম এবং নিপ্তণ ব্যাপক ব্রন্দের নিয়ম বুঝিয়। চলিতে হয় এবং 
সেইভাবে জীবনের ভিত্তি গড়িতে হয়। সমাজের প্রত্যেক স্তরের 
মান্গুষটী কি ভাবে জীবনের ভিত্তি গড়িবে, সে সম্বন্ধে যাহারা খুব 
অন্প কথায় বুঝিতে চাহেন, তাহারা নিত্য ধ্বন্মনাড়ীর ধ্যানসহ 
গায়ত্রী ব্রন্মোপাসন! করিবেন এবং চুর্ববলবাদ। অসুববার্দ এৰং শত্তি- 
বাদ বুঝিবেন। অঞ্জন আজ দুর্ববলবা্ধ গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, 
শ্রীকৃ্চের মতে ইহা মোঘজীবন ! দুর্য্যোধন অন্থুরবাদ গ্রহণ 
করিয়া ভোগসর্ধস্য হইয়াছেন; শ্রীকুষ্ণের মতে ইহ! মোঘ জীবন; 
অর্থাৎ ছুর্ববলবাদ এবং অস্ুরবাদ্দ বৃথাই জীবন। মোঘ জীবন 
বুঝিবার জন্য আমরা মস্তিষ্ক চিত্রের সাহায্য লইতেছি। আত্মাকে 
কেন্দ্র করিয়া জীবন পরিচালিত করিলে। উহার নাম হয় অমোঘ 
( অব্যর্থ) জীবন এবখ অহং ও অন্ুরতাবকে কেন্ত্র করিয়া জীবন 
এরিচালিত হইলে, সেই জীবন হয় মোঘ (ব্যর্থ) জীবন । আত্মাকে 
কেন্দ্র করিয়া জীবন গড়িলে দৈবীভাব গুলিকেই জীবনের লক্ষ্য করিতে 
হয়। এ সম্বন্ধে গীতার ১৬শ অধ্যায়ে আমর! বিস্তারিত আলোচন! 
করিব। পাঠক চিত্র পরিচ অংশ পাঠ করুন। 


ভৃতীয়োহধ্যায়ঃ কর্ণমযোগঃ 
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মস্তিষ্ক চিত্র". 


১॥ মনের কেন্দ্র। ইনিই প্রজাপতি ব্রন্গা। এই অধায়ের 
১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য । 


২। সগ্তণ ব্রন্ধ সুরধ্য। বিস্তারিত ক্রম বিকাশে দেখুন। 

৩। সগুণব্রহ্ধ বিষু। ইহাদেবাসুর ক্ষেত্র। অহংকে(৪) কেন্ত্র 
করিয়া জীবন গড়িলে মানব অন্থুরবাদী হয় এবং আত্মাকে কেন্দ্র 
করিয়া জীবন গড়িলে জীবন শক্তিবাদী হয়। এবং তাহার কর্ম 
যজ্ঞার্থ কর্ম হয়। * 

৪। গুণ ব্রন্দ শিব। এই শিব শাস্তিময়। জীবের 'অহং 
বোধটী এই কেন্দ্রের মধ্যে থাকে৷ অন্ুরেরও অহং আছে? আবার 


৮৮ শক্তিবাদ ভাস্তগ্লীতা 


শক্তিবাদীরও অহং আছে। অহংকে আত্বার আলোতে পরিচালিত 
করিলেই শক্তিবাদীয় জীবন হয় এবং অহংকে আত্মবিকাশের বিরুদ্ধে 
পরিচালিত করিলে জীবন অস্ুরবাদী হয়। গীতায় ২৯টী দৈবী 
সম্পদের (১৬শ অঃ দ্রঃ) কথা আছে। আমরা এ ২৯টা. হইতে 
€টীকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া লইয়াছি--সত্য, প্রেম, শান্তি, অভয়, তেজ 
(অসুর দলন)। অস্ুরসম্পদর গুলির মধ্যে গীতা ৫টীকে মূল 
 মানিয়াছেন। দত্ত, দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, ও নিষ্ঠুরতা । কাজেই 
কে আত্মাকে জীবনের কেন্দ্র করিয়াছেন, বা কে অহং ও অন্দুরভাবকে, 
জীবনের কেন্দ্র করিয়াছেন, ইহা! বুঝিতে অসুবিধা হয় না| 

৫। উন্নত শিব। ইহা শিবস্তরের উন্নত অবস্থা। ইহা জ্ঞানের: 
কেন্ত্র। এখানে প্রতিষ্ঠিত হইল অহুং প্রভাবহীন হুইয়া যায়। 

৬। এই কেন্দ্র হইতে শক্তিত্তর আরম্ভ । ইহা অব্যক্ত কেন্ত্র। 

৭। সগুণ ব্রহ্ম গণেশ কেন্দ্র। ইহা বুদ্ধিযোগ কেন্দ্র। গীতার 
স্থিতীয় অধ্যায়ে ও অন্যান্ঠ বু স্থানে বৃদ্ধিযোগের আলোচনা আছে। 

৮। মেরুদণ্ড মধ্যগত ব্রন্মনাড়ী। ইহা শক্তিস্তরের অংশ। 

৮। প্রাণকেন্ত্র। জীবের জীবনীশক্তি এই কেন্দ্রে থাকে । 

১০। মন্তিষ্ষ স্থিত ব্রহ্মনাড়ী। অব্যক্ত স্তর (৬) ভেদ হইবার 
পর ব্রহ্ম নাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। সণ ও নিগুণ ব্রহ্ম এই ব্রহ্ম 
নাড়ীরঈ সক্রীয় ও নিষ্ত্রীয় রূপ | মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক মধ্যগত ব্রন্ম- 
নাড়ীকে জীবনের কেন্দ্র মানিয়! কর্, উপাসনা ও জ্ঞানের ধার 
পরিচালিত হইলে এবং জীবনকে আস্ুরিক বা' ছূর্বল না করিলে; জীবন. 
অমোঘ জীবন হয়। 

মোধ্ভীবন নিজের আত্মবিকাশের সহায়ক হয় না এবং বিশ্বের ও 
কল্যাণকর হয় না। অমোঘজীবন নিজের আত্মবিকাশ, আত্মতৃপ্তি 
ও জ্ঞানের অনুকূল এবং বিশ্বকল্যাণেরও অনুরুূল। কাজেই, 


তৃতীয়োহধ্যায়; কর্মীযোগঃ ' ৮৯ 


যন্্াতরতিরেৰ স্যাদাতুতৃপ্ুশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্যেব চ সন্তষ্ট্তস্ত কার্য্যং ন বিদ্তে ॥ ১৭ 

আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবনগঠনের নীতিই গীতাবাদের ভিডি । 
যে অস্ুরভাবকে কেন্দ্র করে, তাহার দেহ, মন ও বুদ্ধি অস্ুররূপ 
হয়, যে আত্মাকে কেন্দ্র করে, তাহার দেহ মন ও বুদ্ধি নিজের ও 
বিশ্ববিকাশের অনুকূল হয়। চুর্ববলবাদীর! অহং সীমা অতিক্রম 
করে না। এ জন্য ছুর্ববলবাদীর স্বভাবতঃই অস্থুরের দাস হয়। 
বিশ্বপ্রেম, অহিংসা এবং সর্ধবধর্মবাদের আড়ালে বর্তমান ভারতে 
এইরূপ ছুর্ববলবাদীয় মোঘজীবনের অত্যন্ত বারাবারি দেখা দিয়াছে, 

৩৮। শিব পিগ। এই শিব পিওই সমস্ত দেবতা, দমস্ত সগুণ 
ব্রন্ষ ও নিগুপ ব্রন্ষের প্রতীক, শিব। ইনিই জীবের মস্তিষ্কমর্শের 
দেবতা “মরয্‌ ব্রহ্ম” নামে সাওতাল আদিদের ছারা পৃজ্য। এই ্গিগ্ 
শ্বেতবর্ণ ও শীতল শিবস্থান স্মরণ করিয়াই দেবতার জল ফুল দিতে হয়। 
ফলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, শ্বচ্ছলতা বৃদ্ধি হয়; এবং সুখের জীবন 
হয়। এক যুগে এই শিবই এই বিশ্বের দেবত!. ছিলেন। বর্ধরবাদী 
ূর্থেরা ধর্মের নামে এই বৈজ্ঞানিক দেবতাকে দেবস্থান হইতে বহিষ্কার: 
কবিয়াছেন। এবং মৃত্তিহীনতার নামে পিশাচবাদের আড্ডা করিয়াছে 
আমাদের দেশের নব্যবাদীরাও এই আত্মদেবতার উপাসন! হইতে দ্বিন 
দিম দুরে ষাইতেছেন। সর্বত্র দেবতার স্থান আজ হুর্ধলবাদিতার 
কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গদেশে শৈবসন্্যাস, কাল বৈশাখী ও 
চড়ক উৎসবে এই শিবদ্দেবতারই উপাসনাকক্কাল রক্ষিত হইতেছে। 
গ্রীষ্মকালে কদ্রদেবতার এই উপাসনা অতীব মঙ্গলকর ও পঞ্জন্ 
বৃদ্ধি কর। 

১৭। যিনি আত্মারাম। আত্মাতেই পরিতৃপ্ত এবং আত্মাতেই 
সন্তষ্ট, তাহার কর্ম নাই। 


৯৩ শক্তিকদ ভান গীতা 


নৈব তস্য কৃতেনার্থে! নাঁকৃতেনেহ কশ্চন । 
নচাস্য সর্ব্ভৃতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ 

শত্তিবাদ ভাগ্য । জ্ঞান, কর্ ও উপাসনার মূল তত হইতেছে 
মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ধর্ধ, পর্য্ত ব্যাপ্ত ব্রক্মনাড়ী। উন্নত 
স্তরের যোগীগণ এ ব্রহ্ষনারীকে কেন্দ্র করিয়া যজ্ঞাদি নিশ্চয়ই 
করিবেন। এরূপ যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ীয় যজ্ঞ নহে । এ জন্য সন্ন্যাসীমা্্রই 
তাগ্ত্রিক যজ্ঞার্দি এবং ব্রহ্গনাড়ীর সঙ্গে মিল রাখিয়া যে সব উপাসনার 
প্রচলন আছে, সে সবই সম্পন্ন করিতে পারেন। ইহা কর্ম বা উপাপনা 
কাণ্তীন্ন অনুষ্ঠান নহে, এ সব জ্ঞানেরই অনুষ্ঠান। নিগুণ ব্রহ্মকে কেন 
করিয়া কিভাবে কর্ণচক্র অবস্থিত রহিয়াছে, উহা অনুসরণ করিয়া 
লৌকিক কর্ম-জীবন এবং অলৌকিক যোগজীবন অনুসরণ করিতে 
হয়। ষীহারা কক্ষ, তাহাদের নিগুণ ব্রন্ধকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে 
কর্চক্র বিদ্যমান, উহা! বুঝিতে হয়। বাহার! যোগী তাহারও 
ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্ত্র করিয়া মৃলাধারাদি বটচক্রের সংস্থান বুঝিয়া 
পূজাদি ও অন্তর যোগাদির অন্তুশীলন করিতে হয়। এ ভাবে 
অনুশীলনের ফলেই আত্মতৃপ্তির উদয় হয়। আত্মতপ্ত ব্যক্তি কর 
করিলেও তিনি কন্মী নহেন। কারণ, নিগুণব্রহ্ম যুগযুগাস্তর 
নিগুর্ণই আছেন, আবার তাহার আশ্রয়ে সগুণ ব্রহ্ম যুগযুগাস্তর 
কন্মীই আছেন। ব্রক্গের এইরূপ উত্তয়বিধ পরিস্থিতি বুঝিলেই 
'জীবন শক্তিশালী হয়। 

১৮। কর্ধদ্বারা আত্মারাম মহাপুরুষেব কোন গ্রয়োজম সাধিত হয় 
না। আবার না করিলেও ক্ষতি হয় না। তাহার কোন উদ্যেশ্োর জন্যই 
কাহারও (দেবতা বা মানুষের ) প্রয়োজন হয় না। 

শক্তিবাদ ভাষ্য | আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষ্গণ আত্মকেন্দ্রে তৃপ্ত । 
এই তৃপ্তি মানব বা দেবতা কেহই দ্বিবার শক্তি রাখেন না । আবার এই 


তৃতীয়োহধ্যায় কর্ম্মযোগঃ ৯১ 


তস্মাদসভ্ভঃ সততং কার্ষং কন্মং সমাচর । 
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কম পরমাপ্মোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ 
কন্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহ্যব!পি সংপশ্যন্‌ কর্ত মর্হসি ॥ ২৪ 
যদ যদাচরতি শ্রেঠভতদেবেতরো জনঃ। 


স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকত্তদন্ৃবর্তৃতে ॥ ২১ 


তৃপ্তিতে কেহ বঞ্ধিতও করিতে পারেন ন1। 


১৯। অতএব অনাশক্ত সইয়! সর্বদা কর্তব্য কর্ম করিয়া রুল ৷ 
ষাহারা অনাশক্ত হইয়] কর্শ করেন তাহার! শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। 


শক্তিবাদ ভাষ্য । অনাসক্ত ভাবে বর্ম করিতে হইলে অনেক দুর 
পর্যান্ত আত্মান্ভৃতি থাকা প্রয়োজন। এরজন্য ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানসহ 
সাধনা ও যোগাভ্যাস করিবার সঙ্গে ৪০৮৪ ডি নিত্যকশ্শ করা 
কর্তঘ্য। 

২*। জনকগ্রভৃতিগণ কর্শোর মধ্যে থাকাই পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন। লোকের নিকট আদর্শ স্থাপনার্থও স্তোমার কর্ম করা কর্তব্য। 

শক্তিবাদ ভাগ্য দেখ। গিয়াছে, প্রত্যেক শ্েষ্টর্যক্তিগণই কর্খ করিয়া 
গিয়াছেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, শঙ্কর প্রভৃতি মহাপুরুষগণও কম্টীই ছিলেন। 

২১। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শ্নাহা করেন, সাধারণ লোকও তাহাই করে, 
তিনি যাহা আদর্শ স্থাপনা করেন, সাধারণ লোক সেই পথে চলে । 

শক্তিবাদ ভাষ্য । এখানে দেখা যাইতেছে, ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি 
অপেক্ষা গীতার যতে, সমাজ জীবনের লাভ ক্ষতির বিচার বেশী 
প্রয়োজনীয় কথা । এই জন্যই ছুর্ববলবাদ ও অন্ুরবাদের সমর্থন গীতায় 
নাই। এখন দেখিতে হইবে--ছুর্ব্বল বাদীয় কর্ম এবং অস্ুরবাদী 


৯২ শক্তিবাদ ভাত গীতা 

নমে পার্থাস্তি কর্তব্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্্মণি। ২২ 

যদি হ্যং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মমণ্যতক্দ্িয়। 

মম বর্মীন্তুবর্ততে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩ 
কর্ম ব্রহ্মনাড়ীকে ধ্যান করিয়া সম্ভব কি না? উত্তরে আমরা 
ইহাই বলিতে পারি--কিছুদিন ব্রন্মনাতীর ধ্যান করিবার পর 
অস্ুরবাদ ও দুর্ধলবাদের উপর সাধকের আর আকর্ষণ থাকে না। 
এ জন্য ষাহারাই দুর্ববলবাদ বা অনুরবাদকে কেন্দ্র করিয়া ধর্শু স্থাপনা 
করিয়াছেন, তাহারাই পিশচা, উপদ্েবত।, অথব] দুর্বলবাদীয় চরিক্রে 
প্রতিষ্ঠিত কোন মানুষকে উপাশ্ত করিয়াছেন । শক্তিবাদীরা এ সব 
ধাম্মিকগণকে সমাজের জন্য বিপজ্জনক জানিবেন।  ছূর্ধবলবাদী 
মহাপুরুষ (1) উপাসনা অপেক্ষা পিশাচ উপাসনা শ্রেয়ঃ। 


হে পার্থ ! ব্রিলোকেও আমার কোন কর্তব্য নাই। কারণ, আমার 
কোনই অপ্রাপ্য বন্ত প্রাপ্য করিবার নাই, তবুও আমি কর্খা করিতেছি। 
শক্তিবাদ ভায্ত। ধাহার কোনই অভাব নাই, ধাহার কোনই 
অপ্রাপাকে প্রাপ্য করিবার নাই, তিনিও কর্খা করিবেন। প্রতি 
বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক পেন্সন গ্রহণ করেন। ইহার! কেন বিশ্বকল্যাণের 
জন্য তুলনামূলক ভাবে দুর্বলবাদ, অস্থুরবাদ ও শক্তিবাদ প্রচার করেন 


না? | 
২৩। হে পার্থ! যদি আমি অনলস হইয়া কর্ম না করি, তাহ! হইলে. 


লোকসকল সর্ধপ্রকারে আমাকে অন্করণ করিবে । 

শক্তিবাদ ভায়। ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতি অপেক্ষা ও সমাজগত লাভও 
ক্ষতির কথা শ্রীকৃষ্ণ অধীক ভাবিতেছেন। ফলতঃ ইহাই মহাপুরুষের: 
লক্ষণ যে নিজের চেয়েও লমাজজীবনের ভালমন্দ বেশী ভাবেন। 


তৃতীয়োহুধ্যায়, কর্্মযোগ, ৯৩ 


উৎসীদেঘুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কণ্ম্ম চেদহম্‌। 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্তামুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ 

সক্তাঃ কর্ণগ্যবিদ্বাংসো যথা কুব্ব্বস্তি ভারত। 
ুর্্যাদবিদ্বাস্তথাসক্তশ্চিকীর্য'লেকসংগ্রহম্‌॥ ২৫ 

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্‌। 

যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌॥ ২৬ 


২৪। আমি যদি কার্য না করি তাহা হইলে জগৎ কর্ম্রবিহীন 
হইয়। উৎসন্ন যাইবে এবং আমি কন্দসঙ্কর সৃষ্টি করিয়া সমগ্র প্রজার 
ধ্বংশের কারণ হইব। 


শক্তিবাদ ভায্য। এখানে সমগ্র প্রজার ধ্বংস অর্থে ধর্ম রাষ্ট্র ও 
সমাজধবংশ বুঝিতে হইবে । জন্মগত ভাবে কর্ধের ভাগ মনা চাই না 
মনো, কর্ধের শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহার যেকোন এক শ্রেণী যদি 
কর্মহীন হয় অর্থ|ৎ ্রাইক করে, তবে সমাজ অচল হয়। কর্ণ না করাই 
শ্রেয়ঃ, এইরূপ ভাবিয়া জ্ঞানীরা যদি সকলেই কর্মহীন ( অর্থাৎ ষ্ট্রাইক- 
বাদী ) হন, তবে সমাজের মেরুদণ্ডই ভাঙ্িয়া যাইবে । এইরূপে সমাজের 
যেকোন বিভাগই কর্মহীন হইলে সমাজ ধ্বংশ হইবে । আজ কাল 
সে-ই বড় নেতা, যিনি বেশী লোককে ট্রাইক লীলায় বেশী নাচাইতে 
পারেন। যুগের কি ভীষণ পরিবর্তন! 

২৫। মুখখগিণ আশক্কিবশতঃ কর্ণ করে। হে ভারত! জানীগরণ 
সমাজকল্যাণের জন্ত কার্ধ্য করিবেন । 

প্রীকঞ্চ বার বার সমাজকল্যাণের ছন্ঠ কর্ম করিতে বলিতেছেন । 
আমর! বলিয়া রাখি, শক্কিবাদের ভিত্তিহীন কর সমাজকল্্যাণের 
বৈজ্ঞানিক নীতি নহে। 

২৬। অজ্ঞানী কর্াসক্তগণকে জ্ঞানিগণ বুদ্ধিভেদ করাইবেন না। 


৯৪ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কম্ধাণি সর্ববশ। 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥ ২৭ 
ব্রং জ্ঞানীগণ নিজেরা ফোগযুক্ত থাকিয়! কর্ম করিবেন এবং তাহাদিগকে 
কন্মে নিযুক্ত করিবেন। 
শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা  সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার 
পথে মোহযুক্ত কন্মীঁ, তাহাদিগকে অজ্ঞানী কর্মী বলিয়াছেন । উৎসাহ 
দিবার জন্য জ্ঞানীগণও কর্ম করিবেন। কিন্তু যাহার] বিশ্বকল্যাণের 
নামে অস্মুরবাদী ও ছুর্ধবলবাদী কনর, তাহাদের সহায়ক হইয়া! সমীজকে 
ধ্বংশ করিয়া দেওয়া গীতার কর্ধবাদ নহে। 
২৭। সমস্ত প্রকারের কর্ম প্রকৃতির গুণদ্বারা সম্পন্ন হয়। 
কিন্তু ষে আত্মা অহং-বিমুগ্ধ সে নিজেকে কর্তা মনে করে| 
শক্তিবাদ ভায়। এখানে কর্তনের দার্শনিকতা যে কি, উহা! 
বুঝানো যাইতেছে । ষাহারা সাংখ্য ও যোগজ্ঞানে অভিজ্ঞ নহেন, 
তাহারা ইহার রহস্ত বুবিবেন না। আত্মা, প্রকৃতি ও অহং এসব 
তত্বগুলি খুব স্পষ্ট ভাবে না“বুঝিলে কর্্শ কিভাবে এবং কি বিজ্ঞানে 
সম্পন্ন হয়, ইহা বুঝানো কঠিন। 
পৃষ্ঠ ৮৭ মস্তিষ্ক চিত্র দেখুন এবং চিত্র পরিয় পাঠ করুন। গণেশ 
নুর, বিষু। শিব এবং শক্তি কেন্দ্র বুঝুন এবং শক্তি স্তরের প্রধান 
আশ ব্রহ্মনাড়ী বুঝুন। ব্রহ্মনাড়ীকে সগুণ ও নিগু9 ব্রহ্ম বল। 
হইয়াছে, ইহাও মনে রাখুন। নিগুণ ব্রহ্মনাড়ীর কথ! এখন ছাড়িয়া 
দিন। তাহাতে দেখা যাঁইবে। সমস্ত মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডে ও শরীরে 
যে সর্ব কর্ম হইতেছে, সবই প্রকৃতিরই কার্য্য। অর্থাৎ শক্তি, শিব, 
বিষু, ুর্য্য। মন (ত্রক্ষা) এবং প্রাণ যাহা করেন, সবই প্ররুতিরই 
কাধ্য। এই গ্ররুতির কার্ধ্যধারার কোন স্থানেই নিগুণ ত্রন্দের 


তৃতীয়োইধ্যায়ঃ কন্রযোগঃ ৯৫ 


কোনই কর্তৃত্ব নাই। যদিও ব্রন্মনাড়ীর মধ্যস্থিত নিগুণ ব্রন্মই এই 
শরীর ও প্রকৃতিষন্ত্র খানার একমাত্র কেন্দ্র। এই যন্ত্রধানার মধ্যে 
'অহং? নামক একটী তত্ব আছেন। ইহা মস্তিষ্ক স্থিত শিবকেন্ত 
(৪) থাকেন। এ অহংটীই জীবতত্ের কেন্ত্র। এই অহং কেন্দ্র 
ভেদ হইলেই জীব শিব হন। এবং এ অহংকেন্দ্রিক জীবই জন্ম, 
মৃত্যু, সুখ, ছুঃখ ভোগ করেন। ধীহারা এই অহং গ্রন্থি ভেদ 
করিয়াছেন) তাহাদের অহংকেন্দ্রীক কর্ণা হয় না। তাহারা প্ররুতির 
কর্মভূমিতে কর্তা অহং” সাজেন না। সাধনার পথে অগ্রসর হইলে 
প্রকৃতির কর্মরহস্যের সব কর্ধীই জানা যাইবে। 


একখান! গাড়ীর চাকাকে দেখো। এই চাকাখানা একটী 
ধূড়াকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া থাকে । সমস্ত, চাকাখানাকে প্রক্কৃতি 
মনে কর। চাকাথানা ঘুরিলেও ধূরাটা ক স্থির থাকে । মনে 
কর, ধুড়াই নিগুণ ্রন্ধ, বা ব্রহ্ম নাড়ী। ধুড়াহীন চাকা ঘুরিতে 
পারে না। আবার এবার অর (দও) গুলিকে জীব মনে কর। চাকাখানাই 
ঘোরে, এ জন্য অরগুলিকেও ঘুরিতে দেখা যায়! চাকাখানা যদি স্থির 
হয়, অরের গতি থাকে না। অবগুলি চাকারই অংশ মাত্র। অর্থাৎ 
অরগুলি প্রকৃতির অংশ মাত্র । জীৰতত্, প্রকৃতিতত্ব ও নিপুণ 
্রন্মততৃ বুঝিলে ভারতীয় দর্শনের সব রহস্য বুঝা যায়। বুঝিবার 
জন্য আমর] ধূরা, অর ও চাকার কথা বলিলাম। সাধনা ভিন্ন প্রকৃতি 
ততৃ বুঝা যায় না। 


ধূরা কিন্ত কখনও ঘোরেনা। চাকাখানার তিনটী অংশ আছে। 
চাকার মধ্য অংশকে 'অর' বলে। অর ম্মানে দগুগুলি। এই দঁ- 
গুপ্পির এক প্রান্তে চাকার পরিধি চক্র এবং অন্ত প্রান্তে ধুড়ার সঙ্গের 
সংযোগকারী সছিদ্র মুগটী রহিয়াছে। 


৯৬ শক্তিবাঁদ ভান্য গীতা 


তত্ববিত্ব, মহাষাহো গুণকর্্মাবিভাগয়োঃ। 
গুণা গুণেযু বর্তস্ত ইতি মত্ত্বা ন সঙ্জতে ॥ ২৮ 
প্রকৃতেগুণসংমূটাঃ সজ্জস্তে গুণকর্ধু। 
তানকৃৎসরবিদো মন্দান্‌ কৃতন্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ 
২৮। হে মহাবাহো (মহাযোদ্ধা)! গুণ ও কর্মবিজ্ঞানের ততৃ 
ধাহারা' জানেন, তাহার! প্রকৃতির ক্রিয়া (গণ) প্রকৃতির অন্তান্ত 
বিভাগীয় ক্রিয়ার সহিত মিলিতেছে, এইরূপ জানিয়া নিজে আলক্ত 
হন না। 
শক্তিবাদ ভাষ্য । খুব সোজা ও নিজ্জন রাস্তা দিয়! চল! কালে দেখ! 
যায়, মোটরের ড্রাইভার ষন্ত্রর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং 
গাড়ী আপনিই চলিয়াছে। ঠিক এইরূপ «শরীর ইন্দ্রিয়, মনাদির 
ক্রিননাদ্ধার৷ কার্ধ্যাদি বা প্রাকৃতিক নিয়মগুলি নিম্পন্ন হইতেছে এবং 
, আত্মা সম্পূর্ণরূপে সতন্ত্র আছেন। একবার. এইরূপ অনুভূতি আসিবার 
পর, ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে আত্মা স্বতন্ত্র আছেন এবং প্রাকৃতিক 
নিয়মেই সব কর্ম সম্পন্ন হইতেছে। প্রাকৃতিক সব নিয়মের সহিত 
আত্মা ওতঃপ্রোত জড়িত আছেন, ইহা সত্য কথা; কিন্তু কখনও 
এমন সময় হইবে, ধখন আত্মা যে এসব নিয়ম ইহতে স্বতন্ত্র ইহাও 
'জানা যাইবে। সে অবস্থা জানা গেলেও কর্মহীন হইবার কোনই 
যুক্তি নাই। | 
২৯। অনেকে প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ তাহারা প্রকৃতির গুণেও 
আপক্ত থাকে । ধাহারা পূর্ণ জ্ঞানী তাহারা এরূপ অন্পবুদ্ধি মুর্খদিগকে 
বিচলিত করিবেন না। 
শত্তিবাদ ভান্ত। যেযাহা বুঝিবে না, তাহাকে সেই কথা বুঝাইয়া 
'লাভ.হয় না। অস্ুরবাদীরা তত্ব কথ! বুঝেনা ইহা সত্য; কিন্ত 


ভূতীয্মোইধ্যায়ং বর্্মযোগ: ৯৭ 


ময়ি সর্বাণি কণ্ধাণি সংগ্যস্তাধ্যাতুচেতস | 
নিরাশীনির্খামে ভূত্বা যুধ্য্য বিগতজ্জরঃ ॥ ৩৭. 
যে মে মতমিদং নিত্যমমুতিষঠস্তি ্ানবাঃ। 
্রদ্ধারাস্তোইননূয়ন্তে। মুচ্যন্তে তেহপি কম্মভি; ॥ ৩১ 
ক্তাহার! যে নিদেরা কুপধে আছে, ইহা! তাহার! খুব ভাল ভাবে 
'্সানে | ইহারা ইহাও জানে, য়ে আমরা ভাল হইতে চাই না। লগুড় 
ভিন্ন ইহাদের কোন গঁধধ নাই। 

৩*। আমাতে (আত্মাতে) সমস্ত কন্থ সমর্পন কর, নিজের চিন্তাকে 
পরমাত্মাতে সমাহিত কর এবং ফলের আশা ও অহংকার ত্যাগ কর, 
মনের অশান্তি (জালা, জর) বিসজ্জন দাও বং যুদ্ধ কর। 

শক্িবাদ ভায্ত। শুধু কথা শুনি] যোগবিষ্যা ও অনুভূতির 
পথ হয় না। এজন্য সাধনার অত্যাস চাঁইি। শ্রীরুষ্ণ অঞ্জ্ণকে সেই 
সাধনার প্রাথমিক অনুষ্ঠানের কথা বঙ্লিলন-_কর্ধমতত্বের বিচারটা 
আমার উপর ছাড়িয়া দাও। চিত্তে বরন্থর্ীীর ধ্যানে সংলগ্ন কর, এবং 
ফলের আশ! ও মনের অশান্তি ও অধ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ (যাহার 
যেরূপ কর্ম) কর। ঠ 

৩১। আমাতে (আত্মাতে) শ্রদ্ধা রাখিয়া এবং আমাতে (আত্মাতে) 
ইর্যা না করিয়া যে কোন মানব এই মতের অনুসরণ ক্ররে, সে-ই সমস্ত 
কর্ম ফল হইতে মৃক্তি লাভ করে। 

শক্তিবাদ ভায্য। আত্মাকে শ্রদ্ধা করা ও ঈর্ধা না করার অর্থে 
শক্তিবাদ অনুসরণ করা, জস্ুরবাদ বিরোধ করা এবং ভূর্ববলবাদে 
জড়িত না হওয়া, বুঝিতে হইবে ; ফলতঃ ইহাই সমস্ত গীতার কর্ম- 
বাদীয় মূলনীতি । যে মুহূর্তে আমার কর্থথ এবং আমার নিজের 
গলা ও অলাভের বিচার না হইয়া সমাজকল্যাণের কথা হয়, তখনই 

্ 






৯৮ শক্তিবাদ ভা সী 


যে ত্বেতদভ্শ্য়ন্তো নান্ুৃতিষ্ঠস্তি মে মতম্‌। 

সর্ববজ্ঞানবিমুটাংগান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ 

সদৃশং চেষ্টতে ব্বস্যাঃ প্রকৃতেড্কীনবানপি। 

প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিস্তুতি. ৩৩ 
আধরা কর্থফলের বাহিরে চলিয়! আসি। সেই সঙ্গে আমার আত্ম, 
ধ্যানের অবলম্বন হওয়া চাই এবং আশ! ও অহ্ংত্যাগ থাকা চাই। 
ইহাই শক্তিবাদের মুল কথা। 

৩২। পরস্ত্, যাহারা আমার (আত্মার) এই কথার নিন্দা করে 
এবং ইহার অনুসরণ করে না। সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয়ে বিশিষ্ট 
মূর্ঘ, সেই সব মনুষ্ঞগণকে তুমি ধ্বংশপ্রাপ্ত জানিবে। 

শক্তিবাদ ভঞাত। “আশা ও অহং ত্যাগ করিয়া আত্মধ্যানের 
অবলম্বন সহ কর্ণ করাই শক্তিবাদীয় কর্ম।” “অহং? থাকিলে, 
উহা কোন না কোন দিন আস্ুরিক কর্শে পরিণত হইবে। ক্রমবিকাশ 
স্রঃ। ছুর্ববলবাদে জড়িত হুইয়৷ অঞ্জুন বে ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অভিভূত 
হইয়াছিলেন উহা মৃত্যুতুল্য নয় কি? 

ধাহারা ধর্েয় নামে বা রাজনীতির নামে ধর্খের এই মুলনীতি 
শিক্ষা না দিয়া সমাজকে দুর্বল করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহারা 
নিজের এবং বিশ্বের সর্ধনাশ করিতেছেন ; ইহ] গীতারই মত। 

৩৩। প্রাণী মাত্রই নিজ নিজ গ্রকৃতি অন্তুণারে চে করে, 
এরূপ চেষ্টা জ্ঞানীদেরও থাকে । সমস্ত স্থষ্টির ইহাই নিয়ম। কাহার 
সাধ্য এই নিয়মে শাসন রাখে? 

শক্ষিবাদভাষ। এখানে যে সব ক্লোক বলা যইতেছে। উহাদের 
অর্থ অত্ান্ত গভীর ও ব্যাপক। এখানে ভ্ীকৃফ অঞ্জুনকে স্পষ্টভাবে 
ইহাই বলিতেছেন যে ““শক্তিবাদীয়: প্রন্কৃতি” লইয়া! তুমি জন্িয়াছ, 
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ইন্জিয়স্তোন্দ্িয়স্তার্থে রাগঘেষৌ ব্যবস্থিতৌ। 

তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হাস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ 

শ্রয়ান্‌ স্বধর্ধ্ো বিগুণঃ পরধর্্মাৎ শ্বসুঠিতাৎ 

হ্বধর্ধেনিধনং শ্রেয় পরধর্ধে। ভয়বাহঃ 1 ৩৫ 
অস্ুরধাদের নিকট মাথা নত করা, তোমার আয়ত্ের বাইরে। যে 
কোন মানুষ কিছুদিন ব্রহ্নাড়ীর ধ্যান করিবার পর, সহায় পক্ষে 
দুর্বলবাদে জড়াইয়। থাকা আর তাল লাগিবে না। 


৩৪ ইন্ড্রিয়গণের মধ্য দিয়া (মনের ) বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ ও 
বিদ্বেষ হ্বাভাবিক। ইহাদের বশীভূত হওয়া/মকর্তব্য। ইতারা পথের 
কণ্টক। .. 

শক্তিবা? ভাগ্য । পূর্ববত্তাঁ শ্লোক প্রকৃতির অধীনতায় জীবের 
কর্ম করিবার প্রবৃত্তির কথা ছিল। যাতে মানুষ উক্ত ক্লোকটা 
রাস্ত অর্থ করিয়া আত্মজ্ঞানের পথ ছািা বিষয়ের পথ বাছিয়া 
না লয়, এজন্য এই প্লৌকটী বলা হইালি। অর্থাৎ ৩+, এবং ৩১ 
শ্লোকের মন্্ান্ুসারে চলিলে বিষয়ের আকর্ষণ হইয়া বিকাশে বাধা দিতে 
পারে, তাহাতে লক্ষত্রষ্ট হইওমা ; কারণ এইকূপ রাগঘেষ সাময়িক । 

৩৫। গ্বাধর্শী যদি বিগুণও হয় এবঃ পরের ধর্ম “যদি অনুষ্ঠানে 
আরাম-প্রদ হয়, তবুও স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ এবং পরধন্ ভয়াবহ 
জানিবে। | 

শক্তিবাদ ভাষ্য । এই গ্লোকের নানা মতাবলম্বীরা নানারকম 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে চান; অঙ্ত্রন ক্ষত্রিয়? 
তিনি (ত্বধর্থ) যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃদ্ি গ্রহণ করেন, ইহ 
শরীফের মত নহে। আমরা “ "স্বধর্্” অর্থে আত্মার ধর্ম অর্থাৎ 
শক্তিবাদ এবং পরধর্ম অর্থে অনাত্বার ধর বা অহং ও আশায় বন্ধ 





১০৪ শক্িবাদ ভাহু গীতা 


অজ্জ্বন উবাচ | 
অথ.কেন প্রীযুক্তোইয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। 
অনিচ্ছুন্নপি বাঝেঞ্জ বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬. 


থাকিয়া সম্যজের অকল্যাণকর অস্ুরিক ব৷ ছুর্বলবাদকে বলির । তাহা 
হইলে ৩০; ৩১ এবং ৩৪ শ্লোকের সঙ্গে এই স্নোকের সংগতি থাকে । 
বাহার মনে করেন, “ভিক্ষা ব্রাজণের ধর” আমরা তাহাদের সঙ্গে 
একমত নহি। আমরা ভাল ভাবে প্রমাণ করিতে পারি 'ব্রাহ্মণরা ভিখ- 
সাঙ্গার জাত নহে? | সন্ন্যাস ও ব্রহ্চার্য্জীবনে সকলেরই ভিক্ষাবৃত্তি 
গ্রহণের নিয়ম আছে। কিন্তু ভিক্ষবৃত্তি কোন জাতিগত কৃতি নহে । 
পরধর্ধ অর্থে তুর্বলবারদ এবং অস্ুরবাদ । আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া 
কিভাবে ২৯টী দৈবী সম্পদ অবস্থিত এবং অহংকে কেন্দ্র করিয়া 
কিভাবে সমস্ত গুলি অস্ুরবাদ ক্রিয়াশীল হয়, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা! গীতার ষোড়য অধ্যায়ে ভ্রষ্টব্য। দৈবী বৃতিই স্বধর্ন, 
'অসুরবৃত্তিই পরধর্খব | এ সন্বন্ধে আরও স্পষ্ট নির্দেশ গীত! পরবর্তী 
কয়েকটী গ্নোকে দিতেছেন। 


৩৬। অঞ্দুন বলিলেন। হেবার্চেয়! কাহার প্রেরণাতে মানব 
পাপাচরণ করে? ইচ্ছা না থাকিলেও জীব পাপে বলপূর্ব্ক কাহার দ্বারা 
নিযুক্ত হয়? 

শক্তিবাদ ভান্ত। অঞ্জুন এবার আস্মুরিক কর্ম ও পাপকর্থের 
প্রেরণ কোথা হইতে কি ভাবে আসে, উহার দার্শনিকতা ও বিজ্ঞান 
ভানিবার প্রশ্ন করিলেন। মানুষ অনেক সময় ভাল করিতে চায়, 
ফরিতে পারে নাঃ মন্দ করিতে চায় না, কিন্তু করিয়৷ বসে। 
'অঞ্জুনের মনে হয়তে। নিজের জীবনের এরূপ কোন কথা জাগিয্] 
থাকিবে! 
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শ্রীভগবান্ুবাচ _ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। 

মহাশনে মহাপাপ] বিদ্ধোেনমিহ বৈরিণম্‌॥ ৩৭ 
অনুর) চোয়, গুড, বদমাইস লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, 
যাহারা কোন কোন.ব্ষয়ে ভক্তিমান ও বিশ্বাসী; কিন্তু ছুষ্কতি ছাড়িতে 
পারে না। কুরাণ পড়িলে ইহা মনে হয় না. যে মহম্মদের আল্লাহ তে 
বিশ্বাস কম ছিল; কিন্ত তিনি আসুরিক কর্ম ত্যাগ করেন নাই। 
রাবনের জীবন একাধারে ভক্তি, তপস্যা ও গুপ্তামীতে পরিপূর্ণ । ইহার! 
যে শক্তিমান, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের কার্ধ্যধার! জ্ঞানীর 
লক্ণযুক্ত নয়। এখন দেখিতে হইবে পাপে লে কিরূপ মনোবিজ্ঞাম 
বিরাজমান। ঢ 


৩৭ গঞ্রভগবান বলিলেন--রজোগুণ ক উদ্ভব, মহাক্ষুধাময় 
(ষাহার তৃপ্তি নাই) মহাপাপের আশ্রয় কাম ক্রোধকে বিশ্বের শত্রু 
জানিবে। 

শক্তিবাদ ভাষ্য। পাপ কে করায়, উহার উত্তরে শ্রীকৃঞ্ক এই উত্তরটী 
দিল্লেন। কাম এবং ক্রোধের অনলে মানুষ কেবল নিজেই পাপ 
করে না, এই পাপের অনলে যুগযুগান্তর ধরিয়া এই বিশ্ব দর্ষিতৃত 
হইতেছে । অসুরের দল এই কামানলে এবং ক্রোধানলে বিশ্বকে 
দ্ষিভৃত করিতেছে । অসুরবাদ, শোষণবাদ, গুগাবাদ, ডেমোক্রাসী, 
কয্যুনিজম, মক্কাবাদ, অল্নে ভেজাল দাতা, কালাক।রকারী, ছুধে জল 
দাতা, ন্যাধ্য মজুরী লইয়া কর্মচুরি, সবই এই কাম ও ক্রোধের 
সংঘবদ্ধ মুদ্তি। ইহার একমাক্ত প্রতিকার, “আত্মাকে এবং দেবী সম্পদকে 
আশ্রয় করিয়া সমাজবাদের ভিত্তি দান কর1।” ইহাই শক্তিবাদ ) 
৩৫ স্লোকে এই কাম'ও ক্রোধকেই “পরধর্ম্ণ বলা হইগ়্াছে। 


ভীতি 


চি ৮ শক্তিবাদ ভাষা গীতা $)৮ 


ধূমেনাত্রিয়তে বহির্ধথাদর্শে। মলেন চ। 
যথোবেনাবৃতো গর্ভভথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ 

৩৮। বহ্ছি যেমন ধুত্র দ্বারা আবৃত হয়, দর্পণ যেমন মলের দ্বারা 
যপিন হয়, গর্ভ যেমন উন্বের দ্বার] (করণের আবরণ রূপ থঙগিয়া বিশেষ) 
স্বারা আবৃত হয়, ঠিক সেইরূপ পাপ কামের দ্বারা আবৃত থাকে। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । মন্কাবার্দী গুগামীকে রুদ্ধ করিবার জন্য থুষ্টানগণ 
ডেমোক্রেপী নামক সমাজবাদ বিশ্বে স্থাপনা করেন। ইহার পরেই 
বিশ্বে “কামকে” কেন্দ্র করিয়। প্রলয়ঙ্কর কর্ধবাদের যুগ চলিয়াছে। 
মন্জুর ইউনিয়ন, শিক্ষক ইউনিয়ন, পুলিশ ইউনিয়ন, চশ্কার ইউনিয়ন, 
দুপাকার ইউনিয়ন, রঞ্জক ইউনিয়ন, গোপালক ইউনিয়ন, চিকিৎসক 
ইউনিয়ম, যেধর ইউনিয়ন, ঝাড়ুরার ইউনিয়ন, রেল কন্মচারী ইউ- 
নিষ্নন, ডাককর্শখচারী ইউনিয়ন, কৃষক ইউনিয়ন, পুরোহিত ইউনিয়ন, 
চাপরাসী ইউনিয়ন, ব্যবসায়ী ইউনিয়ন, চিনির ব্যবসায়ী ইউনিয়ন, 
লৌহ ব্যবসারী ইউনিয়ন, ইত্যা্দ ইত্যাদি; যে ইউনিয়ন মাথা 
গজাইয়াছে, উহার সীমা নাই।,। ইহাদের সকলের একই লক্ষ্য, 
সমাজকে ঠকাইব এবং নিজের! বিস্তবান হইব”। সমাজের এই ভয়ঙ্কর 
দুক্দিনে সমাজে একদল দন্নযাসী ও ধর্মসংস্থাপক দেখা দিয়াছেন, 
বীহারা এ মব তয়ঙ্কর ছুনীতির কথা জানিয়াও চুপ করিয়া আছেন । 
ইহকালের সর্বপ্রকার দায়িত্বে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিয়া সকলের তোষণ 
এবং পরকালের জন্ত “রাম নাম" সম্বল করা ভিন্ন ইহাদের আর 
অস্ত কোন ধর্ম নাই। এই রূপেই কামাণলে বিশ্ব দগ্ধিভূত হইতে 
€লিয়াছে। যদি বিশ্বের এই কর্মগতির দিকে তাকাও, দেখিতে 
পাইবে--“অধ্যাত্ববাদ্ের স্থান এ বিশ্বে আর নাই।৮ আমরা ইউ- 
নিরবধাদীগণকে বলি, স্বার্থ ও কামের কথা ত্যাগ করিয়া বিশ্ব- 
কল্যাণের কথা ভাব এবং ব্রন্ষনাড়ীতে মন একাগ্র করিয়া সংশ্ 
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আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা | - 

কামরূপেণ কৌস্তেয় ছম্প, রেণানলেন চ॥ ৩৯ 
"গুলিকে শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত কর। সকলের জন্ত প্রচুর 
দুগ্ধ ও প্রচুর অন্নই শক্তিবাদীয় অর্থনীতি । 

৩৯। অগ্নিসম সদা অতৃপ্ত এই কামরূপ নিত্যশক্র দ্বারা জ্ঞানীর 
জ্ঞান আবরিত থাকে । 

শক্তিবাদ ভাষ্য । যদি জ্ঞানীয় জ্ঞানকেও কাম আবরণ দিতে 
পারে, তবে তো বিশ্বে আর সুখের আশ! করাই বৃথা*? কথাটা 
অনেকাংশেই সত্য, তবুও পথ আছে। সেটা হইতেছে “আদর্শগত- 
ভাবে শক্তিবাদকেই অবলম্বন করিবে”। জ্লানীরা কামকে শক্র জানেন; 
'সাধারণ লোক কামকে মিত্র জানে [কাজেই জ্ঞানীদ্বের আবরণ 
সাময়িক। ৩৮৩৯ এবং ৪* আলোকে খই কামরূপ তযদ্কর শক্রুব 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় সম্া্গায় ইহাকে দমনের ভিত্তি 
দেওয়া হইয়াছে এবং পশ্চিমের যবনবাী। গুলিতে এই সব ভয়ঙ্কর 
শক্রগণকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। রি 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এ সব ভয়ঙ্কর 'যানসশক্রগণকে প্রশ্রয় দিয়া 
সযাজব্যবস্থা গড়িলে ক্ষতি কি? উঃ--ক্ষতি এই যেমানবে এ সব 
-সমাজব্যবস্থা চলেনা । কারণ, সমাজে ইহার ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হয়। 
ওহিংসবাদীরা রাষ্ট্র লাভ করিবার পরই দেখা গেল, এর! ভয়ঙ্কর 
চোর, যিধ্যাচারীও গুগামীর রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা ও 
নোয়াখালী লীলার বর্ধধরদের দ্বারা গঠিত পাকিস্তান রাজ্যে তো ৮ 
বৎসরের মধ্যেই ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ভেমোক্রেসী ও কম্যুনিজজম এর 
রাজ্য যে জনতাকে ধাপ্পা দিয়া এক দলের রাজ্যন্থুখ ও তোগের লীলা- 
(খেলা, ইহ। এখন প্রায় সব মানুষই বুঝিতে পারিতেছে। কাজেই 
অস্থুরবাদ এবং অস্গুরবাদের দাস ছুর্ব্বলবাদের ভিত্তিতে সমাজ, ধর্ম, 


১০৪ শক্তিবাদ ভা গীতা 


ইল্জিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে । 
এতৈধিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমারৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪ 
তস্মাৎ তমিক্দ্িয়াণাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। 
পাপ্মানং গ্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ 
বা রাষ্ট্র চলিতে দ্রিলে মানবের দুঃখ ভিন্ন অন্য কিছুই লাভ নাই। 
আমরা মানি, অসুরবাদে মানবের আকর্ষণ অস্বাভাবিক নহে; কিন্ত 
দৈবীবাদেও মানবেয় আকর্ষণ কম নাই। রর 
৪০। ইন্টরিয়গণে এবং মনে ও বুদ্ধিতে “কামের? অধিষ্টান আছে । 
ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানকে (কাম) আবৃত করে এবং দেহীকে 
মোহিত করে। 
শক্তিবাদ ভায্। কিভাবে এই আবরণ হইতে মুক্ত থাকা যায় 
সেই সম্বন্ধে শ্রীরুষ্খ পরে বলিবেন। এবং আদর্শগত ভাবে সমাজ ও 


রাষ্ট্র উহাকেই অবলম্বন করিবে, ইহাই শ্রীরুষের মত; একথাও তিনি 
বলিবেন। | 


৪১। অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠট! তুমি ইন্ত্িয়গণকে প্রথম বশীভূত 
বা্িবে এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশকারী পাপরূপী কামকে জয় 
করিবে। 

শক্তিবাদ ভাষ্য। সমাজে, শিক্ষায় ও রাষ্ট্রে যদি সংঘবদ্ধত। এবং 
কামকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়, তবে পাপের মাত্র। বৃদ্ধি হইঘেই। 
যদি সমাজে, শিক্ষায় ও রাষ্ট্রে সংমকে শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হয়, তকে 
পাপ কম থাকিবে । এই জন্তই ব্রহ্মচরধ্য আশ্রম, গুরুগৃহবাস, ও গায়ত্রী 
উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের প্রাচীন শিক্ষাবিধান প্রবত্তিত 
হইয়াছিল। 

আমর! বলি--প্রত্যেক বিদ্তালয়ে ব্রঙ্গপাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ কর্মযোগঃ ১০৫ 


ইন্জ্িয়াণি পরাণ্যাহ্রিক্িয়েত্যঃ পরং মনঃ। 

মনসন্ভ পরা বুদ্ধি বুদ্ধে; পরতন্ত সঃ ॥ ৪২ 
ব্রহ্গোপাসনা অবস্ত উপাস্য প্রচলন কর। এবং দুর্ববলবাদ, অন্ুরবাদ ও. 
শক্তিবাদগুল্সিকে অবন্ঠ পাঠ্য করিয়া দাও । অধ্যাত্ববাদ ও ভোগবাদ 
গুলিকে তুলনামূলক ভাবে পড়াইৰার ব্যবস্থা কর। ইহাতে তোমাদের, 
ক্ষতি কি? 

“ইহকালে গুগ্ডামী কর, লুট কর, কাফের নারী দেখিলেই কুকুরের 
মত টুটিয়া পর, ছংতাবেদার হও এবং সেই লক্ষে তিন বেলা বা পাঁচ 
বেলা রামনাম জপ কর; ফলে স্বর্গে সুন্দরী পাইবে ।” এইরূপ ধর্মই 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম । এইরূপ সমাজবাদই শ্রেষ্ঠ সমাজ। বধ] এইরপ রাষ্ট্ই বিশ্বে স্বর্গ 
প্রস্তুত করিতে সক্ষম । ইত্যার্দির উদ্কানী দিলে তোমার দলে যে কম 
লোক হইবে না, ইহা তুমি ভাল ভাবেই বিশ্বাস করিতে পার। কিন্তু 
কথা এই.-.ব্রহ্গচর্ধ্য, সংযম ও আত্মকেন্রিক হওয়াই ভাল, অথবা 
ভোগবাদ, গুগ্ডামী, বর্বরতা ও মুর্খবাদ রে? তোমার মতে বিশ্বে 
কোনটা চলিতে দেওয়া কর্তব্য? আমরা" ধলি, ভোগবাদের ভিপ্ডি, 
মানিলে ভয়ঙ্কর দুঃখ ও অশান্তি দেখা দিবে | ইহা তুমি গুনিবে কি? 

৪২। (স্থুল শরীর অপেক্ষা ) ইন্দরিযগণ 'শ্রেষ্ঠ। ইন্্রিয়গণ হইতে 
মন শ্রেষ্ঠ । মন হইতে বুদ্ধি (বিবেক) শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধি অপেক্ষা তিনি, 
( আত্মা ) শ্রেষ্ঠ। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । ক্রমশঃ শক্তিমান কে? এবং সর্বশক্তিমান যে 
আত্মা); ইহা বলা হইল। এখন কথা এই ষে তোমবা আত্মাকে কেন্ত্র 
করিয়া সমান্ধ ও আত্মবিকাশ চাও, অথব। কামকে কেন্ত্র করিয়া সমাজের 
সর্বনাশ ও নিজের জন্য অশান্তি চাও, উহাস্থির কর। অর্থাৎ তোমরা 
যবনবাদ চাও, অথব। শক্তিবাদ চ'ও 7; অথবা'যবনবাদের দাস দুর্ধবলবাদ- 
চাও, স্থির কর। 


১+৬ শক্তিবাদ ভান গীত। 


এবং বুদ্ধেঃ পরং দ্ববু! নংস্তভ্যাত্মানমাত্ুনা । 
॥ জহি মক্ং মহারাছে। কামকপং ছুরামদমূ॥ 8৩ 
৪৩। এইবনপে তাহাকে (আত্মাকে, ডিনি ব্রন্ষনাড়ীতে থাকেন) 
বৃদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে এবং নিজেকে দেই আত্বাতে ( রন্ষনাড়ীতে ) 
সংস্থাপন করিবে । হে মহাবাহো! এইরূপে সেই দুর্ধর্ষ কামরূপ শক্রকে 
'জয় করিবে। 
শক্তিবাদ তায় । কামকে আশ্রয় করিয়া জীবন সমাজ ও রাষ্ট্রবাদের 
ভিত্তি দান করিতে চাও তো যবমবাদগুলির (ইসলাম, কমুমিজম, 
ডেমোক্রেদীর) আশ্রয় লও। যদি আত্মাকে ভিত্তি করিয়া জীবন, সমাজ ও 
াষ্ট্র চাও, ভবে শিবাদ গ্রহণ কর। শরীক এখানে বলিতেছেন__হে 
বীর! হুর্বলবাদ ত্যাগ কর, আত্মাকে জাশ্রয় কর, কামরূপ অনুর এবং 
অসুরবাঞকে ধ্বংল কর। তোমরা শ্রীকৃষের কথা শুনিবে কি? আমরা 
বলিয়া রাখি) ভারতকে এবং বিশ্বকে শক্তিবাদের ভিত্তি গ্রহণ করিতেই 
হইবে । 
ইতি স্ত্রীমহাভারতে শতপাহআ্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীন্মপর্ববণি 
ীগবাগাভাননিযতু ্ববিদ্তায়াং যোগশাস্ছে ্রীকুষ্জাঅজ্ুন 
সংবাদে কর্মযোগো নায় তৃতীয়োহধ্যায়ঃ | 
ইতি প্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠধীশ ও 
শ্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শিবা! তাস্ত। 
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুর্থোধধযায়ঃ 
জ্ঞানযোগঃ 
শত্রীভগবানুবাচ-_ 
ইমং বিবস্বতে ষোগং প্রোক্তবানহয়ব্যয়মূ। 
বিবন্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেইব্রবীৎ ॥ ১ 

১। ভ্রীতভগবান বলিলেন--এই অব্যয় যোগ, আমি নুর্য্যকে প্রথম 
বলিয়া ছিলাম । সুর্য নিজ পুত্র মনকে বলেনী]। মন্থু নিজ পুত্র ইস্কাকুকে 
বলেন। রর 

এই যোগবিদ্তাকে অব্যয় বিদ্ধা বলা হইছে। ইহার কারণ, এই 
যোগবিগ্তা আত্মাকে কেন্্র করিয়া যুগ ৃ্ষর বিদ্বমান। ইতিপূর্বে 
'আামরা মন্তি্ষচিত্র ও পরিচয় সম্বন্ধে পলিয়াছি। অহংকে কেন 
করিয়া যে লব মতবাদ হয়, সেইগুলি সবই 'অন্রবাদ মূলক) সেই 
লব মতবাদ একবার টক্কর খাইলেই তাঙ্িা ষায়। হুর্ববলবাদগুলিতে 
কিছু কিছু দেবী ভাবের আভাষ থাকে, বি সেইগুলিও যদি স্পষ্ট 
লয়। তবে দেখা যায়, অসুরের সঙ্গে বিরোধ আসে। এ জন্য ছুর্বলবাদী 
শেষ পর্ধ্যস্ত অসুরের দরাসত্বকে মানিয়া লয়। কাজেই, ছূর্বলবাদকে 
অব্যয় বলা যায় না। 

এখানে শ্রীরূঞ্জ এই অধ্যাত্ব বিদ্ধার প্রাচীনত্বের কথা বলিলেন। 
যে বস্তর প্রাচীনত্ব নাই, উহার পেছনে দৌড়াইলে ক্ষতিই সহ করিতে 
হয়। বনু ঘাত-প্রতিধাতে মাহা নিজেকে অমর ও জব্যয় প্রমাধ 
করিয়াছে, ত্রীকৃষ) জান দেই মহান বিদ্ার রুখা বল্লিতেছেন। যে 
মতবাদের প্রাচীনত্ব নাই, আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা আজ, উহ্থার 


১১৮ শক্তিবাদ ভান্য সীতা 


এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্যয়ে বিছুঃ । 

স কালেনেহ মহতা। যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২ 

স এবায়ং ময় তেহগ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ | 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্তাং হ্যেতহুত্তমম্‌॥ ৩ 


দিকে দৌড়াইয়া দেশের অনেক সর্বনাশ করিয়াছে । শজিবাদ আরও 
একটু প্রচার হইলে তাহাদের চক্ষু ভাল ভাবেই ফুটিৰে । 

২। এই যোগবিগ্ভা ( য]হা কর্মে থাকিলেও কর্মের বন্ধন হয় লা" 
এবং থাহা নানাপ্রকার কর্ম ও উপাসনার সাহায্যে জ্ঞানপুষ্টির উপার্দানে 
পরিপূর্ণ) পরস্পর! ক্রমে রাজধিগণ'উহ! জানিতেছিলেন। মহান কালের 
গতিতে যোগের এই পরস্পর নষ্ট হইয়াছে । 

শতিবাদ তাস । পূর্ব 'ফ্লোকে বলা হইয়াছে যে এই যোগ অব্যয়। 
কাজেই কালপ্রভাবে যে!গ নষ্ট হয় নাই ; ইহার পরম্পরা নষ্ট হইয়াছিল। 
আচার্য শঙ্কর এই যোগকে ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলিতে চান। 
আমর! বলি, ইহা মানব মাত্রেরই ধর্ম ) তবে ব্রাহ্মণের . মত আত্মনিষ্ঠ, 
এবং ক্ষত্রিয়ের মত তেজন্বী না হইলে গীতাবাদ বা শক্তিবাদ বুঝা 
যায় না। 

৩। তুমি আমার ভক্ত ও মিত্র। এ জন্য সেই যোগকথা তোমাকে 
বলিয়াছি। ইহা উত্তম রহস্ত-যোগ-বিদ্যা। 


শক্তিবাদ ভাষ্য | এখানে “ভক্ত ও মিত্র”কে শিক্ষা দিবার কথার 
মধ্যে রহস্য .আছে। বুহশ্যবিগ্ঠা সকলে গ্রহণ করিতে পারে না। 
ইহা গ্রহণের জন্য “ভক্তি ও চাই) ভালবামাও* চাই। খুকু শিষ্যের 
মধ্যে গভীর লশন্বযুক্ত অকুত্রীম ভাবসত্বদ্ধ না ধাকিললে, গভীর অধ্যাত্ব- 
বিষ্তার কোন রহগ্ঠাই জান। যায় ন।। 


চতুর্থোহিধ্যায়ঃ জ্ঞানযোগঃ ১০৯ 


র্ছন উবাচ. ; 
অপরং ভবতো জশ্মু পরং জগ বিবন্বতঃ | '' ' 
কথমেতদ্‌ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ 
বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাঙ্জন। 
তাম্যহং বেদ সর্ধ্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৫ 
শ্রীভগবান্ুবাচ__ 

৪। স্র্য্যের জন্ম (স্থষ্টির.) আদি এবং তোমার জন্ম বন্ুদেবের 
গৃহে ) আধুনিক, এখন কি ভাবে আমি ৮ যে এই যোগ তু্জি 
সূর্যকে বলিয়াছিলে 1 

শক্তিবাদ ভাষা। ইতিপূর্বে বি ইহাকে অব্যয় যোগ 
বলিয়াছেন। আত্মা ও প্রাকৃতিক নিয়মেন্প ; সঙ্গে এক রেখায় জড়িত 
বলিয়া এই যোগ অব্যয় যোগ, ইহা সাত বিকাশে পূর্ণস্তরের 
'সভিবাক্তি। প্রয়োজনাহুসারে যে কোন, পুর্ণপ্তরে বিকাশপ্রাণ্ত যোগী 
“বা রাজধির নিকট ইহা আত্মা হইতেই প্রতি হইতে পারে। 

৫£। শ্রীভগবান বলিলেন-হে অঞ্জু | তোমার এবং আমার 
'অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে। আমি সেই সব জানি, কিন্তু তুমি 
জান না। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । এখানে শ্রীকৃষ্ণ খন্মান্তরের কথা বলিলেন। 
হিন্দুধর্শের মুল ভিতি জন্মান্তর বাদ। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্থা জন্মাত্তর- 
বাদ স্বীকার করে নাই। বাইবেলের মহাপুরুষদ্নের বার বার আবির্ভাবের 
কথা থাকিলেও সর্ধ্ঘমানবের জন্মাস্তর ইহার! মানেন নাই। সর্ধধর্বাদীরা 
কোন স্বত্রে বিবিবাদী বা ভোগবাদীদের সঙ্গে অধ্যাত্ববাদী হিন্দু 
ধঙ্দের সমন্বয় করিলেন, সেটা এখন অনেকেরই প্রশ্নের ব্ষ় হইয়া 
'পড়িয়াছে। 


১" শিবা ভাগ 


অজোইপি সম্নবায়াত্ম! তৃতানামীস্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বামহিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাজুমায়য়। ॥ ৬ 
যদা যী হি ধশ্ম্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুতানমধর্ধরস্য তদাত্ানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ ৭ 
৬। যদিও আমি (আত্মা ) 'জন্মরহিত,। অব্যয় আত্ম! ও সর্ধজীবের 
ঈশ্বর; তথাপি বানি) স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া জন্ম- 
গ্রহণ করি। 
শক্তিবাদ ভাত্য। পূর্ণ বিকশিত স্তরের আত্মারা কি ভাব বিশ্ব 
কল্যাণের অন্য জপুগ্রহণ করেন, এখানে শরীক সেই রহম্য ব্যক্ত 
করিলেন । সুর্য) বিষণ, শিব ও শক্তিম্তরে বিকশিত আত্মাগণ মৃত্যুর 
পর সেই সেই স্তরে অবস্থান করেন। উন্নত শিবস্তর ও শক্তিস্তরের' 
আত্মাগণের জন্মগ্রহণ বা না গ্রহণ হ্বেচ্ছামূলক। অন্যান্য স্তরের" 
আত্মাদের জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। বৌদ্ধযুগে অযো নীসম্ভব, এক বুদ্ধের' 
আবির্ভাবের কথা প্রচার করা হইয়াছিল। যখনই কোন মহাপুরুষকে 
কেন্দ্র করিয়া একটা ছুর্ববল মতবাদ উঠে, তখনই তাহার সম্বন্ধে অনেক 
অলৌকিক ও মিথ্যা কথার প্রচার ও বিস্তার লাত করে। অন্ন ও 
যশলোভী কতগুলি দুষ্টলোক এইরূপ দৃষ্কার্ধ্যর প্রবর্তক হয়; ফলে এ সব 
যিধ্যাই & সব দুর্বল মতবাদের ধ্বংসের কারণ হয়। গীতা শ্রীকষ্ের 
জন্নুকে দিব্যজন্ম বলা হইয়াছে । ইহার মানে এইরূপ নয় যে তাহার 
জন্ম পিতামাতার সংযোগ হীন কোন অগ্রাতিক জন্ম হইয়াছিল। সৃচ্গ 
আত্মাদের জন্ম হইবার প্রাকৃতিক নিয়ম অছে। শিব ও শক্তি স্তরের 
আত্মাদের উপর সেই নিয়ম খাটে না। বিশ্বকল্যাণের জন্য তাহারা 
স্বেচ্ছায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহারই নাম দিরাজন্ম । র 
৭। হে ভারত! যখন যখন ধর্শের গানি হয় এবং অধর্থের 
উতান হয় সেই ময় আমি নিজেকে সহি করি। | 


চতুর্থোহধ্যায়ঃ জ্ঞানযোগ? ১১৯ 


পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ'ছুকৃতাম্‌।' : 
ধর্দসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ 

শক্তিবাদ ভান্য। পূর্ণ বিকশিত স্তরের 'আত্মারা দিঙ্ষেরা ইচ্ছা 
করিয়া জন্ম করেন, একথা স্্রীকৃষ বলিলেন। অধর্োর অভ্যুত্থান, 
বলিতে ইহাই বুঝায় যে রাজনীতি, সমাজ ও ধর্মের নায়কগণ বিশৃঙ্খল, 
অবস্থার স্থষ্টি করেন, ইস্থাই অধর্থ নামে খ্যাত । বর্তমান সময়, ভারতে 
ও বিশ্বে এইরূপ একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার লক্ষণ দেখা দিয়াছে । এই 
সময় ধর্ম, সমাজ ও রাজশক্তির পরিচালনে ধাহারাই কর্মকর্তা তাহারা 
সকলেই স্বয়ং জ্ঞানী এবং মিথ্যা ও পাপের, কারবারী হইয়াছেন। 
শক্তিবাদীরা এসব ধাপ্লাবাজদের আশা ত্যাগ করিয়া বিশ্বের কল্যাণ কল্পে' 
সাধ্যমত কাজ করিয়! চলুন। পরিবর্তন সব্মত আপিবেই। কারণ' 
£ সব যূর্খদের কর্ম্বিজ্ঞানের ভিতি অবায় নষ্থে! কুবাশবাদ, হিগুবাদ, 
ডেমোক্রেসী, কম্যুনিম ; কোন করস বিজ্ঞান ই অবায় ভিত্তি নাই। 
এ সব মতগুলি অহং ও অজ্ঞান মূলক । 

৮। নাধুদের পরিজ্রাণের জন্ক, ষ্ঠতকারীদের বিনাশের জন্ত 
এবং ধশ্টকে সংস্থাপন করিবার জন্য, আমি যুগে যুগে আবিভূতি 
হ্ই। 

শক্তিবাদ ভাষা । প্দাধুদের পরিজ্রাণ” মানে কি? সাধুগণ কি. 
নিজেদের পরিত্রাণের শক্তি রাখেন না? উঃ- বিশ্ব যখন চোর ডাকাত 
ও অন্ুরবাদে সন্তপ্ত হয়। তখন সাধুদের হৃদয় ব্যথিত হয়। দুস্কৃতকারীরা 
বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই বিশ্ব জুড়ায়, ইহাই সাধুদদের পরিক্রাণ। বর্তমান 
যুগে ছুষ্কতকারীদের বড় বড় দল হইয়াছে। সমস্ত প্রকার দুষ্কতি- 
কারীগণকে তোষণ করিবার জন্য সর্ববধশ্্বাদও গজাইয়া উঠিম্বাছে। 
দুষ্ততির নাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের পরিবর্তে দেখা দিয়াছে দুষ্কৃতির প্রশ্রয়: 
এবং ছুম্কৃতবাদীদের তোষণের দূর্বল ধর্ম । 


৩১২ শক্তিবাদ ভাষ্য ল্ীতা . 


জন্ম কর্ধা চমে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ । 

স্যক্ত1 দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহিঙ্জুন ॥ ৯ 
_ ীতরাগতয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 

'বহবে জ্কানতপলা পৃত। মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১৪ 

'যে যথ। মাং প্রপদ্ঠন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 

মম বত্মানুবর্তান্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ 

৯। হে অজ্জুন! যিনি আমার (আত্মার) এইরূপ দিব্য জন্ম ও 
দিব্য কর্ণের তত ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন, তিনি দেহত্যাগের পর আর 
জন্মগ্রহণ করেন না এবং তিনি আমাকে (আত্মাকে ) লান্ত করেন। 

শক্তিবাদ তায্য। ধাহার বিকাশ পূর্ণ স্তরে আসিয়াছে, তিনিই 
জানিতে পারেন-_পূর্ণ বিকশিত স্তরের আস্মাগণ কি ভাবে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তাহার! কি ভাৰে করমু করেন। অন্যকে বুঝানো কঠিন। 
সমস্ত প্রকার অজ্ঞানতা, অন্থুরিকতা৷ ও ছুর্ববলবাদিতার কেন্দ্রটি হইতেছে 
“অহং” ) ইহার মর্খভেদ হইলে জন্ম ও কর্ম দিবা হয়। 

১০। হে অঞ্জুন। রাগ, ভয়। ক্রোধ হইতে যুক্ত হইয়া) আমি- 
(আত্মা) ময় হইয়া, আমাকে ( আত্মাকে) উপাশ্রয় করিয়া, জ্ঞান 
ও তপন্তায় পৃত হইয়া, অনেকে আমাকে (আত্মাকে) লাভ 
করিয়াছেন । 

শক্তিবাদ ভাষ্য । কিরূপ কঠোর তপস্যা। ও আত্মনিষ্ঠা দ্বারা মানব 
পূর্ন প্রাপ্ত হন। এই শ্লোকে উহ! বলিলেন। গীতায় অনেক স্থানেই 
«আমি (অহং) শবের প্রয়োগ আছে। সেই শবগুলিকে “আত্ম! 

বের মত অর্থ আমর! গীতার নির্দেশ মত করিয়াছি । ভ্্ঃ গীতা 
১, আঃ) ২ ক্োঃ। 
৯১ বাহীরা যে ভাবে আমাকে (আত্মাকে ) উপাসনা বরেন, 
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তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই ভজন! ক্রি। হে পার্থ! সর্ধপ্রকারে 
মানবগণ আমারই (আত্মার ) পথ্থে অগ্রসর হইতেছে । 

শক্তিবাদ তাঙ্য। বিকাশের স্তর অনুদারে মানুষের চাওয়ার 
ভেদ হয়। প্রাক্ৃতির নিয়মে উহা পুর্ণ হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
মান্থুষের চাওয়! বদলাইয়া যায়। শিশু মাকে ভালবাসে, বালক খেল]র 
সাথী লইয়। থাকিতে চায়। স্ুবক যুবতীর চাওয়। অন্তরূপ হয়। 
প্রোঢ়ের ও বৃদ্ধকালের চিন্তাধারা ও চাওয়ার সঙ্গে বাল্যকালের চাওয়ার 
রাত দিন ভেদ হইয়া যায়। 
, বিকাশের স্তরের প্রথমে নিয় শিব, পরে গণেশ, তাহার পর সুরা, 
বিষ) ও উন্নত শিব এবং শেধকালে শক্কিত্্রের বিকাশে মানুষের 
সাধনা ও [চন্তাধার! বদলাইয়া যায়; কিন্ত স্‌ স্তরের সঙ্গেই আত্মা 
যুক্ত আছেন এবং আত্মা সবই পূর্ণ করেন। দুর ভাব ও দুর্বল স্তরের 
সঙ্গে ষাহারা জুক্ত, তাহাদের বিকাশ ৭1.$কলার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
খাকিলেও গণেশ (৫), সূর্য্য (৬) ও বিজু (৭) স্তর হইতে ইহাদের চাওয়া 
পূর্ণ হয়। খধি স্তর (উন্নত শিব স্তর) *ও' তত্র চিন্তাশীলের 
ইচ্ছার প্রভাবে অস্ুরবাদ ও ছুর্বলবাদীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব আসিয়া 
'অনুরবাদও ধ্বংস হয়। মানুষ যখন অন্ন প্রাপ্তির জন্য বৃত্তি চায়, তখন 
সে তাহা পায়। যখন জ্ঞানের জন্ত গুরু চায়, তখন উহাও পায়। 
নিয় শিব হইতে গণেশ, সূর্য্য, বিধুও। শিব ও শক্তি স্তর -পর্য্যস্ত বিকাশের 
এই শ্দীর্ঘ পথে যখন তাহার যেমন চাওয়া তখন সেভেমন পায়। এবং 
শেয়কালে, অনেক জন্ম পরে, সে একদিন পূর্ণ তৃপ্তিও পায় বা আত্মাকে 
পায়। সকাম, নিষ্কাম, পূর্ণকাম ইত্যাদি অনেক ভাবে শ্নোকটার অর্থ 
অনেকেই করিয়াছেন অনেকে আবার ইহাকে সর্ব ধন্মবাদেরও 
গ্মর্থকরেন। আমাদের তাহাতে ইহাই বলিবার আছে যে আল্লাহ 
গড ও ঈশ্বর, দার্শনিক দৃষ্টিতে এক নছেন? পিশাচ, ষমরাদ্া ও ঈশ্বর 

চা 





১১৪ শক্তিবাদ ভাস্ত গীতা 


য়েমদ এক নছেন। পরিশাচবাদ,যমধাদ (প্রেতবাদ ) ও ঈীশ্বরবাদ ( শক্ি 
বা) এক নহে।: এ সন্ধদ্ধে গীতার আরও স্পষ্ট নির্দেশ আছে) পরে 
বলা হুইবে। এখানে বলা প্রয়োজন, আম্ুরিক বিকাশ যদিও 
বিকাশের একটী স্তর (৭1. কলা) কিন্তু আন্ুরিক বিকাশকে 
ধা আন্মুরিক মতরাদকে আত্মার পথ বলা যায় না। কারণ ইহা 
মানুষকে আত্মবিকাশের পথ লইতে বাধা দেয়। অনুবাদ এই 
বি3্বের গন্ত অত্যন্ত নোংড়া বন্ত; যখনই তুমি অসুরধাদকে প্রশ্রয় 
দিবে, তখনই সমস্ত স্তরের লোকগুলি অগ্ুরের দিকে ঝুকিবে এবং 
কেহ স্পষ্ট অনুর হইবে এবং কেহ অপুষ্ট লক্ষণের ক্ষেত্র হইবে। 
আমরা প্রতোক মানবকে তুলনামূলকভাবে শক্তিবাছের সঙ্গে অন্ত সব 
মতবাদের তুলনা করিয়া! যে মতবাদটী বিশেষ কল্যাপকারক ইহা! 
গ্রহণ করিতে বলি। অন্ুরবাদগুলি ও দুর্বলবাদগুলি অহং মূলক ; 
কাজেই অস্গুরবাদ ও ছুর্বলবাদকে পরিত্যাগ করিয়া বাহার! নিগুণত্রন্ষ, 
সগণব্রক্ষ, দেবতা, অবতার, মহাপুরুষ, পিতৃ, বা উপদেবতা, যে কোন 
উপাসনাই করুন না, গীতার মতে, উহা! আত্মবিকাশের পথ নাষে 
অভিহিত হইবে ; যদিও গীতা দুর্ধলবাদ ও অন্ুববাদ চায় না। 
গীতার ১৬ অঃ ২১ শ্লোকে “তিন প্রকার নরকের দ্বার সত্বন্ধে বলা 
আছে উহ কাম, ক্রোধ ও লোভ নামে খ্যাত” । কুরাণের বনু স্থামে 
পরকালে ব্ উপাসকগণকে “বিবি দিবার প্রতিজ্ঞা আছে”। 
দেখে! সুর] বরা, আঙ$ ২৫ ॥ সুরা না, আঃ ৩১, ৩৪ ॥ সু দখন, 
* আঃ ৫১--৫৪ ॥ ইহকালেও সার কাণমাপকরণের' সব ব্যবস্থাও 
কুরাণে রহিয়াছে । দেখো প্রা অহজব, আং ৫*| ৫১৪ কুরাণের 
ক্রোধের সীমা নাই। এ সম্বন্ধে দেখে দুরা ফতেছা, আঃ ৭1, 
গ্ুরা বগরা, আঃ ৮২ ৯*॥ লোভের কথায় ও উট বেশ সমৃদ্ধশালী । 
» অপরের অব্য লুটিয়া ধন লোত এবং বীর নান ধার লইয়া ধনের 
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. কাজ্জন্ত; কর্ধণাং সিদ্ধিং যজস্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ির্ভবতি কণ্দজ। ॥ ১২ 
লোভ, দি ধর্দে স্থান পাইয়াছে | দেখো জরা বগরা, আঃ ২৪৫ 8 ৮ 
সুরা ৫) আঃ ১২। কাজেই দেখা যায়, গু ৎণ্দে কাম, ক্রোধ ও 
লোভের স্থান খুবই উচ্চে। কিন্তু গীতার ধর বিচারে কাম, ক্রোধ ও 
লোভ নরকের স্বাররূপে বণিত । খারা শিক্ষাদাতাকে এইরূপ বছু 
কারণে আমর উহা রারিরিঞসম বলিতে পারি। ৮ 

রামপ্রসাদ কালী উপাসনা করিয়া যদি সংগম, ত্যাগ, জ্ঞান ও শাস্তি 
লাভ করিয়া থাকেন ভধে রামপ্রসাদের কালীক্চে আমাদের ব্রহ্ম মানিতে 
আপত্তি থাকে না। আবার রামপ্রসাদের কাঙ্ী ধদি রামগ্রসাদকে কাম 
ক্রোধ ও লোভ শিক্ষা দেন তবে রামপ্রসাদেরাক্ষীলীকে আমাদের পিশাচ 
বলিতে বাধা থাকে না। মহন্মদের আম যদি মহন্মদকে সংঘম, 
জ্ঞান ও ত্যাগের প্রেরণা দেন, তবে জির্সি নিশ্চয়ই বন্ধ । কিন্ত 
মহম্দদের আল্লাহ যদি মহম্মদকে কাম, ক্রোষ লোস্বের প্রেরণা দেল 
তবে আল্লাহকে পিশাচ বলিয়। মন! ভিন্ন ঠা থাকে না। এখানে 
শরীক বলিতেছেন, ব্রহ্মরূপে বা! পিশাচরট্প' এই আত্মার উপাসনা 
চলে। তবে পাঠক জানুন, সব উপাসনার ফল এককপ হয় না। 
শ্যাস্তি দেবত্রতাঃ দেবান্‌” শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

১২। মান্ধুষ কর্শের সফলতার প্রন্ত ইহলোঁকে ইন্দ্র বরুণা্দি 
দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। নরলোকে কর্মাজনিত সিদ্ধি শীষ 
প্রাপ্ত হয়। 

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইন্্র, বকণ বাযে কোন শক্তিবাদী মহাপুরুষের 
উপাসনাকালে তাহাকে ব্রন্মনাড়ীরপে ধ্যান ফরিবে। তাহা হইলে 
পেই উপাসন! ব্রত্মোপাসমার মত জ্ঞানমূলক হইবে. এবং যোঁটি .. 
লক্ষ্যে উহ! কৃত হয়, সে ঘল প্রাপ্তিতে এরূপ ধ্যান কল্যাণ প্রন হইবে। : 






১১৬  শক্তিবাঘ ভাঘ্য গীতা 


চাতুর্বরাং ময় হৃষ্টং গুণকর্মমাবিভাগশঃ। 
তন্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যবর্তার়মব্যয়ম্‌॥ ১৩ 


: হারা অনুরবাদী ও অন্ুরতোষক এমন কোন পুরুষের উপাসনা 


করিবে না। জান প্রধান কর্ণ, যুদ্ধ ও শাসন 'মূলক কর, পণ্ড- 
পালন ও বাণিজ্য প্রধান কর্থা এবং কায়কর্শঃ কর্ণের এইরূপ চার 
ভাগ হইয়া থাকে । ইহাদের ষে কোন কর্মাকে অবলঘন করিয়া 
উপাসনা শক্তিশালী হয়? শ্রীরুষের ইহাই যত। এবং ইহাই 
শক্তিবাদীয় নীতি। কর্ণহীন উপাসনা! জানের অনুকূল হয় না। 
সংধম ও ব্রহ্গচর্ধ্যহীন কোন সাধনাই জান দিতে সক্ষম নহে। 

১৩। গুণ ও কর্থের বিভাগ অনুসারে আমান্ার। চাতুবরপ্য (মানব) 
সুষ্ঠ হইয়াছে। তুমি আমাকে ইছার কর্তা জানিবে, যদিও আমি 
অব্যয় আত্মা ও অকর্তা। 

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র (মজুর) চাতুর্বর্াং। 
সত রজঃ তমঃ ত্রিগুণ। সাত্তিকগুণ-ব্রাহ্মণ-জ্ঞান ও শিক্ষাপ্রধান 
কর্ধা। সতৃ রাজসৃ-্ক্ত্রিয়+-যুদ্ধ প্রধান কর্ী। রজঃ তামস্‌- বৈশ্য 
ব্যাপার, পণ্ড পালন ও কৃষিপ্রধান কন্দা। তামসৃসশুত্র বা কায়কন্ধী। 
সমস্ত বিশ্বেই এই ভাবে চার প্রকারের কর্ম-বিভাগে সমাজ গরি- 
চালিত হয়। আমাদের দেশে এই কর্মবিভাগকে বংশ পরম্পরা গত 
করিয়া লইয়া! একটা নুশৃঙ্খল সমাজবাদ প্রপ্ত কর! হইয়াছিল। 
সেদিন গায়ত্রী ও ব্রন্ধোপাসনাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বংশগত ধর্ম এবং 
অন্তান্স বংশধরগণকে দাসবাদীয় অবতার উপাসনা দিবার ছুষ্টামী 
এদেশের ধর্শে গ্রবেশ করিয়াছে, দেই দ্বিন এই সুশৃঙ্খল সমাজবাদে 
ঘুখ ধরিগ্নাছে। আমাদের দেশে বেকারসমস্তা কখনও ছিল ন1। 
ইচ্ছার কারণ, বৃত্তি ও কর্খ বংশ পরম্পরাগত ভাবে নির্দিষ্ট ছিল। 
কৃষকের ছেলে বাল্যকাল অবধিই' পিতামাতার. কর্মের সহায়ক হয়। 


চতুর্থোই্ধ্যায়ং জ্ানযোগঃ ১১৭ 


অতিবৃদ্ধকালে কৃষকগণ ক্ষেতের কোণে ছাতায় বসিয়া! ঢোল পিটাইয়। 
পাখী তাড়ায়। এইরূপ প্রত্যেকটী লোক বাল্যকাল হইতে আরম 
করিয়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যযস্ত কর্মে সংলগ্ন ধাকে। ফলে কর্মহীন ব! ব্ৃতিহীন 
কেহ কোন কালে হইতো না। আব্রকাল যাঙ্ার হাত দিয়| টাক। 
যাতায়াত করে না, সেই বেকার। ইহার ফারণ, বংশগত বৃত্তি 
অনেক স্থলেই বিলুপ্ত করা হুইয়াছে। একজন যুবক ৩* বৎসর 
বয়সেও সেকি করিয়া! অর্থ উপাঙ্জন করিবে উহা জানে না। 
কাজেই হতাশায় জাতির মেরুদও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । কি ভাবে বৃত্তিকে 
বংশগত করা যায় এবং কি ভাবে অন্ন ও দুধের স্বচ্ছলতা করা৷ যায়, 
এখন এই দ্বিকে কর্তাদের দৃষ্টি দিতে 'হইবে। বংশগত বৃত্তি ও 
কর্ণ[বলন্বন এবং অন্ন ও ছুগ্ধের প্রাচূর্য্যই মামন্দের দেশের অর্থনীতি । 
আমরা কোন সম্প্রদ্দায়েরই উচ্ছেদ চাই না] আমরা ধনীও চাই, 
গরীবও চাই। এবং আমরা চাই সচ্ছলতা? ্ 
সমাজবার্দের কথা এই অধায়ের ১-ম মোক বলা হইয়াছে। সেই 
সমাজের অর্থনীতি ১৩শ গ্লোকে বলা 'ুঁরয়াছে। এদেশে এখন 
মুসলমান ও থুষ্টবাদীয় ধর্শের স্থাপনা হইয়িছ। ইহাদিগকেও একই 
উপাসনা ও বংশগত বৃত্তির অন্ুশাসনে আল্লিতে হইবে | অথবা গড 
ও আল্লাহর আসমানী কেতাব দুইখানা বিশ্বেষণ করিয়া ইহারা 
বাস্তবিক কোন স্তরের, উহা! স্থির করিয়া দিতে হুইবে। এদেশের 
সকলকে শক্তিবা্দী সমাজনীতিতে আনিতে হইবে । “কেহ ছূর্বলবাদ 
কেহ অন্ুরবাদদ এবং শক্তিবাদকে সমাজ বা ধর্খের নামে অনুসরণ 
করিলে, উহা একটা দেশের পক্ষে যঙ্গলকর হইবে না। যাহারা 
বলেন, ষ্রেটের হাতে সমস্ত জমী জমা ও শিল্পবাণিজ্য আনিলে বেকার 
সমস্যা থাকিবে না, তাহারা হয় মিথ্যাবাদী, অথবা মূর্খ! তাহার! 
কর্ের গতিও জানে না, লমাজবিজ্ঞান বা অর্থবিজ্ঞানও জানে না) 





পট 


১১৮ শক্তিবাদ ভান্ত গীতা 


নমাং কর্্মাণি লিম্পন্তি ন মে কণ্্মফলে স্পৃহ] | 
ইতি মাং যোইভিজানাতি কম্ধরভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ 
এবং জ্ঞাত্বা কৃত, কণ্ধ পৃর্রপি মুমৃক্ষুভিঃ | 
কুরু করব তন্মাৎ ত্বং পূর্ব: পূর্ববতরং কৃতম্‌্॥ ১৫. 
তাহার! ভণ্ড ও পাষও ; তাহারা সমাজের ভয়ানক শন্রে এবং অত্যন্ত 
হীন ভ্তরের অস্থুর । ধনী গরীব থাকিবে, অল্নের বঙ্ধের . দ্বচ্ছলত! 
থাকিবে ) কিন্তু অন্ুরবাদ, শোষপবাদ, কাফের উচ্ছেদবাদ, পৌরহিত্য 
বাদ ও গ্রাইকবাদ থাকিবে না। ইহাই শক্তিবাদী সমা। এইরূণে, 
কর্মাবিভাগ ও বৃত্তিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম বা ঈশ্বরীয় নিয়ম। সুতরাং 
ইহার প্রবর্তক কোন মানবকেই ইহার ঠিক ঠিক কর্তা বলা যায় না। 
এ জন্ত শ্রীকুষ্ষ এখানে নিজেকে অকর্তা বলিলেন। শক্তিবাদ সন্বন্ধেও 
ঠিক এ কথা। শক্তিবাদ মানবের অত্যন্ত প্রা্কতিক ধর্মা। ইহা 
প্রাকৃতিক ভাবে প্রতিঠিত ধন্ম্প। ছুর্ধলবাদ ও অস্থুরবাদকে লোকে 
নান! প্রকার কন্দী করিয়া স্থাপন! করে এবং পত্রিকা ও মিধ্যাপ্রচার 
ও সংগঠন দ্বারা উ্াকে সাময়িক ভাবে জিয়াইয়া রাখে। 
১৪। কর্ম আমাকে (আত্মাকে) লিপ্ত করিতে পারে না, আত্মার কর্শ- 
ফলে কোন স্পৃহাও নাই। ধাহার! ইহা! জানেন, তাহার! কর্থে বন্ধ হন না। 
শক্তিবাদ ভান । শরীক শক্তিবাদ মুলক কর্ধানীতি বাছিয়! 
লইয়াছেন। কাজেই এখানে দুর্ধপ কর্ণ বা অস্ুরবাদীয় কার্মের মত 
লাভ অলাভ্ভের ভাবনা নাই।, সব প্রকার বিচার করিয়! ধাহা শ্রেষ্ঠ 
কণ্ধবা্ উহা তিনি বাছিয়া লইয়াছেন। তিনি নিশ্চিন্ত মনে বন্ধ 
করিয়া চলিয়াছেন। কর্শা যখন শক্তিবাদীয় হয়, তখন সেই কর্ম 
বিশ্বের ও নিজের বিবেকের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতির উপর প্রতিঠিত কন্দদ হয়। 
.১৫। এই ভাবে পূর্ব পূর্ব মুমুক্ষুগণ কর্ণ করিয়াছিলেন, ইহা 
জানিয়া তুমিও পূর্ব পূর্ব পুরুষগণের মত কর্দকর। ' : 


চতুর্ঘোকধ্যায়ঃ জ্ঞানযোগঃ ১১৯ 


কিং কর্ম কিমকর্মোডি কৰয়োইপ্যত্র মোছিতাঃ। 
তত্তে কণ্ম প্রবঙ্ষ্যামি যজংজ্ঞাত্ব। মোক্ষ্যসেহণুভাৎ ॥ ১৬ 
কর্মাণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ। 
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কন্ম্মণে! গতিঃ ॥ ১৭ 
শ্তিবাদ ভান্ত। এখানেও স্রীকুষ্ণ শক্তিবার্দীয় কর্মবাদকে অত্যন্ত 
প্রাচীন ধর্ম বলিয়া প্রমাণ করিয়া শ্তিবাদীয় কন্ঠৃবদকে অত্যন্ত ক্রটী- 
হীন গ্র্মাণ করিলেন। যাহারা আজ «১৪ পুরুষ ধরিয়া দুরববলবাদও 
'অন্ুরবাদে জড়াইয়া প্রাচীন ধর্ম (যাহা সৃষ্টির আসে সূর্যকে বলা 
হইয়াছিল ) হইতে সরিয়া গিয়াছ, তাহারাও এই শক্তিবাদ মূলক ধর 
অনুসরণ কর। অন্ুরকর্ম ও ছুর্ববলকর্খু কখলীও একভাবে করা চলে 
না। তুমি কত মিথ্যা প্রচার করিবে, তুমি কে কত ধাগ্লা দিবে? 
তুমি কত বর্ধরতা ও গুগামী করিবে; বল; আমরা বলিয়া রাখি-_ 
এ সব যবনবাদীয় কর্মবনীতির ধাপ্পাবাঘী ও ৫ মী এই বিশ্বে শক্তি- 
বাদের গ্রচা হইলে আর চলিবে না। 
১৬। কর্মকি? এবং অকর্ম কি? ১ বুঝিতে জানীদের ও 
সংশয় জন্মিয়াছে। অতএব তোমাকে নেই তত বলিতেছি, যাহার 
ফলে তুমি অগুভ হইতে যুক্ত হইবে। | 
শক্তিবাদ ভায়্। ইহার পরই কর্তাতত্বের গভীর বিজ্ঞান এবং 
দবার্শনিকতার আলোচনা করা হইতেছে । 
১৭। কর্মের গতি আছে। (কাদ্রেই) কর্ম কি, ইহা জান। 
বিকর্ম কিঃ উহ জান এবং অকর্থা কি ইহাও জান। কর্মের গতি গহম। 
শক্তিবাদ ভায়। শক্তিবাদীয় কর্ম, অন্ুরধাদীয় কর্ধু ও চুর্ববলবর্, 
এই তিন প্রকার কর্দের ফল এক নহে। তুমি বড় বড় ঢাক পিটাইয়া 
মিথ্যা কথাকে সত্য বলিয়া ঢালাইয়। হর্ধল কর্ঘকে খাক্তবাদ বলিয়। 


১২৪ শক্তিবাদ ভাত গীতা 


চালাইতে পার। কিন্তু দুর্বল কর্মের (বিকর্ম্ের ) ফলে সমাজের 
সর্বনাশ হইবে, উহা তুমি কদ্ধ করিতে পারিবে না তুমি যদি মনে 
কর, ছুর্ববল বা অন্গুরকর্থ্বের প্রভাবে সমাজের সর্বনাশ করিয়া নিজের 
পর কালে আরামে থাকিবে সেটাও হইবে না। হদদিতুমি চালাকী ব+ 
চালবাজী শিক্ষা দিয়া সমাজের সর্বনাশ কর, লেটা তোমার ও সমাঙজ 
উভয়ের জন্যই সর্বনাশের কারণ হইবে । তুমি এখানে বসিয়া সাধের 
বেহুস্তের লোত দেখাইয়া ছুষ্কৃতি করিলে এবং করাইলে, উহার ফলে, 
তোমার বা তোমার অনুগামীদের স্বর্গ লাভ হইবে না। “সমাজের 
গতিচক্রে তে|মার দেশটী এবং বিশ্বটী ধনসাম্যে পরিণত হইয়া শেষ 
কালে ষ্টেটহীন (শাসন হীন ) রাজ্যে পরিণত হইবে” প্রচার করিলে বা 
মুর্খগণকে এই সব মিথ্যা কথায় খেপাইলেই ধনসাম্য ও ্টেটহীন রাষ্ট্র 
হইবে না। এরূপ অন্রকর্মের যুহ! পরিণতি (ছুঃধ ও অশান্তি) 
তাহাই হইবে। অর্থাৎ কর্ের যা গতি তাহাই হইবে । এখানে 
প্রীকক শক্তিবাদমূলক ধর্মকে সমর্থন করিতেছেন ) ছূর্বধলবাদ বা 
অন্নুরবাদমূলক ধর্মকে নহে। অজ্জুন তীক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা 
 চাহিয়াছিলেন 7; সেটা কি কর্থী নহে? সেটা কি তিনি আত্মজ্ঞ 
পুরুষের মত ভান করিয়া করিতে পারিতেন না? আমাদের তো 
মনে হয়, অঞ্জন ইচ্ছা করিলে বেশ ভাল ভাবেই ভান করিতে পারিতেন। 
তিনি বিরাট রাজার বাড়ীতে কত সব নৃত্য গীত করিয়াছিলেন। সেই 
সব করিলে তো কত শি, কত মঠ, কত দৌোকানদারীর দল্জ জুটিয়া 
ধর সংস্থাপনার গুরুই তিনি হইতে পারিতেন। ' শ্ত্রীকুষ্ণ তাহাকে 
সেই সব কথার একটু উদ্ধানী দিলেই তো! পারিতেন | অঞ্জন সে সব 
সং দেখাইয়! নবীন ধর্ম স্থাপন করিলে, স্বর্গে তিনি যাইতেন কি না 
সেটা এ গতের কে জানিত? কিন্তু ফুল, বাতাসা, জল, ভোগ ও 
নৈবেদ্ধযোগ তাহার নামে মঠে মঠেই জুটিত। আমর! জল, ফুল ও 
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কশণ্যকর্থ যঃ পশ্টেদকর্মমাণি চ কর্ম যঃ। 

দ বুদ্ধিমান মনুষ্যেযু স যুক্ত; কৃৎসকণ্্রকৃৎ ॥ ১৮ 
নৈবছ্ের বিরুদ্ধে নহি ; কিন্তু জানিয়া রাখিও, শক্তিরাদীয় ধর্মই জীবনকে 
ও সমাজক্কে বিকলিত করিতে ও শান্তি দিতে সক্ষম, অসুরবাদ ও দুর্বল 
ধর্ের গতি ইহার বিপরীত। এই গ্লোকে কার্থের গতিবাদ সন্বক্কে 
বলিলেন। কর্মের গতি উপেক্ষা করিয়া দুর্বল ও অস্ুরবাদে মণ্ত 


হইলে লাভ নাই। 
কর্ম -শক্তিবাদীয় কর্থ্য। 


বিকর্ম-দুর্ববলবাদীয় কর্ম । 
অকর্ম_অন্ুুরবাদীয় কর্ণ: 

১৮। যিনি কর্মে অকন্ম্ দেখেন এবং খু কম্মণ দেখেন 
তিনি মানবগণের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং তিনিই আত্স্ব; যদিও তিনি সদা 
কর্ম করেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । তিন প্রকারের কর্শের বে তুমি শক্তিবাদীয় 
কর্শুটী বাছিয়া লইবে। ুর্্বল ও অসুরবাদীয় বন ত্যাগ করিবে। 
এই ভাবে কর্খম বাছিয় লইয়া তুমি ব্রাহ্মণ, করি নৈশ্ত বা কায়কর্শু 
কয়িবে এবং সন্ধ্যাপৃজা, উপাসনা ও যোগ ও জ্ঞানের অনুশীলন করিবে 
যে দিন আত্মজ্ঞান হইবে সেইদিন জানিতেই পারিবে, “আত্মার কোনই 
কন্মনাই«। তুমি কর্ম করিলেও আস্মায় কর্ম থাকে না আবার 
তুমি কণ্ত্ঘ না করিলেও আত্মায় কর্্শথাকে না। *ইহারই নাম করে 
অকর্্স দেখা এবং অকর্ম্ে কর্ম দেখা” ইহাই কন্মবাদী আত্মজ 
পুরুষের লক্ষণ এবং ইহাই কর্মে অকর্ম্ের দার্শনিকতা। তুমি কর্ম 
না করিলে তোমার শরীর যাত্রা! চলে না, তোমার যোগ ধ্যান বা ভীক্ষা- 
বৃদ্ধিও চলে না। তুমি কন্মপনা করিলে তোমার শরীরে ও মনে ভীষণ 
প্রতিক্রিয়া হইবে। তুমি সেই প্রতিক্রিয়াগুলিকে উপেক্ষা করিয়া চুপ 


১২২ শক্তিবাদ ভায্য গীতা 


যন্ত সব্ধ্ব সমারস্তাঃ কামসংকল্পবজ্জ্িতাঃ । 
জ্ঞানায়িদষ্ধকণ্্াণং তমান্ঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ 
ত্যক্ত। কর্মমফল্লাসঙ্গং নিত্যতৃপ্ো নিরাশ্রয়ঃ। 
কর্দশ্যভিপ্রবত্তোইপি নৈব কিঞ্চি করোতি সঃ॥ ২০ 
ক্রিয়া বসিয়৷ থাকিলে, উহাও তোমার এক প্রকারের কর্থই হইৰে। 
তুমি জানিয়া রাখ, কন্মের বাইরে তুমি দীড়াইবার শক্তিই রাখ না। 
দি তোমার সাময়িক যোগ ধ্যানের প্রবাহ আসিয়া! যায় এবং উহার 
প্রভাবে মঙজিয়া থাক ; সেটাকেও স্তুমি কন্্পই জানিবে। উহাকে 
দি বাহ্‌ কর্ম নাই মানো, উহাকে আস্তর কর্ম মানিতেই হইবে। 
সর্বদা তুমি বিকর্্ম ও অকন্ম্ত্যাগ করিয়। শক্তিবাদীয় কর্ম করিবে। 
জান হইলে বুঝিতে পারিবে, তুমি স্ুগ যুগান্তর অকর্মীই আছ। হূর্বাল 
ও অনুর কর্ অহংমুলক; আত্মার উহা! বন্ধন বিশেষ। এজন্তাই 
উহাদের নাম অকর্থণও বিবার্থ। ূ ূ 
১৯। বাহার কর্ম 'কোনও প্রফার কামনা ও সংকল্পহীন, 
সাহার কর জঞানঅগ্নিতে দাব্ধিভৃত, তীহাকে জ্ঞানীগণ পঞ্ডিত 
বলেন। 
শক্তিবা ভাঙ্য। ইহা আত্মজ পুরুষের কর্ম্দলক্ষণ। কর্মের 
্বা্শনিকতায় বেশী মাথ! না খাটাইয়া প্রচুর সাধনা, তপস্তা ও ত্যাগ 
অবলবন করিয়া শক্তিবাদীগণ বিকাশের দিকে জোড় দিবেন। আত্মজ্ত। 
লাভ হইলে, কর্থে অকর্থজ্ঞান আপনিই আসিবে । যতদিন আত্মজ্ঞান 
নাই, ততদিন শক্কিবাদীয় নীতিতে করা করিবে, আত্মজ্ঞান হইলেও 
শরীফের মত শক্তিবাদীয় কর্ণা করিবে । ৃ 
২৯। যিনি সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি নিত্যতৃণ্, যিনি 
নিরাশ্রয়। তিনি কর্থে গ্রতৃ থাকিলেও তিমি (সদাই ) অকর্তা। 
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নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্্বপরিগ্রহঃ। 

শারীরং কেৰলং কর্ণ কুর্বন্নাপ্পোতি কিিষম্‌ ॥ ২১ 
যদৃচ্ছালাভসন্তষ্টো দবন্বাতীতে৷ বিমতসরঃ। 

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ো চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ 

শক্তিবাদ ভাষ্। আত্মস্থ কঙ্মণার কর্ধলক্ষণ এখানে বলা হইয়াছে । 
শক্তিবাদের অনুকূলে মন ও চরিত গঠন কর, ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান কর 
এবং শরক্তিবাদীয় কর্থে একনিষ্ঠ হও। দেখিবে, কিছুদিনের মধ্যেই 
এইরূপ কর্ণের মর্ণ বুঝিতে পারিবে । 

২১। যিনি আকাঙ্ষাহীন। ধিনি নিগ্ে সংযত, ধাহার চিত্ত সংযত, 
ফিনি সমস্ত ভোগ্য উপকরণ হইতে বিরহিত, ধিন কেবল শরীর দ্বারা 
কর্ম সম্পন্ন করেন, তিনি কথাষ প্রাপ্ত হন না। 

শক্তিবাদ ভা্ত। জত্মজ্জানে পূর্ণভাবে টা 
স্বভাবের এইরূপ লক্ষণ হয় না। শক্তিশ'লী বীঞ্ছ নন্ের প্রচুর জপ কর। 
ইহার ফলে এই অবস্থা আসিতে পায়ে। . 

২২। হিনি আপনি আপনি যাহা লাভ হয়ীহাতেই নন । ধিনি 
স্বন্বাতীত, যিনি ইর্যাহীন, যিমি সিদ্ধি অসিদ্ধিভে সমান, তিনি কল্প 
করিয়াও কর্মে বন্ধ হন না। 

শক্তিবাদ ভান্ত। শক্তিবাদ বুঝ, কঠোর তগস্ায় আত্মনিয়োগ কর। 
বিচারকে তীব্র ও চরম যুক্তিতে প্রতিঠিত কর। এই ভাবে বছ বৎসর 
অতিক্রম কর। দেখিবে।) এই অবস্থা! আসিয়া গিয়াছে । বাহার] বিচারে 
মধ্যগন্থা গ্রহণ করেন, তাহার শেষ পর্য্যস্ত হুর্বলবাদে জড়াইয়া যান। 
ইহাদিগকে তুমি অন্থুরের দাস জানিবে 1 কৌদ্ধয়ুগের পর ভারতে মধ্য- 
পন্থী কর্ধশীতির অত্যন্ত প্রচায় হইয়াছে । ফলতঃ ভ্ভারঙ ভাগের ইহাই 
খুল কারণ। , 
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গত সঙ্গস্থ মুক্তত্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 
বজ্জায়াচরতঃ কর্ম্দ সমগ্রং প্রবিলীক্বতে ॥ ২৩ 
্রশ্মার্পণং ব্রঙ্মাহবি ব্রন্ধাগ্ো ব্রশ্মণাহুতসূ। 
ব্রক্ধেব তেন গন্তব্য ব্রদ্ধ কর্্ম সমাধিনা ॥ ২৪ 

২৩। ষাহার ভোগের আকর্ষণ শেষ হইয়াছে, যিনি মুক্ত, ধাহার 
চিত্ত জানে প্রাতঠিত, শুধু যজের দন্ত যিনি কর্ম করেন, তাহার সমস্ত 
কম্মপ্রবিলীন হয়। 

শ্তিবাদ ভায়ু। শিবন্তরে প্রতিষ্টিত হবার ূর্ব্বে কোন িী 
এইরূপ অবস্থা! আসে না। কর্খব করিবার আরদ্তেই কর্মফল বিলীন 
হওয়ার নাম প্রবিলীন। ইহা! অত্যন্ত সুখময় অবস্থা । এথানেও যজ্ঞের 
জন্ত কণ্ধ করিতে বলিতেছেন। যজ্ঞ মানে দৈব তৃপ্তি এবং অসুর- 
দলনের নীতি। 

২৪। “অর্পণ (দান ) রূপ ক্রিয়া বক্ষদ্বরূপ, হবি ব্রহ্ম, অগ্নি বক্ষ, 
আহুতি দাতা ব্রহ্ম,” তিনিই ব্রন্মন্বরূপত। প্রাপ্ত হন ধাহার। কর্ম এইরূপ 
সমাধিতে ( জ্ঞানে ) সম্পন্ন হয়। 

শক্তিবাদ ভাঙয। গণেশ, কূর্্য, বিষুঃ বা শিব ইহাদের যে কোন 
স্তরের অনুভূতি আসিলে এই শ্লোকের মন্বুঝা যায়। গণেশ স্তরের 
অনুভূতিতে মনের কতকটা ক্রিয়া তব হয়। সু্্যস্তরে আরও কিছুটা ক্রিয়া 
স্ব হয়। বিষুস্তরে মনের অনেকটা ক্রিয়া স্তব্ধ হয়। শিবস্তরের অনুভূতিতে 
মনের ক্রিয়াই থাকে না, তখন তাগ্মাত্রিক ক্রিয়া থাকে । মনের ক্রিয়া 
যত কমিতে ধাকে ততই সর্ব কর্শে, সর্ব বন্ততে। সর্ধ্ঘ দেবতায় এবং 
নিজেতে তত গন্তীর ভাবে আত্মবোধ (ব্রজ্ষবোধ ) বিকশিত হয়। শিক 
সরে গেলে এই লব বোধের ভ্ভরও শেষ হয়। সেইপ্ুরে শক্তির বিভিন্ন 
ক্রিয়ার পরিণতিতে অর্পণ, ছবি, অগ্বি ও হোতা অবস্থিত।. ছার়তীয় 
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দৈব মেবাঁপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যপাসতে। 
্র্গাগ্নাবপরে যজ্ঞং য্জেনৈবোগস্ু্তি ॥ ২৫ 


কর্ণাবিজ্ঞানের ইহাই সর্বোচ্চ দ্ার্শনিকতা। গণেশ? সুর্য, বিষ ও শিব 
স্তরের দার্শনিকতায়ঙ এই লোকের মর্ধানত্যায়ী অন্তুভূতিটী বুঝা যায়। 
এই গ্নোকে ইহা স্পষ্ট হইয়াএগেল যে কর্ণমান্ত্রই ষজ্জ এবং যক্ত মানে 
ৈবস্ৃপ্তি ও অসুরদলনের নীতি অনুসরণ করা। 

২৫। কোন কোন যোগী দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আবার 
কোন কোন যোগী ব্রন্মাগ্িতে আহুতি দান করেন! 

শক্তিবাদ ভাষ্ব। এখানে দৈবযজ্ঞ ও দ্য কথ! বলিলেন; 
অগ্নিকে কোন বিশেষ দেবতান্বরূপ মনে করিয়া 'পাছতি দেওয়ার নাম 
দৈবযজ্ঞ এবং অগ্নিকে আত্মম্বরূপ জানিয়া আহুতি: ওয়ার মাম ব্রন্দযজ্ঞ। 
শক্তিবাদীতা না থাকিলে ইন্দ্রা্দি দেবচরি্র সাধক প্রতিভাত হয় না। 
কাজেই, দৈব যজ্ঞের সঙ্গে ছূর্ববঙলবাদ ও অস্থুরবার্ধে কোনই সম্বন্ধ নাই। 
সাবার তত্ববিচারে দেখা যায়, অস্থুরবাদ ও রবল্রাঁদের আশ্রয় হইতেছে 
«“অহং?। শকিবাদ্ের কেন্ত্র হইতেছেন আত্মা ৭. অহং কৈল্ত্রিক কর্ম 
সব সময়ই অনুরবাদ ও ছুর্ববলবাদের আশ্রয়। এইরূপ অসুর বা 
ভুর্বলবাদী কম্মকে যজ্ঞই বলা যায় না। “অহ্‌ং কে তে? হইলে হজ্ 
বা কণ্ম' ব্রহ্মকর্্ম বা ব্রন্ষষজ্ঞরূপে পরিণত হয়। 

শক্কিবাদীদের পক্ষে যঙ্জ করা উপাসনা ও জ্ঞানান্ুশীলনের অজ 
দ্বরূপ। যতক্ষণ অগ্নির সঙ্গে সাধকের দ্বৈতভাব থাকে, ততক্ষণ অগ্নি 
দেবতারই স্বরূপ থাকেন, এবং এ যজ্ঞ দৈবযজ্ঞ হয়। অর্থাৎ শতি- 
বাদীয় সাধকগণ দৈব যাজ্িক। অগ্নির সঙ্গে আত্মার অভেদ জ্ঞানই ব্রহ্গধজ্ঞ 
নামে খ্যাত। অর্থাং সিদ্ধ শক্তিবাদীর! ব্রহ্গযাজ্জিক | অস্ুরবাদ ও 
কুর্বলবাদীয় কন্মকে দৈব যজ বা ব্রহ্ধ যজ্ঞের পর্য্যায়তুক্ত করা যায় না। 
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শক্তিবাদীর] যজ্ঞ ধিধিতে ভাল ভাবেই অভিজ্ঞ । অগ্নির গ্রজ্জালনই 
মূলাধারে মহাশক্তি কুগুলিনীর উর্ধগতি। সু” ব্রজ্মনাড়ীই অগ্নিন্বরূগ । 
ব্যান্ৃতি ও মহাব্যান্থতি হোমে মূলাধারাদি কেন্ত্রগুলির কাধ্যধারাকে 
হ্ষনাড়ীর ( আত্মার ) অধীন করা, বুঝিতে হইবে । তত্ব হোমে ২৫ পঞ্চ- 
বিংশতি তত্বকে ব্রদ্মনাড়ীর অন্তর্গত মানিবার অনুষ্ঠান, বুঝিতে হুইবে। 
এই নব হোম-কালে যতক্ষণ আত্মার সঙ্গে সাধকের ঘ্বৈত-বোধ থাকে, 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহ! দৈব যজ্ঞের অস্তর্গত। আত্মা ও অগ্নির একত্ব ধ্যান 
সহ ১১ আনুতি দিবার বিধান আছে। এই ভাবেই অগ্নিকে আত্মঃ- 
বন্পে প্রতিষ্ঠা দিবার অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে যাহাই থাকুক, সিদ্ধ- 
দশায়, সকল শক্তিবাধীরাই ব্রন্মযাজ্জিক এবং সাধক শক্তিবাদীরা দৈষ- 
যাজ্িক। যজ্ঞানুষ্ঠানে অন্তর হোম, বিবঙা হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠানও 
আছে। অনেকে অন্তর হোমকে বাহ হোমের অন্তর্গত বলিতে চান 
না। আমরা অস্তরহোম ও বাহাহোমে ভেদ করিয়া দেখিতে চাই ন1 
যজ্্ সতবন্ধে শক্তিবাদীয় তত্র সব কথাই সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইল। 
বাহ বা আস্তর এবং উভয় ভাবে অন্ুষ্ঠানিক ন। হইলে কোন তর্তৃই 
স্পষ্ট হইবে না। ছুই গ্রকারের অনুষ্ঠান এবং চিন্তাশীলতা দ্বারা যজ্ঞতত 
বুঝিতে প্রত্যেক শক্তিবাদীরা! চেষ্টা করিবেন । 

আজ কাল নামযজ্ঞ, ভূদান যজ্ঞ, অন্নদানযজ্ঞ ইত্যাদি নামের বাহাক 
শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা বলি, শক্তিবার্দের ভিত্তিতে যাহাই করিবে 
উহাই য নামে খ্যাত। অঅসুরবাদ ও ছুর্ববলবাদকে গ্রার্তষ্ঠা দিবার 
জন্য যাহাই করিবে, উহাকে যজ্ঞ নাম দেওয়া যাইবে না। অনুরবাদ ও 
ছুব্বলবাদকে প্রশ্রয় দিবার জন্য তুমি যাহাই করিবে উহার ফলে বিশ্বে 
অশেষ হুর্গীতি বৃদ্ধি হইবে। যজ্ের ফল সুখ, দৈব-তৃত্তির জন্য যে 
কোন অস্ষ্ঠানের নাম যজ্ঞ। অসুর ও ভুব্বলবাদের গুসারের নাম বজ্চ 
নহে, উহার নাম বিশ্বের ও জীবের সুখে ও' শান্তিতে আগুণ জালাইয়া 
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শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমান্নিযু জুহবতি। 

শবাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্জিয়াগ্রিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ 
দেওয়া। তুমি যদি ছুবর্পলবাদী ও অস্গুরবাদী পুরুষগ্ণকে প্রতিষ্ঠা দিবার' 
চেষ্টা কর, তুমি জানিয়া রাখিবে, একদিন এ ছুব্্বলবাদ বা অস্ুরবাদ 
ভয়ঙ্কর বিষবৃক্ষরূপে সমাজে দেখা দিয়া সম!জের সব্ব্নাশ করিবেই। 

২৬। কোন কোন যোগী সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে 
আহুতি দান করেন। কোন কোন যোগী শব্ষাদি বিষয় সমূহকে 
ইন্দরিয়াগ্রিতে আছতি দান করেন । 

শক্তিবাদ ভাস । শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে আরও বছপ্রকার যজ্ের কথা 
বলিতেছেন। শ্রোজজ, স্পর্য, চক্ষু, রসনা, জানেক্টরিকটাণ স্বাভাবিক নিয়মে 
বিষয় গ্রহণের জন্ত বহির্শুয়ী হয়। সঙ্গে সঙ্গে যোশ্বীয়া ইহাদ্দিগকে সংযম 
করিয়া লয়েন। ইহাই সংযঙ্নাছতি। প্র 

শবা, স্পর্য, রূপ, রস ও গন্ধ নামক বিষয়গণনে? ইঞ্জিয়গণে আছতি 
দেওয়ার অর্থ এ সব ভোগ্য বন্তগুলিকে বিশেষ কোন সংযমীয় বিজ্ঞানে 
ভোগ করা। বীরাচারী তান্ত্রিক ফোগীদের 1যধ্যে এইরূপ বিধান 
প্রচপিত আছে। ইহাতে নিছেকে সম্পুর্ণ নিল্িগত রাখিতে হয়। 
কিছুদিনের মধ্যেই সংযম সিদ্ধি আসিয়া যায়। সংযমসিদ্বি আসিবার 
গরই যোগীরা এ পথ ছাড়িয়া দেন। আজকাল জন্ম নিরোধের 
আন্দোলন চলিয়াছে। জন্ম নিরোধের পথে এই যজ্জ ভাল উপায়। 
জ্ঞানের অভাব থাকিলে অনেক মনস্তাত্বিক বিকার মেয়েগণে আসিতে 
পারে। এই জন্ট জ্ঞানের পথে লক্ষ্যহীন কোন নর বা নারীকেই এই 
পথ লওয়া ঠিক হইবে না! মনে রাখিবেন, এসব হজ্জের অনুষ্ঠান 
ছব্ধলবাদ ও আসুরবাদের ভিত্তিতে কুফল আনিয়া দিবে। উহার 
ভিত্তিতে যদি তোমরা এই বিধান প্রয়োগে জষ্মানিরোধ করিতে 
চাও, তবে সমাজজীবন তীক্ত বিরক্ক হইয়া বিষাক্ত হইবে । রীতিমজ 
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সর্ববাণী ইন্দ্রিয় কন্মাণী প্রাণ কর্মাণি চাপরে। 


আত্মসংযম যোগাগ্লৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ 
অধ্যাত্ববাদ ও বেহ্গনাড়ীর অনুশীলন হওয়া চাই। ভোগ ও মোহের 
চক্করের বাহিরে আসিবার জন্য এসব অনুষ্ঠান, কিন্ত ভোগ ও মোহ 
চক্কর থাটাইবার জন্য হইলে এসব ভয়ঙ্কর অশান্তি দিবে। ইর্যা, ঘ্বেষ, 
সন্দেহ আর্দি হীন মনোবৃষ্ধি যাহাদ্দের মনে উদয় হয়) সে সব অজ্ঞানাবদ্ধ 
নারী যেন এ পথে আসিবেন না। 

২৭। জ্ঞানের দীণ্তিতে প্রকাশিত সব্বপ্রকার ইব্রিয় কর্ম ও 
প্রাণকর্মকে আত্মপধ্যমরূপ যোগাগ্নিতে অনেকে *আহুতি.দান করেন। 

শক্তিবাদ ভাম্য। সমস্ত ইন্দ্িয়গণের ক্রিয়া কিরূপ ইহা কিছুদিন 
শরিয়া বুঝিতে হয়। যাহারা:সাংখ্যের ২৪ তত্ের সাধনা করেন নাই, 
তাহারা ঠিক ঠিক বুঝিবেন না। কোন একটী তত্কে ধরিতে ভয় এবং 
'উহার ক্রিয়া শরীরে মনে ও বাহা জগতের কোথায় কিভাবে হয় 
উহা! বুঝিতে হুয়। শেষকালে বুঝা যায় কোন ইন্্রিয়ের ক্রিয়াই সীমাবদ্ধ 
নহে । ইহাঁবেশ ব্যাপকভাবে ক্বার্ধ্য করে। এ সব কার্ধ্য ধারার উদ্নয় 
ও অন্ত আছে। উৎপত্তি, বাল্য যৌবন, বার্ধক্য ও লয় অবস্থা আছে। 
'লয়কালে দেখা যাইবে, সবই আত্মারই ক্রিয়া! বিশেষ। ক্রিয়টীর 
যৌবন অবস্থাতেই সে বেশী বহির্পুখী হয়। আত্বজ্ঞান থাকিলে, ইহা 
স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে সে আত্মাতে বিলীন হইবেই। কাজেই ব্যস্ত 
হইবার কারণ নাই। ইহাই আত্মসংযমে যে'গাগ্নির আন্ত । 

গ্রাণকর্মেয় গতি বুঝা আরও কঠিন । প্রাণ, আপন, ব্যান, উদান ও 
সমান ইহার! পঞ্চপ্রাণ। নাগ, কুর্ম। কৃকর, দ্েবাত্ত ও ধনগ্য় ইহার। 
পঞ্চ বায়ু। প্রতোক ইন্টরিয় কন্মে, প্রত্যেক চিন্তায়, শরীরের প্রত্যেকটি 
সুক্ষ ও অতিমুক্ধ ক্রিয়ার সঙ্গে পঞ্চপ্রাণ ভ্ড়িত। অন্নময়, প্রাগময়, 
মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে প্রাণকর্শেরই বিভিন্ন প্রকার 
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পধাযজ্জান্পোষজা। যোগষজ্ঞাত্তথাপয়ে । 
হ্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ হয়; সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ 


ক্রিয়ার কার্যযস্থল। প্রাণ বহির্পূ্থীও হয় অন্তর মুখীও হয়| মন ও 
ইজিয়ের মধ্য দিয়া প্রাণই বিষয়কে ভোগ করিতে ঘায়। আবার প্রাগ্' 
আত্মহখের জিগ্ধ ধারা আনিয়া মনৌময় কোষকে স্ষিদ্বী করে ও শরীরকে 
পুষ্ট করে। প্রাপক্রিয়া ও ইন্জিয়ক্্িয়া বুঝিলে জ্ঞানের কি বাকী 
থাকে? ক্রিয়া উঠে প্রাকৃতিক নিয়মে, সাম্যও হয় প্রাকৃতিক নিয়মে । 
বাহার “আত্মসং্যম যোগ? বুঝেন, তাহাদের এই সব ইন্দিয় ও প্রাপক্রিয়া 
আপনিই সাম্য হয়। যোগদর্শনে “সংযম”? প্রয়েগের কথা আছে। ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধি যখন কোন একটা তত্ব বা ধন্তকে কেন্্র করিয়া 
হয়, উহার নাম “গংযম”। আত্মাতে (ব্রদ্ধাড়ীতে) সংযম প্রর্থোগ 
করিলে ইত্রিযক্রিয়া ও প্রাপক্রিয়া আপনি কিনীন হয়। শরীরের 
মধ্যস্থিত প্রান্তিক ক্রিয়া না৷ বুঝিয়া কতগুলি বা আদর্শ বা মিথ্যাচার 
লইয়া ভরীবন কাটাইলে নিরোধ, শপ্তি বা তৃপ্তি: ছয় না। সব সাধনার 
মূলে রহিয়াছে নিশ্চিন্ত ও ব্রদ্নাড়ীর ধ্যান: ২৮ স্লৌক নির্িষ্ট বৈধ 
ভোগের মধ্য দিয় যাহারা সংযম অত্যাদ করিবেন তাহাদেরও এই শ্লোক 
নির্দিষ্ট ইন্রিয়ক্রিযা ও প্রাপক্রিয়। বৃঝিবার শক্তি থাকা প্রয়োজন। এই 
সব অভ্যাসকে আরও অনেক উপায়ে অন্ুশীলন করা যায়। সে সমন্ধে 
পরবন্তী শ্লোক গুলিতে গ্রীক নিজেই সব বলিতেছেন। 

.২৮। কেহ দ্রব্যযজ্ঞ করেনঃ কেহ তপঃযজ্ঞ করেন, কেহ যোগবজেহ 
অনুষ্ঠান করেন, কোন কোন তীব্র ব্রশ্ষচরধ্যধারী যতি বেদ পাঠে জ্ঞানের 


অন্থশীপন রূপ ম্বাধ্যায় যজ্ঞ করেন। 
শজিবাদ ভাষু। শ্রী বলিতেছেন যে কর্দহীন কেছই নহেন। 


প্রত্যেকেই কিছু না কিছু অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছেম। অনেকের ধারণ, 
ক ্ টি 


১৩৪ শাক্তিবাদ ভাষ্য গীত! 


অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেইপানং তথাপরে 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ 


সাধুর বসিয়া থান ও কোনই কর্ম করেন ন| | কিন্তু প্রকৃত ঘটনা উহ্থা 
নহে; সকলেই কর্ম করেন এবং উহার ফল জগৎকে কোন না কোন ভাবে 
দিয়াই যান। উন্নতস্তরের মহাত্বাগন সেবক ও ভক্তগণের প্রভূত 
মঙ্গল করিয়া থাকেন। জ্ঞানান্শীলনের পথে এইরূপ বছ ধারাকে যাহার! 
জীবিত রাখিয়া, মানুষকে কেবল ইন্দ্রিয় সর্বন্ত পণ্ড ও বর্বর হইতে বাঁধা 
দিতেছেন তাহারা কিছুই করেন না এইবপ ধারণা অত্যন্ত মুর্খতা পূর্ণ। 
ধে কোন কর্মই কর, দৈবতৃপ্থি যদি লক্ষ্য থাকে তবে উহার নাম হইবে 
যক্ত। অন্থুরবাদ ও ছূর্ববলবাদ যদি লক্ষ্য হয় তবে উহার নাম হইবে 
ভগ্ডামী ও গুণ্ডামী। দানই ভ্রব্যষজ্ঞ। ব্রন্গচর্যযসহ তপন্তাই তপঃযজ্ঞ। 
চিত্তনিয়োধের অভ্যাসই যোগধজ্ঞ। বেদ ও শাস্ত্রপাঠ করিয়া জানান 
শীলনই স্বাধ্যায় যজ্ঞ। 


২৯। কেহ প্রাণ বাযুকে অপান বাধুতে আহুতি দেন। কেহ 

আপন বারুকে প্রাণ বায়ুতে আহ্ৃতি করেন। কে প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ 
করিরা প্রাণায়াম পরায়ণ হন। 
.. শক্তিবাদ ভান্ত। এইরূপ প্রাণায়াম ক্রিয়ার সঙ্গে শক্তিবাদীরা ভাল 
ভাবেই পরিচিত । অভিগ্জলোকের নিকট ইহা! শিক্ষা করিয়া অত্যন্ত 
কম সংখ্যায় সামান্ত অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য। এখানে তিন প্রকার ক্রিয়াযোগ' 
বলা হইয়াছে। ইহার তিনটি ক্রিয়াই গভীর সাধনার সঙ্গে সংযোগ রাখে; 
(১) অপানে প্রাণের আছতি, (২) প্রাণে অপানের আছতি এবং (৩) 
প্রাণও অপানের গতিরোধ করিয়া প্রাণায়াম। 


“' 'লিঙ্ধাসমে উপবেশন করিবে (মেরুদণ্ড সোজা থাকিবে, বাম. পায়ে 
গোড়ালী গঙ্বন্থারে রাখিয়া! উহ্হার উপর বসিবে এবং দক্ষিণ: পায়ের 
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অপরে নিয়তাহারা প্রাণান্‌ প্রাণেধু জুহবতি। 
সর্ব্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদে| হজ্ঞক্ষয়িত কল্মাষাঃ ॥ ৩০ 


গোড়ালী লিঙ্গযূলে স্থাপন করিবে, ইহাই সিদ্ধাসন )। কাক চারা 
চার মাত্রায় বাযুগ্রহণ করিবে (ঠোট ছুইটী কাকের ঠোটের মত কিয়! 
শীতল বায়ু টানিয়৷ ওয়! ও গলায় লাগাইয়! বামুত্যাগকে কাকচঞ্ মু! 
বলে)। এবং সেই বায়ু গিপিয়া ভাবিবে যে বায়ু নাভিস্থানে গিয়াছে এবং 
জাললান্ধর বদ্ধ করিবে (চিবুক অর্থাৎ বুকে সংলগ্ন করার নাম জালান্ধর বন্ধ )। 
এবার মূলবদ্ধ করিবে অর্থাৎ গুহৃঘবার ও প্রল্রাবদ্ধার সংকোচ করিবে । ফলে 
অপান বামুনাভি আত মারিয়া পেছন দিকে টানিয়া লওয়ার নাম উ্ভডীয়ান 
দ্ধ)। উ্টীয়ান বদ্ধ করিবার পর দুই হাতের 'কম্ুই দ্বারা পেটের 
ছুই দিকে চাপ দিবে । ফলে বায়ু মূলাধারস্থিত. ফুুলিনীকে কম্পিত 
করিতে সাহাষয করিবে। এইভাবে বব্নত্রয় সহযোঁগে অবস্থিত থাকিয় 
শ্বাসকে ১৬ মাত্রায় কুস্তক করিবে। কুস্তকের পর: মূল, উড্ভীয়ান ও 
জালান্ধর বন্ধন শিথিল করিবে, পেটের উপর (দিকে কন্গুইর চাপও 
শিথিল করিবে । পরে গলায় লাগাইয়া নাসিকাঁর পথে ধীরে ধীরে 
৮ মাত্রায় নাসাত্যস্তরে বামু ত্যাগ করিবে। এইভাবে ৩টী প্রাণায়াম 
করিবে । ইহারই ইজিত শরীক এই গ্লোকে দান করিঘ্নাছেন। 
অভিজ্ঞ- গুরুর নির্দেশ ভিন ইহার অভ্যাস করিবে না। এই 
প্রাণায়াম ৪ মাত্রায় আরম্ত কবিবে এবং প্রতিবৎসয় ১ মাত্রা করিয়া 
বদ্ধি করিয়া ১৬ মাত্রা পর্য্যন্ত করিবে। ইহার বেশী মাত্রায় এই 
প্রাণায়াম করিবে না। 

৩৪] অন্তান্ঘগণ সংযত আহারে থাকিয়া প্রাণুলিকে মহাপ্রাণে 


আহতি দান করেন। ইহারা সকলেই যজ্ঞবিদু এবং (এইরূপ) যে কোন বজ 
য়! ইহারা কহায় নাশ করিয়াছেন । 


১৩২ শক্তিবাদ ভাষ্য গীত 
যজ্ঞশিষ্টাযৃতঙুজো যাস্তি ব্রহ্ধগা সনাতনমূ ॥ ৩১ 
নায়ং লোকোহস্তযযজ্য কুতোহস্তঃ ক.রুসত্ম ॥ ৩২ 


_শর্তিবাদ ভায়। একই আজ্ঞাকে কেন করিয়া বহু প্রকার 
বজ্ঞানু্ঠান ভারতের নানা প্রকার যোগী সম্প্রদায়ে আজও ছড়াইয়া আছে। 
জানিয়া রাখিও, ইহারা সকলেই নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানী। আমরা সমস্ত প্রকার 
যজ্ঞবিদ্গণকে শ্রদ্ধা করি এবং শক্তিবাদ, ছুর্ববলবাদ ও অস্ুরবাদ বুঝিতে 
অনুরোধ করি। এখানে প্রাণকে মহাপ্রাণে আহুতি দিবার কথা 
বলিতেছেন। উহা কি? যে কোন একটী তত্বকে গ্রহণ কর, এবং 
উহার ক্রিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর়। দেখা যাইবে, সবগুলি তত্বই 
(ইন্দ্রিয় ক্রিয়া এবং প্রাণেরক্রিয়াও তত্ব নামে খ্যাত) ব্যপক ও মূল 
আত্মতত্বের সঙ্গে সংবিষ্ট। এইরূপ অস্কভব করার নামই মহাপ্রাণে 
আছতি। 


৩১-৩২। এই সকল যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃত ভোজীগণ সনাতন 
রঙ্গকে প্রাপ্ত হন। হে কুরুসত্তম ! যাহারা যজ্ঞ করে নাই, তাহাদের 
ইহলোকেই সুখ না, পরলোকের কা কথা | 


শক্তিবাদ ভায্য। পূর্ব পূর্বা জন্মের যজ্ঞের ফল, দানের ফল ও 
তপন্তার ফল কি ভাবে ফলোমুখ হইয়া মানুষকে সুখী; ধনী ও শক্তি- 
শালী 'করে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা! ক্রমবিকাশ ও ধর্থাশিক্ষণ 
গ্রন্থে ডঃ । এখানে বজের প্রসাদ ভক্ষণের কথা বলিতেছেন । বদি এসক 
যজ্ঞের মর্ম কেহ বুঝিতে পারেন তবে প্রসাদের মর্মও বুঝিতে পারিবে 
এসব মনম্তত্বের সুগম ও হুক্মতম আলোচনা, ইহারা কি ভাবে জাগে এবং 
কি, তাবে সাম্য" হয়, তাহা! বুঝিবার মধ্যে রস আছে, জাননা আছে। 
২৫টি তত্র সবগুলিই নিত্য । ইহাদের অন্থৃতব কর বা না কর, ইহার! 
বাকা আছেন গাহাই থাকিবেন। তুমি অন্ুতব করিবার পূর্বে ইহায় 
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হাহা, ছিলেন, পরেও ইহারা উহাই থারিবেন-। কিন্তু এই সব অনুশীলন 
ও অন্ুগ্বের মধ্যে প্রচুর রম ও আনন্দ ভুমি ভোগ করিবে। (তোমার 
চক্ষে) মুখে ও সর্বাজে সেই রসধারা প্লাবিত হইৰে। যে কোন মান্য 
তোমাকে. দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। ভুমি ইচ্ছা করিলে বহু নরনারীকে- & 
রসের আনন্দে আকর্ষণও করিতে পারিবে । তুমি অন্তরেই রস তোগ 
করিবে না বাহু ভাবেও সেই রসের মধ্য দিয়! যদি তুমি চাও অনেক অনেক 
সুখ, সেবা ও তৃণ্ডি ভোগ করিতে পারিবে। 


চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা- ত্বক (পঞ্চ জ্ঞান ইন্টিয় ); বাক, 
পাশি, পাদ, উপন্থ, গুদা (পঞ্চ কর্ণ ইন্িয়)। গন্ধ, রদ, রূপ, ম্পর্শ, 
শব (পঞ্চ তন্মাত্রা )) প্রাণ অপান, সমান, উদান। ব্যান ( পঞ্চ প্রাণ )) 
মন, বুদ্ধি) চিত্ত, অহ্‌ং ইহারা ২৪টী তত্ব। ইছারা ভি মহৎ, অব্যক্ত 
পরমা প্রন্কৃতি (টা), সন্তিয় পুরুযোত্তম এবং বিশুদ্ধ পুরযোতম | ' এই 
ভাবে ২৯টা তত্ব শক্তিবাদে গৃহীত হইয়াছে। ইছাদের মধ্যে প্রথম১*ট 
তত্বের তত্বাহসন্ধান বেশ সহজেই আরম্ত করা।যাঁয়। পঞ্চ তন্মাত্রা ও 
পঞ্ প্রাণের ক্রিয়াবগ্ী বুঝা প্রাথমিক সাধকদের' পক্ষে সহজ হইবে না? 
অন্যান্ত তত্বগুলি আরও কঠিন। শা পূর্ণ, সাঁযাজ্য ও মহাসাধাজ্য 
দীক্ষার অনুষ্টান শেষ করিয়া যোগদীক্ষ। আরম্ভ হয়। যোগদীক্ষা কাষে 
বা যোগদীক্ষার অনুষ্ঠান শেষ করিয়া তত্বান্ুশীলের আলোচনা! করা 
চলে। মন খুব শান্ত, স্বচ্ছ ও সুল্ম না হইলে তত্বানুশীলন হুন্দর ভাবে 
সম্পন্ন হতে পারে না। এই ২৯টী তত্বের মধ্যে সবচেয়ে সুল তত্ব 
হইতেছে গুদ, তত্ব। ্‌ 

যে ক্রিয়াশকি মল ত্যাগ করে, উহার নাম গুদাতত্ব। . আমরা হল 
ত্যাগ করি, প্রয়োজন হইলে ভেদক ওষধও গ্রহণ করি। ইহা মল 
ত্যাগের' অত্যন্ত স্থূল অহষ্ঠান। নধঃ কেশ, ঘাম এরা সবই শরীরের 
হল। চক্ষের পিচুটী, কানের খৈপ, নাসিকার মামড়ী ইত্যাদিরাও' যল। 


১৬৪ শৃক্তিবাদ-ভাষ্য 'গীত। 


শরীর স্থিত রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রার্ণি সমস্ত ধাতুরও মল 
আছে। শরীর স্থিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মল আছে। শরীরের মধ্য 
স্থিত সমস্ত যন্ত্রগুলির মল আছে। সব মল নিংস্বরণের পথও আছে। 
ইছ! ভিন্ন মনের মল, চিত্তের মল, বুদ্ধির মল, অহংকারের যলও মল 


নামে খ্যাত। একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে কাম, ক্রোধার্দি রিপুগুলি 
মন ধা অহংকারের মল মাত্র । শরীরের রোগ গুলিও শরীর যন্ত্রের 


মল। জীবের জন্মকে মাতার মল ত্যাগ বলা! যাঁয়। শরীর ত্যাগকে 
আত্মার মলত্যাগ বল! যায়। এতো শরীরযন্ত্র ও মন বুদ্ধি আদির মলের 
সাধারণ কথ!। ক্ষিতির মল, জলের, তেজের মল, বায়ুর মল+ আকাশের 
মল এবং সেই সব পরিফারেরও ব্যবস্থা আছে। শরীরে, মনে ও বাহ্‌ 
প্রক্কতিতে গুদ শক্তি যে ভাবে মলকে পরিফণার করে, ইহা মোটামুটা 
বুঝাইতে হইলে এখনও ৫* পৃষ্ঠা লিখিতে হইবে। এই ভাবে ২৯ 
তত্বকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমদের আরও এক খানা গীতা ভাস্ত 
লিখিতে হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে গুদাতত্ব সন্ধে এখাণে বলিলাম। 
একটি তন্ব বুঝিলে অন্যান্ঠ তত্বও বুঝ! সহজ হইবে। সবগুলি তত্বই 
শেষকালে পরমপুরুষ, পরমাত্বা, ব| সক্রিয় পুরুষের সঙ্গে জড়িত, বুঝা 
বাইবে। যদি সুযোগ হয় তবে উপনিষদের শততিবাদ ভাসে আমরা তত্ব 
বিশ্লেষণের চেষ্টা করিব। 

গীতার এই জ্ঞানযোগ অধ্যায়টি তত্ব সাধনার অনেক ক্রিয়ার দ্বারা 
পরিপূর্ণ। সব ক্রিয়াই শক্তিবাদকে কেন্ত্র করিয়া অন্থলীলন করিতে 
ইয়। তবেই উহার তত্ব ঠিক তাবে প্রকাশিত হইবে। ছূর্বলবাদ বা 
অন্ুরবাদকে কেন্ত্র করিয়া তত্বান্ুশীলন করিলে, তত্বগুলি অহং সীমা 
অতিক্রম করিবে না। প্রত্যেকটি তত্ব আত্মারই এক একপ্রকার ক্রিয়ার 
ক্ধপ। এবং যে কোন একটি তত্বান্বশীলনের শেষ অবস্থায় আত্মদর্শনে যাই! 
পরিসমাধ্তি ঘটিবে। | 
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এবং বন্ুবিধা যজ্ঞ বিততা ব্রহ্মণো মুখে। 

কর্খজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ধবানেবং জ্ঞাত বিমোক্ষযসে ॥ ৩৩ 
শ্রেয়ান্‌ ভ্রব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ, জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ। 

সর্ববং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৪ 
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া । 
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তবদণিনঃ ॥ ৩৫ 


৩৩। এইরূপ অনেক প্রকারের যজ্ঞবিধি ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকাশ 
হয়াছে। তুমি সেইদব কর্ম হইতে উদ্ভূত যজ্জবিষয়ে জানিবে এবং উহা 
জানিয়া মোক্ষ লাভ করিবে । 

শক্তিবাদ ভাস্ক। অন্ভুরবাদের বিরুদ্ধে কর জিত হইলে সেই র্মই 
যক্ঞ নামে ধ্যাত হয়। এসব কথা আমরা পূর্বে বিযাছি | 

৩৪। হে পরস্তপ পার্থ! ভুব্যময় যজ্ঞ হইক্ে জঞানযন্জ শ্রে্ঠ। সর্ব 
প্রকার বৃহৎকর্মই জানে যাইয়া পরিসমাপ্ত হয়। 

শক্তিবাঁদ ভাম্ত। জ্ঞানই জীবনের লক্ষ্য, কর্মগুলি জ্ঞান লাভেরই 
অন্ুষ্ঠান। জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, কর্ণের বাহু তৎপরতা! ততই কমিয়া 
যায়। পূর্ব ক্লোকের যজ্ের প্রসাদ যেজ্ঞানভোগ, এ গ্লোকে উহ! আরও 
্গষ্ট করিয়৷ বলিলেন। 

৩৫1 (সেই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় এবার বলিতেছেন )__তাহা 
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা্বারা জানিবে। তত্তবদর্শাগণ তোষাকে 
জ্ঞানের দীক্ষা দিবেন। + 

শত্তিবাদ তাস্ত। পূর্বে যে সব অনুষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে 
সেইগুলি সবই জ্ঞান প্রান্তিরই অনুষ্ঠান। সেই সবের ক্রিয়া এবং 
উহাদের রহন্ত তত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট জানিতে টি | অর্থাৎ জান 
সব সময়ই গুরুগম্য। 


১৬৬ শর্জিবাদ ভাষ্য সীতা 
যজজ্ঞান্ব। ন পুনর্্মোইমেবং যাস্যসি পাণুব 
যেন ভূতাম্যশেষেণ দ্কষাস্াত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৬ 
অপি চেদ্দসি পাপেভ্যঃ সর্ষ্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ 
সর্ব জ্ঞানগ্নবেনৈব বৃজিনং সস্তরিষ্যাসি ॥ ৩৭ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোইগরি্স্মসাৎ করতেইর্ছন। 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ধবকর্্মীণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথ! ॥ ৩৮ 


৩৬। যখন তুমি জ্ঞান প্রাপ্ত হবে তখন তোমার আর এ্রইন্ধ্প 
মোহ হুইবেনা। হে পাগ্ডব! জ্ঞানের প্রভাবে তুমি নিঃশেষে সমস্ত 
ভূতকে (জীবকে) আত্মার মধ্যে দেখিতে পাইবে এবং আমাতেও 
দেধিতে পাইবে। 

শক্তিবাদ ভাগ্ব। এখানে আত্মাতে দেখা ও গুরুতে দেখার কথা 
বলিলেন! আসল কথা জ্ঞান হইলে গুরুতে ও আত্মাতে ভেদ থাকে না । 
বাছাদের গুরু দুর্বলভ্তরের মহাত্মা, তাহাদের জ্ঞান ও কর্ম সাধারণতঃ দুর্বল 


স্তর অতিক্রম করেন]। 
৩৭। ব্দি তুমি সমগ্ত পাপী অপেক্ষাও পাঁপকারী হও, তাহা 


হইলেও তুমি সমস্ত পাপের সমুদ্র জ্ঞানরূপ নৌকায় সম্তরধ করিতে 
পারিবে । 

শক্তিবাদ তায়। গাপ পৃণ্য সবই বিষুন্তরে থাকে । শিবস্তরে জ্ঞানের 
ঠিক ঠিক বিকাশ হয়।  শিবস্র ফুটিলে বিষুঃ স্তরের কোন 
প্রভাবই যে জীবনে প্রতিফলিত হয় না, ইহা স্পট বুঝা যায়। 
শছাপাগীও কিছুদিন জ্ঞানের জীরন ও নিয়ম অবলঘ্ন করিলে জ্ঞানী 
হইতে পারে) কিন্তু সে সঙ্গে দৃষ্ঠতির অভ্যাস ত্যাগ না করিয়া কেহ্ষ 
জানী.কইতে পারে না। ্‌ 

৩৮। হে অর্জুন! প্রজ্জলিত অ্রি যেমন ইন্ধন সমূহ দিঃশেষে 


টতুর্থোহধ্যায়ঃ জ্ঞানঘোগঃ ১৩৪ 


নহি জানেন সর্দশং পবিভ্রমিহ বিদ্যতে। 

তৎ স্বয় যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দাতি ॥ ৩৯ 
্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তপরঃ সংযতেন্দ্িয়ঃ। 
জ্ঞানং লব্ধ পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪০ 


ভন্মে পরিশত করে ঠিক সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সর্ব প্রকার কর্ণকে 
ভঙ্মীভূত করে। 

শত্তিবাদ ভাস্ত।  ক্রিয়মান, সঞ্চিত ও প্রারদ্ধ কর্দের বিচার 
ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে করা হইয়াছে। ক্রিযমান ও সঞ্চিত কর্ম 
জ্ঞানের প্রকাশে তন হইয়া যায়। প্রারদ্ধ ক শরীরধারণের সঙ্গে 
সংযুক্ত ; এ জন্য ইহা শরীর নাশের পূর্ব পর্থান্ত থাকিয়া গেলেও 
ইছার বেগ নূতন কোন কর্মগস্কার কট করিষে পারে না। ইহ 
তখন জ্ঞানের অংশরূপে থাকে। ৃ 

৩৯। জ্ঞানের মত পাবনকারী এ সংসারে ্া কেহই নাই। 
উহ! যোগস্থারা পূর্ণ সিদ্ধিরই পরিণতি এবং হা আত্মাতেই বা 
সময় জান। যায়। 

শক্তিবাদ ভান্ত। জ্ঞানের সাধনাই যোগ। ইতিপূর্বে রহ 
্রক্কারের যোগের কথা বলা হইয়াছে, গুরুকরণের কথাও বলিয়াছেন। 
গুরুকরিবার পর অন্থরবুদ্ধি ও অপুষ্টবুদ্ধি ত্যাগি করিয়া মি, ঘন 
দেওয়া প্রয়োজন । 

৪৯ যিনি শ্রদ্ধাবান। তৎপর (ক্রিয়াশীল) এবং সংষতেষিয, 
তিনি জান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি আচিরে গ্রহ 
শান্টিলাভ করেন। 

শিবাদ তায়। গরু, শান্ত ও ক্রিয়ার উপর শ্রদ্ধী, ক্ষিয়ার 


কল 


৬৬৮ শক্তিবাদ ভাষ্য গীত! 


অজ্ঞশ্চাশ্রন্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্ঠাতি | | 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন ন্খং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪১ 
যোগসসস্তকর্্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্‌। 

আত্মবস্তং ন কর্ধমাণি নিব্যস্তি ধনগয় ॥ ৪১ 


অনুশীলন ও সংযম থাকিলে জানপ্রান্তি হইবে ।  এর্থ অধ্যায়ের ইহাই 
সার কথা। 

৪১। অজ্ঞ, অশ্রন্গাবান ও সংশয়াত্ারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
যাহারা সংশয়ী, তাহাদের ইহকাল নাই পরকালও নাই, তাহাদের 
হুখও নাষ্ট। 

শক্তিবাদ ভায্য | ধন, বিদ্তাষ সংগঠন আদি কর্দা। উপাসনা 
এবং জ্ঞান কোনটাতেই সংশয়ীর কোন . কৃতকার্যতা নাই। 
ইহারা কোন কার্যক্ট দৃ়তার সহিত করিতে পারে না! “হইবে, 
কি হবে না” এইরূপ সংশয় লঙঈয়া জীবনযাত্রায় ইহকালেই কি 
সখ? শক্তিবাদীয় কর্ন, শক্তিবাদীয় উপাসনা ও শক্তিবাদীয় জ্ঞানে 
দৃঢ়তার সহিত নামিয়া যাও। জানিয়া রাখিও, সংশয়ই নি 
ধোগমার্গ কণ্টক নয়। | 

:৪২। যোগে বাহার কর্ম সম্পূর্ণ সংন্স্ত (সপপর্ণ ত্যাজ ) হইয়াছে, 
জ্ঞানে ধীহার সংশয় সম্পূর্ণ ছির হইয়াছে, ধিনি আত্মবান, হে ধন! 
কর্ম তাহাকে বন্ধন দিতে পারে না। 

শ্তিবাদ ভায়। ধিনি আত্মবান তাহার নিকট যোগ ও কর্ণ 
একই। কাজেই যোগ যেমন জ্ঞানের ক্রিয়া, কর্ণও সেইরপ তাহার 
নিকট জানেরই অন্গশীলন মাত্র। ছুরববলবাদ অন্থয়নাদ অত্যন্ত 
নোংরা জীবন। শক্তিবাদ যোগজীবন। . 


চতুর্ঘোইধ্যায়ঃ জ্ঞানযোগঃ ১৬৯ 


ত্মাদজ্ঞানস্ভূত, হাস্থং জ্ঞানাসিনাঘুনঃ। 
ছিতৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোন্তি্ঠ ভারত ॥8৩ 


৪৩| অতএব হে ভারত! তুমি জ্ঞানরূপ অসিদ্বার আত্মভাঁব নাশক 
অজ্ঞান সম্ভৃত সমস্ত সংশয়কে ছি কর, ( কর্ম) যোগে প্রবৃত্ত হও। ভুমি 
উঠিয়া দাড়াও । | 
শক্তিবাদ ভান্ত। অর্জন সংশয় ও বিষাদে জড়াইয়া গিয়া 
চর্ঘল হইয়া ছিলেন। শ্রী তাহাকে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ যে এক, 
এইরূপ উপদেশ দিলেন এবং দৌর্ধল্য ত্যাগ রি শক্তিরাদ অনুসরণ 
করিতে বলিলেন। " 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতপনশ্র্যাং সংহিতায়াং টয়িকযা তীক্গপর্বণি 
ীমতগবাগীতাসপনিফংস্ র্বষ্ায়াং যোগান প্রীরারজন 
সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতরধোরধ্যায়; 1 
তি প্রীগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ১৪২ মংখ্যক আদিঙ্গ মঠাধীশ ও শকতিবাদ 
প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভা 
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত | . 


পঞ্চমোহ্ধ্যায়ং 
সন্ন্যাস (যাগঃ 


অর্জন উবাচ 
যাস কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। 
ঘচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে জহি হুনিষ্চিতমূ ॥ ১ 
শ্রীগবানুবাচ 
সপ্ভাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশরেয়সকরাবুভৌ | 
... য়োস্ত কর্মসংন্তাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে | ২ 
১। ঘর্জুন বলিলেন_হে র্ঝ! আপনি গম্যাস ( কর্মত্যাগ ) 
এবং কর্মযোগ উভয়েরই প্রশংসা করিলেন। এখন সুনিশ্চিত ভাবে 
হুন। এই ছৃষ্টটীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটা। 
শক্তিবাদ তায় । অর্জুন কর্ণসন্নাস ও কর্মযোগের মধ্যে কিছু 
ভেদ দেখিতে গাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, পূর্ব অধ্যায়ে 
জীকঞ্চ কর্ণযোগকেই সন্ন্যাস বলিয়াছেন। সর্যাস, কর্মযোগেরই অত্যন্ত 
পরিপনক অবস্থা। এখানে সকলের মনে রাখা প্রয়োজন যে গৃহস্থ ৪ 


সম্্যাসীর় বিষয়ে গীত| কিছুই বলেন নাই, গৃহস্থ ও মন্ন্যাসীর কি ভেদ উহা 
যদি কেহ জানিতে চাহেন, তাহার মন্ৃস্বতি পাঠ করা কর্তব্য । এখানে 


প্রশ্ন হইতেছে “কর্মযোগ ও অন্ল্যাসযোগের ভেদ কি?” ইছায় উত্তর 
“্কর্মযোগের অত্যন্ত পরিপক্ব অবস্থাই কর্ণস্ন্যাস।” কর্মযোগ ও 
ভানযোগের প্রধান ভিত্তি অনুরদলন। 

২। অন্যাস (ত্যাগ) এবং কর্মযোগ উত্যই নি/শরয়স্‌ ( মোক্ষ) 
খন করিতে সক্ষম। ইহার মধ্ো কর্ণসন্্যাস অপেক্ষা! কর্মযোগ শেঠ 


প্থমোহ্ধ্যায়ঃ জানযোগঃ ১৮১. 


জেয়ঃ স মিত্যসন্যাসী হো! ন তো ন কান্তি 
নির্ঘজ্যো ছি মহাঁবাহো। সুখং বন্ধাঘ প্রমুচ্যতে ॥ ৩. 

শিবা ভান্ত 1 পূর্ব অধ্যায়ে যোগের অনুষ্ঠানগুলিকে যেরূপ ব্যাপক 
ভাবে কর্মযোগের মধ্যে ফেলিয়! ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে কর্মহীন 

সন্ন্যাসজীবন বলিয়! বাস্তব কোন জীবন হইতেই পারে না। 
গৃহস্থাশ্রম হইতে দুরে যাইয়! কিছু দিন নির্জন সাধনা করা সকলের 
পক্ষেই প্রয়োজন । সেই সময় প্রত্যেকেরই সন্ন্যাসীর মত আচার ব্যবহার 
ও সাধনা তপন্ত। গ্রহণ করা আবশ্ঠীক। চণ্ডী, উপনিষ? ও রুদ্রী পাঠ এবং 
ক্রমবিকাশ গ্রন্থ আলোচন! করা প্রয়োজন । যাহারা জীবনে একবার ও 
সন্ন্যাসজীবন যাপন করে নাই, তাহাদের জীবন কিছুতেই জ্ঞানের 
অঙ্গৃকূল হইতে পারেনা।  চৈত্রমাসে চড়ক জীবনে একবার 
ও গ্রহণ করা কর্তব্য। বাসস্তী ও শারদীয়, 'দবীগক্ষেও শক্তিবাদীয় 
সন্ত্যাসআচার গ্রহণ করা যায়। অনেকে চা সন্ন্যাস পালন 
করেন। অনেকে কাত্তিকমাসে বন্যাসআচার গ্রহণ করেন? 
শক্তিবাদীদের পুরশ্চরণকালগুলি সন্ন্যাসী আচারে সম্পন্ন করিতে 
হয়। গৃহস্থজীবন ও সন্সযাসজীবনের ভেদ কি এবং বিশেষ করিয়া 
স্্যাদ জীবনের পবিত্রতা বুঝিবার জন্ভ নিশ্চয়ই অন্তত: সামরিক 
সহ্যাস .গ্রহণও আবক। কেহ কেহ ধ্যান, যোগ ও ' তগন্তার 
অভ্যাসের সঙ্গে শক্তিবাদ প্রচারের চেষ্টা করিবেন! াজকাজ 
অনেকে একটু অবসর গাইলেই দেশভ্রমনে বাহির হন।  ইছাক- 


চেয়েও অস্লযাস .আচার গ্রহণ করিয়া সংসার হইতে দূরে থাক! বেশী 
আরাম প্রদ | ূ 
৩। ত্বাহাকে (সেই কর্ধমযোগীকে ) নিত্য সন্ন্যাসী জানিবে, ধরি 


যিদ্বেহ$ করেন না। আকাঙ্মণও করেন না? ধিনি নিন, ছেব্যবাছো 
ভিটি সুখে বন্ধন অতিজ্ঞম করেন। 


১৪২ শ্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


সাংখ্যযোগে! পৃথগ বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
এক্মপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োধিবন্দতে কলম্‌॥ ৪ 

য সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যৈ: চ যোগং যঃ পশ্ৃতি স পশ্যতি ॥ ৫ 


শক্তিবাদ ভাষ্য । আশাও বিশ্বেষ ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদ, অনুর 
বাদ ও ছূর্ববলবাঁদ খুব স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিবে। সমাজের 
মধ্যে যাহার যেমন ইচ্ছা, সে তেমন গ্রহণ করিবে। সমাজ বা রাষ্ট্র 
যি ছর্বল বা অনুরবাদকে প্রশ্রয় দেয়, উহার কুফল সমাজ ভোগ 
করিবেই। মক্ন্যাপীর কাজ বিশ্বামিত্রের মত রাষ্ট্র ও সমাজরূপ রাম 
ও লক্মণকে আনল দিয়া দেখায়! দেওয়।- যে তাড়কাত্বর”' 
শক্তিবাদী সঙ্্যাসীগণ যেন বর্তমান যুগের অস্বরের চান্দার আকাজ্ষী 
আবিধাবাদী ও দোকানদার সাধুদের মত দুর্ববলবাদে জড়াইবেন না। 
ছ্বলবাদী সাধুদের মধ্যে চান্দার লোভে ভয়ঙ্কর তোষণনীতি 
প্রশ্রয় পাইয়াছে। 

৪) সাখ্য এবং যোগকে বালকগণ পৃথক বলেন; কিন্তু পপ্তিতগণ 
তাহা বলেন না। বাহার] উহার একটিতে প্রতিষ্ঠিত তাহারা উভয়েরই ফল 
পাইয়! থাকেন। 

_শজিবাদ ভাত । সাংখ্য ও যোগ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা 
হয়াছে। সাংখ্যদরশন স্টটির ক্রুম ও তত্বগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। যোগদর্শন 
চততনিরোধের ক্রিয়া স্দ্ধ আলোচনা করিয়াছেন। চিত্ত নিরোধ না হইলে 
সাংখ্যের কোন তত্ব বুঝ! যায় না। সাংখ্য -জ্ঞানবাদ (01350:), যোগ, 
অনুষ্ঠান বা অত্যাসবাদ বা 0৪০০০. যাহা অত্যাদ উহাই কর্ণযোগের 
আততরতি 1. | 
৫ সাধ্য (জনাহসীলন) ধারা যে স্থান লাত হয,৪যোগীরাৎ, 


১৭ 
1 লা 


পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সন্ন্াপ যোগঃ ১৪৩ 


স্যাযস্ত মহাবাহো ছুঃখমাপ্তমযোগতঃ | 
যোগযুক্কো মুনির্র্ধ ন চিরেপাধিগচ্ছতি ॥ ৬ 


সেই স্থানই প্রাপ্ত হন। সাংখ্য ও যোগ ধীহারা এক দেখেন 


তাহারাই তত্ব । 
শভিবাদ ভাস ; সাংখা মানে সন্নযাসবাদ | | 
৬। হে বীরবাহো ! কিন্তু, যোগহীন সন্ন্যাস ছুঃখেরই সাধনা; 


যোগযুক্ত মুনিগণ অতি শীদ্র ব্রক্গজ্ঞান লাভ করেন। ন্ষ্টির 
ক্রমই সাং্য। ক্ট্টির এই ক্রমকে জানো. এবং ক্ষ্টির এই, 
ক্রম হইতে নিজেকে মুক্ত রাখ। ইহাই দন্ন্যাসযোগ। কর্ণ 
করিলে জন্মান্তরে উহ্থার ফল ভোগ করিতে হয়। ; এই জন্যই অনেক 
সন্ন্যাসী কর্ম করিতে চান না। অনেকের মতে, কর্ৃইি জগ্মান্তারের 
কারণ। সাংখ্যের তত্বজ্ঞান, যোগের অন্তশীলন ডি কিছুতেই 'আয়ম্ব 
করা যায় না। কাঞ্চেই যৌগহীন সাখ্য (সঙ্সযীস) নিরর্থক সর্যাস 
মাত্র। কেহ কেহ বললিবেন, বাহু কর্মহীন 'ছুইয়া কেবল যোগ 
অভ্যাস না হয় করিলাম, কিন্তু বাছকর্ম করিব না। আমরা বলি, 
বাস্থ কর্ণহীন হইলে শরীর যাত্রাই চলে না। শরীর যাত্রার জন্ত 
সম্মান জনক কর্ণ গ্রহণ করা কর্তব্য। ত্যাগনিষ্ঠা, যোগনিষ্ঠা 
সম্মানজনক কর্ম গ্রহণ করা কর্তব্য। ত্যাগনিষ্ঠা, যোগনিষ্ঠা ও সযংমূনিষ্ঠ 
থাকিলে ভিক্ষাবৃত্তিও গ্রহণ করা যায়। আজকাল অনেক সেবামৃল্নক 
আশ্রম হইয়াছে। দুর্ববলবাদে না জড়াইয়া সেখানেও সামরিক, 
কার্মী ও বেতন' গ্রহণ কোন অসম্মান জনক বৃত্তি নছে। সাধুরা 
জানেয় প্রচার ও শক্তিবাদীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠার কর্ণ অনায়াসেই . শ্ীহণ 
সপ পারেন। ইহার ফলে, সম্মানজনক শরীরযাত্তার ভিডি গড়িয়া” 


১৪৪ মাক্তিবাদ ভাষ্য গীত 


যোগযুক্তো বিশ্তুদ্কাযা বিজিতাতআ জিতেজিং | 
সর্ধভৃতাত্বভৃতাত্মা কুর্ব্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭. 
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ববিত। 
পশ্বান্‌ শু্ঘন্‌ ০ শন্‌ জিত্রনশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বশন্‌ ॥৮ 
প্রলপন্‌ বিস্বজন্‌ গৃহ মিষমিষক্রপি | 

: ইন্ডরিয়াণীক্জিয়াথেষু বর্তস্ত ইতি ধারয়ন ॥৯ 


৭। যিনি যোগযুক্ত ধার আত্মা শ্তদ্ব. যিনি আত্মজয়ী, ধিনি 
জিতেন্তিয় ও বাহার আত্মার সহিত সর্বভূতের আত্মার ছেদ নাই, তিনি 
কর্ম করিলেও নিপ্রিগুই থাকেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্বু। যাহার। শক্কিবাদ চাঁও, তাহারা সংসার বা সন্ন্যাস 
ধর্ণের কুটিল কথার মারপ্যাচের বাহিরে অ'সিয়৷ কর্মযোগ অবলমন 
কর। এবং ভোগ ও মোহ্ের বাহিরে গড়াও। সমাজের শক্তিবাদীয় 
সেবায় আত্মনিয়োগসহ তপন্ায় রত হও। নির্ভীক, আনন্দময় ও মুক্ত" 
জীরনের সন্ধান পাইবে । যদি একটুও দুর্বলতা ও চালাকী থাকে তবে 
উহা পাইবে না। সর্বূতাক্স তৃতায়়া “শক্তিবাদীতার চরম লক্ষণ। 

৮। তত্ববিৎ ও যোগঘুক্তগণ মদন করেন, আমি কিছুই করি না" 
দর্শন, শ্রবন, স্পর্শন জিন্‌, গমন, চিন্তন, শ্বসন্। 

৯। বাক্যোচ্চারণ, যলযুত্রোৎসজন্‌ গ্রহণ, উদ্মেষ, নিষেহণ 
প্রভৃতি কার্ধাদকল ইক্জরিয়গণের উজ্জিয়ার্থের সংযোগ মাত্র, এইরপ 
ধারণা করেন। 

. শঁজিবাদ ভাত । ইন্জিয়গণ ইউন্জিয়ার্ধে দৌড়াদৌড়ি কয়ে। ই 
্রর্ঠীতিক নিয়ম এবং আত্মা (ক্রহ্ধনাড়ী) এ সব ক্রিয়া হইতে নির্নিধ 
আন, ইহা সত্য কথা। তাহা হঈলেও, শরীরজিত যু তত্ব জা 
দিয়! এ সব ব্যাপার হইবার যে বৈজ্ঞানিক নিয়ম আছে, বেশী জোর 


পঞ্চমোহ্ধায়ঃ সঙ্্যামঘযোগ! ১৫ 


্রা্মপ্যাধাকস কম্ানি লঙগং ত্য করোতি ফঃ। 
লিগ্যন্জে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১৭ 


দিয়া উহ! বুঝিতে চেষ্টা করিলে, মস্তিষ্কে চাপ পড়িবে । কাজেই, এ 
সব সাধনার দিকে বেশী মন দিয়া মাথা গন্পম করিবার প্রয়োজন নাইট । 
এ সব নানু মণ্ডলীর ক্রিয়াধারা অত্যস্ত জটীল। করনা করিয়া! এ সব 
ধারণা করিলে মিথ্যাচার হইবে, উহাও কাজ দিবে না। যাহার, 
ববিধা আছে, তাছারা মৃত শরীর ব্যবচ্ছেদ দ্বারা স্বাযু মণ্ডুলীতে 
ইন্জিয়াদির ক্রিয়ার একটা! সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন । সব 
সময় বৈজ্ঞানিক ও সত্য পথ গ্রহণীয়। কল্পনা $ মিখ্যাজ্ঞান শাস্তি 
দিবে না। ৃ 


১০। কর্ম সকল ব্রন্দে আছে এইরূপ ধারণী: সহ এবং আসক্তি 
হীন হইয়া ধিনি কর্ণ করেন জলের উপর লৈ মত তাহাতে 
পাপম্পর্শ করে না॥ 

শক্তিবাদ ভান্ম। পূর্ববর্তী ষ্টটি শ্নোকে ইনজিয়াির কা্ধারা কিভাবে 
হইয়া চলিয়াছে এবং আত্মা কিভাবে নিলিপ্ত আছেন উহা! দেখিবার কথা 
আছে। এই ক্লোকে উহার ঠিক বিপরীত ক্রিয়ার কথা বলিলেন। 
এখানে বলিলেন, «সমস্ত কর্ণ ব্রন্মেই আছে, তোমাতে কোনই কর্ম নাই |? 
ইহা, দেখিয়া কান্ত করিয়া চল। আমরা বলি, ইহাতেও মস্তিষ্কে 
চাপ, ঞচড়িরেে। কাজেই এমব লইয়া বেশী বাড়াবাড়ী করিবে মা। 
শঞ্চিকাদ, ছূর্বলবাদ, অহথরবাদ বুঝ, যতটা পার শক্ষিবাদের ভিত্বিতে 
কার কর। মনকে ক্িয়াশূন্ত ফাকা রাখো অথবা ত্রহ্ম নাড়ীর ধ্যানসহ 
কর্জ ও সাধন। করিহা চল। জাত্মা বে সব কর্ণ হইতে আলগা ইহা 
আগরিই বুঝিতে পারিবে। শক্তিবাদ বুঝ এবং এ ভাবে -কাজ কর, 
কো দগগাই তোবাতে লাগিষে না। 


১৪৬ শক্তিবাদ ভাষ্য গীত! 


কায়েন মনসা বৃদ্ধা কেবলৈরিন্দিয়ৈরপি। 
যোগিনঃ কর্ণ কুর্বস্তি সঙ্গং তাতবাত্শনধয়ে 1১১ 
যুক্ত; কর্ণফলং ত্যক্ত। শাস্তিমাপ্রোতি নৈষ্টিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ 
১১। যোগীগণ, আত্মস্ুদ্ধির জন্ভ আসক্তি ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র 
শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দরিয়গণের দ্বারা কর্ম করেন । 
শক্তিবাদ ভাস্ত। যোগী কেন? সকলেই শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইঙ্জিয় 
ঘবারা কর্ম করেন। যোগীতে বিশেষত! এই যে “তিনি অনাসজ |, সর্বদা 
মনকে চিন্তাশৃন্ত রাখিবে, ইহাই অনাসক্তি আনিয়া! দিবে। চিন্তা শূন্য ফাকা 
মনই আতা বা ব্রঙ্ধ। আত্তর কর্ম কর বা বাহ্‌ কর্ণাই কর, কর্ণের পরই 
মনকে ফাক! করিয়! দিবে । ইহাই ব্রঙ্গার্ণ | 
১২। যিনি যোগযুক্ধ তিনি কর্মফল ত্যাগ করেন। তিনি অত্রস্ 
শাস্ভিলাভ করেন। কিন্তু যিনি অযুক্ত ও সকাম হইয়া কর্ণু করেন তিনি 
ফলে আসক হইয়া কর্মুফলে বদ্ধ হন। 
শক্তিবাদ ভাস্ত। নিফাম কর্ম ও সকাম কর্মের দার্শনিকত| এখানে 
বল! ইইয়াছে। কর্থের স্তর আছে। প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম শক্তিত্তর না 
বুঝিলে স্পষ্ট বুঝা যায় না। অস্তরবাদ ও দুর্বপবাদকে ভিত্তি করিয়া 
যে সব কর্ণের ভিত্তি দেওয়া হইয়াছে উহার কোন মতেই নিষ্কাম কর্ম 
হইতে পারে না। খধিগণ তগন্তা ও যোগানুষ্ঠান রূপ কর্মে লি 
থাকিলেও অসুরনাশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন এবং উহার হ্বযোগ 
খুঁজিতেস। ভারতীয় কর্দবিজ্ঞানের এইরূপ দার্শনিকতা ও নীতি: 
বৈদিকষুগ হইতেই বিস্তঘান। ভারত-ভাগকারী ছুষ্গণকে অহিংসা ৪ 
জাতীয়তার নামে প্রশ্রয় দেওয়া কোন নি্কাম কর্ণের লক্ষণ নে । : ইছা 
যদি দিফাম কর্দোর লক্ষণ হইত তবে ছূর্্যোধনের হৃফার্ঘাকে প্রশ্ন 
দেওয়াও নিষ্কাম কর্ম হঈত। জ্ঞানের অন্ুখীলন এবং অনুর়দলন 'ঠিক ঠিক . 
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সর্ববকর্দমাণি মনসা সম্থান্যান্তে নুখং বলী। 
নবছারে পুরে দেহী নৈব কুর্র্বন্‌ ন কারয়ন্‌ ॥১৩ 
নিষ্কাম কর্। - মধ্যযুগে ভারতীয় মহাপুরুষগণ হূর্বলন্তরের ভিত্তিতে ধর্ণ 
স্থাপন করিয়া এক ভয়ঙ্কর অন্বরপ্রশ্রয়ের হত্রপাত করিয়াছেন। যখন 
অশ্থরগণ বর্ধরত! করে তখন: এ সব সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ঠায় প্রতিরোধ 
স্পৃহা জাগরণ হয়) কিন্ত যেই মাত্র অন্গরগণ সাম্য হয় তখনই এ সব 
রববলবাদীরা তামসিকতায় সব তুলিয়া যাঁয়। এদিকে মতাধিক্যবাঁদও 
ভয়ঙ্কর অস্ুরবাদের ভিত্তিদান করিয়াছে । ইহা স্বাভাবিক যে হৃষ্ট লোকেরা 
ুষ্টকে ভোট দিবে। অথবা ভোটের লোভে দুষ্ট ছষ্টকে প্রশ্রয় দিবে। 
কাজেই এসব নিষ্কাম করাকে একটু গভীর ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, 
ইহা সকাম কর্থেরই লক্ষণ। সেবাধ্মবাদী ক্কোন এক নামী সাধু 
বলিয়াছিলেন--শক্তিবাদ ও অন্গুরবাদকে স্পষই করিয়া বলিলে, আমরা 
অনেক সম্প্রদায় হইতেই চান্দা পাইব না।” কাজেই এরূপ সেবাবাদী 
ধান্মিকগণকে আমর! সকামী ভিন্ন নিষ্ধামী বলিতে পারি না। যাহা হউক, 
র্বল ও অন্ুরবাদের ভিত্তিতে কর্ম মাত্রকেই তাষস কর্ণ ( মৃর্থের কার্য) 
বা! সকাম কর্থু জানিতে হইবে 
১৩। বশীদেহী নবদ্ধার বিশিষ্ট পুরীতে ( অর্থাৎ মন ও উন্টিয়গণ ধায় 
বশীভূত -এমন আত্মা) মনহারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করেন এবং তিমি কয়েন 
না এবং করান না। : | 
' শক্তিবাদ ভাবা ।. “বশী, কথাটা তাৎপর্য হাচক। ভ্রম বিকাশে 
পথে, প্রথম শুষ্ঠবোধ (গণেশ) আসে। এখামে আসিলে দেখা ধান 
তোগম্পৃহী কমিয়া গিয়াছে। কিনব এই অবস্থা কিছু দিস পন্থ জান 
ধাফে ন1।. হূর্ধাভয়ের অনুভূতি আসিলে “প্রেম যোধ জাগ্রত হসব। 
এরখখাজৈও'-দেখা বায়, প্রেম প্রধল এবং ফাষস্পৃহথা কহিয়া গিয়াছে। ইহা 
বেশী দিন স্থারী হয় না। ইছার় পর বিকুদ্তর “নুখযোধ” জাগত 
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হয়। এখানে অন্তপুখ এত প্রকল যে বান ভোগবেগ বহুদিন খুবই 
ষ্ধ থাকে। কিন্তু এই অবস্থাও বেশী দিন থাকে না। ভোগ ছুখের 
বহিস্থূধী বৃত্তি জাগুত হুইলে তখন বাহ্‌ ভোগ সখের টান অত্যন্ত প্রবজ 
হয়।। অনেক সাধক এখানেই সংসার প্রবেশ মানিতে বাধ্য হুন। 
ইছার প্র শিব্/রের শাস্তিবোধ জাগ্রভকালে সত্যাষ্ট ভোগমখ সত হয়। 
এই, শ্বব্ধতাকেও ঠিক ঠিক ভ্তব্বত| বলা যায় না। কারণ ইহা শাস্তি- 
বোধের প্রতিক্রিয়! মাত্র। অর্থাৎ শাস্তিবোধ ভোগকে জাগ্রত হইতে 
দেয় না। ক্রমবিকাশের সঙ্গে, এই *শাস্তিবোধ? এবং ইহারও অগ্রবর্তী 
স্তরের “পূর্ণবোধ”” ও শক্তিত্তরের উদয়ে মিলাইঈয়া যায়। তখন ভোগ 
কর্ম ও জ্ঞান সমান তালে থাকে; অর্থাৎ ইহার! বশীভূত থাকে অথবা 
কোন কার্ধ্যই থাকে না। এইখানেই আত্মাকে বশী” নাম দেওয়া যায়। 
গণেশ, ক্রর্য, বিষু। ও শিব সব শ্তরেই কন্মাঁ হওয়া! যায়। কিন্তু ইহারা 
কেহই “বশী? কর্ম নহেন। ইহারা কোন না কোন রে মোহে মুক্ধী। . 
এ জদ্য ইহারা সকলেই মুগ্ধ কন্মী। এই জন্ত আত্মাকে শক্তিত্তর তিন 
কোন ভতরেই 'বখ, বলা চলে না। ব্রঙ্গদেশে যাইয়া দেখিলাঘ, বৌঁনধা 
গো' বধ করে না, পত্যধও করে না; কিন্তু কসাইর কাটা সব মাংসষ্ 
আহার করে। ইহারা ভোগ ও লোভের বশীড়ুত হইয়া প্রকারান্তরে 
ঘাতক |. শক্তিবাদীরা পণ্ড বলি দেয়, আবার মাংসাহারও করে। ইহার! 
ঠিকই. হলেন “যঞ্জার্থে পশবঃ স্ব; যজ্ঞ পণ্ড প্রয়োজবমূ।” স্বোমাহ 
“দয়া বৃত্তিকে” পরিপূর্ণ করিতে হইলে তোমাকে ভোগ ও বোভকেও - 
দমন করিতে হইবে? আতার যদি তোমার থান ও আয়ের পাজি 
থাকে ত্ববে অহিংস অচন্ এবং “যজ্ঞার্থ বিধন” মান! ভির উপাহ থাকে. 
না. কারণ শঙ্বাদিরাও জীব |” গীতার দেখা যায়, সব কথারই . 
মীমাধলা ক্জাছে-্পীতা বেদের অন্্র উদ্ধত করিত! বলিতেছেন “হা 
কাছা, বা হত হওয়া আত্মার ক্বভাব নহে, উহা আমর |” ' এখন ' দেখিতে 
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ম কর্তৃহং ন বর্মাণি লোকহয হৃজন্ি প্র | 
কর্মকললংঘোগং স্বভাবন্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ 


হইবে প্বলী” গুয়েঘ আনব কোথায়। আমরা বলি, আতা “নিত্য 
বশী।” ভুধি উহা বুঝিতে পার ঘা না পার আধা! যে “বশী” ইহাতে 
পনদেহ নাই। যদি তুমি নিয্তরের মুগ্ধ কন্মাদের ভ্রান্ত প্রচারে পথভ্রষ্ট 
হা আত্মার সনাতন নিয়ম ও শক্তিবাদ অন্গুসরণ না! কর, তাহাতে 
তোঘার কোনই কল্যাণ নাই। শ্রীকষ অঞ্জুনের সমন্ত সন্দেহ নিরশন 
করিয়া শেষকালে বলিলেন দমামেকং শরপং ব্রজ।”, অর্থাৎ আত্মাকে 
বা শক্তিবাঁদীকে অঙ্ুসরণ কর। জ্রীক্। জাঁনিতেন, মুদ্ধতরের মহা- 
পুফ্যগণের ভ্রান্ত প্রচান্ের .সংস্কার অর্জুনে থাকা স্বাভাবিক। কারণ 
অর্জুন এধনও আত্মবিকাশের পথে শত্তিত্তরে -্বড়ান নাই। সবস্তরের 
খানের জন্তই অন্রনাশ ও শক্তিবাদ গীতাবাণের মূল কথা, উহছারই 
অনুকূলে সব কথা গীতা গুছাইযা বলিয়াছেন । . 

১*। প্রভূ কাহারও কর্তৃত্ব বা কর্ধগকল কষ্টি করেন না। তিনি 
কাহারও কর্ম ফলের সহযোগও করিয়া দেন না), সব কার্ধ্যই প্রাকৃতিক 
নিয়ষে সম্পন্ন হয়। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। এখানে প্রভু অর্থে স্থিত আত্মা অথবা ঈশ্বর, 
ইহার যে কোন অর্থকর! যায়। মানবের কর্তৃত্ব ও কর্ম তাহার নিজের 
প্রন্কৃতির দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং প্রাকৃতিক বিধানে কর্মফল ভোগ করে। 
বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ঘর্থ খণ্ডে দ্ঃ। ঈশ্বরকে দেহসংযৃক্ত 
ব্যাপক তত্বই যানো৷ বা দেহ সংযোগহীণ ব্যাপক 'প্রভূই মানো 7 তিনি 
কষাহাঙ্বও কর্ম, কর্তব্য ও কার্ষকল্পের সংযোগ কন্বেন না। এখানে 
ধা যায়, কর্দফল ও স্বর্গ নরক দাতা আল্লাহ, ও রাইবেলরাদীদের সঙ্গে 
পীন্তা বাধীদের. ভেদ হইম্বা গেল। সর্ধধর্থবাদীর| যদি ইহার একটা মীমাংসা 
করিয়া দিতেন তবে আমরা মুখী হইতাম । 
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নাদত্তে কন্তচিৎ পাপং ন চৈব নুক্কতং বিভুঃ। 
অভ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মৃহাত্তি জত্তবঃ ॥ ১৫ 
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। 
তেষামাদিত্যবজ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ ১৬ 


বিভু (ব্যাপক ইশ্বর) কাহারও পা গ্রহণ করেন না, কাহারও পুণ্য 
ফলও দেন না, অজ্ঞান ধারা যাছাদের জান আনত তাহারা এপ তাবে 
মুগ্ধ থাকে। 

শক্তিবাদ ভাস । থৃষ্টানঘের গড়, ও মুসলমানের আল্লাহ. যে ভাবে বিচার 
করেন এবং ছুজক ও বহিত্ত দান করেন, উহা গীতার মতে মিথ্যা কথা 
এবং এরূপ ধর্মসংস্থাপকগণ গীতার মতে মুর্খ ও অজ্ঞানী মান্র। সর্ব- 
ধর্দবাঁদী সপ্প্রদায়ীরা গীতার এই উক্তি দেখিয়া যেন পথভ্রষ্ট হইবেন না 
এবং বিচলিত হইবেন না? কারণ সর্ধবধন্র্বাদ ধারা যেমন চাদা ও 
হুথ জুটে, এমন কোন মতবাদেই জুটিবে না। ইহা সাম্রাজ্যবাদ ও 
ধনতন্ত্রবাদ হইতেও সুখ ও সুফল দাতা। সর্বাধর্বাদীর! নিজেরা কিছু- 
দিন সর্বধর্শের সাধনা করিয়া একবার আমাদের যদি বাতলাইিয়। দিতেন 
যে আল্লাহ ভজিয়৷ তাহারাও হুর দেখিয়! আসিয়াছেন, তবে জনতার 
কতই আনন্দ হইত। 

১৬। আত্মজ্ঞানে অজ্ঞান নাশ হইবার পর তাহাদের জ্ঞান আদিত্যের 
যত প্রকাশিত হয়। এ 

শক্তিবাদ তায়। আত্মজান সম্পর জ্ঞানিদের জ্ঞান হৃর্যযালে।কের মত 
সপদো্হীন ও উজ্জল বলা হইতেছে। বীহারা মনে করেন, ধৃষ্টবাদ, ইসলাম 
ও সর্বধ্াদীগণ তত্ব ভীহারা নিজেরাই বুঝিয়া র্‌ এরূপ বা 
হা বলা অপরাধ জনক কিনা । ' 


পঞ্চমোধ্ধ্যায়ঃ সন্ন্যাস যোগঃ ১৫১ 


তদ্‌ পরায়ণাঃ। 
গচ্ছস্তযপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূতকল্মাষাঃ ॥ ১৭ 
বিগ্ভাবিনয়সম্পন্নে ত্রাহ্মণে গবি হস্তিনি । 
গুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্ধিনঃ ॥ ১৮ 
ধাহার! সেই তত্বকে জানিয়াছেন, ধাহারা ভাহাকেই আত্ম! বুঝিয়াছেন 
ঘাছার! তাহাতেই নিষ্ঠ। সম্পন্ন এবং যাহারা তাহাতেই পরায়ণ, এমন ষে 
জ্ঞান দ্বারা বিধৌত নিষ্পাগ ব্যক্তি, তাহারাই সেই পরম পদ প্রাণ্ড হন, 
যাহাতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না ।। 
শত্তিবাদ ভাস্ত | এখানে উপাস্ত তত্বকে যেবুপ লক্ষণসম্পর বলা 
হইয়াছে তাহাতে সর্ববধন্রবাদ বা ধুষ্টবাদ বা ইসলাম়াদের ভ্রান্ত কল্পনার 
কোনই স্থান নাই। কাজেই দেখা যায় এই সর; মতবাদ সংস্থাপক ও 
এ সব মতবাদীরা কেবল নিজেরাই মুর্খ নহে, তাহারা বিশ্বকেও ভ্রান্তপথে 
পরিচালিত করিয়া বিশ্বের অকল্যাণ করিতেছে; ধাহারা জ্ঞান চান 
তাহারা ১৩১ ১৪, ১৫ ও ১৬ শ্লোকের মত লক্ষণ: সপ্ন তত্বের উপাসন৷ 
করিবেন। মুর্খকে উপাঁদন৷ করিলে মানুষ মুর্খ হয় ! বর্ধরকে উপাসনা 
করিলে মানুষ বর্বর ও গুণ হইবে, ইহা ছ্াতাৰিক। আস্তিক নাস্তিক 
সকলেই ব্রদ্ধ নাড়ীর ধ্যান করিবেন এবং “৩৮ বা “হরি ৬ জগ 


করিবেন। 
১৮। পত্ডিতগণ বিশ্বাবিনয় সম্পন্ন ত্রাঙ্ষণে, গোতে, হস্তিতে, কুকুর 


ও চগ্ালে সমদর্শা হন। 

শক্কিবাঁদ ভাস্ত। সমস্ত জীবে একই আত্মা বিস্তমান ইহা! জানাই 
পঙ্ডিতের লক্ষণ । এখন দেখিতে হইবে এতটা উদারতার পথ হওয়া 
সত্বেও অন্ন জল ও বিবাহাদি ব্যাপারে হিন্দু ধর্মে এত কড়াকড়ি ফেন? 
আমরা ইছার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া এতটাই বলিতে 
পারি যে এই নীতির মধ্যে বিদ্বেষকে টানিয়া আনাই মুর্খতার কার্য 


১২ শ্জিতাদ ভাব্য নীতা 


ইহৈব তৈষ্জিত: সর্গে! খেধাং সাম্যে স্থিতং মং । 

নির্দোষং হি ঈমং বর্ম তগ্মাদ ব্র্থাণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ 
হইয়াছে। বন্ষচর্যে নিষ্ঠাসম্পল্ন বিধবা মা আমিষ তক্ষণে অভ্যপ্ত পুত্রের 
আহা্য গ্রহণ করেন না বলিয়া ইহাতে বিতবেষ আছে বলিয়া মানা যায় 
না। আমাদের মতে সমস্ত হিন্তু শাখালমাজে একই গায়ত্রী প্রঙ্গোপাসনার 
প্রচলন হইয়া গেলে আর এ সব কথাই উঠিবে না। ভ্ৌপদীর হাড়ীতে 
্রাঙ্মণগণ যে আহার করিতেন এবং শূদ্রগণ যে ব্রাঙ্মণের অন্ন প্রন্তত করি- 
তেন, এইরূপ প্রমাণের অভাব নাই। শাস্ত্রে উদার বরন্ধণ্যবাদেরও 
অভাব নাই; আবার হীন পৌরহিত্যবাদীয় বিদ্বেষও কম নাই। অয়, 
জল ও বিবাহাদি লইয়া আমরা দলাঁদলি করিতে চাই না, কারণ আচার 
ব্যবহার সকলের এক নহে। সকলের মধ্যে যখন একই ব্রঙ্গ বিস্তমান 
উন সকলেই একট বন্ষের উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত হউক, আমরা ইহাই 
ঠাই। 

১৯। ধাহাদের মন সাম্যে অবস্থিত তীস্থারা জীবিতকালেই জন্মকে 
জয় করিয়াছেন। ব্রদ্ধ নির্দোষ এবং সম, এ জগ্ঠ তাহারা ব্রন্মেই স্থিত 
আছেন। 

শক্তিবাদ ভাম্ত। মন সাম্য হওয়াই প্রধান কথা মন সাম্য না করিয়া 
সকলের সঙ্ষে সমান ভাবে থানা পিনা করা কোন ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ 
নছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, সকলের সঙ্গে খানা পিনা করিলে 
মন সাম্য হইতে বাধা পাইবেকি? যজ্ঞে আহুতি দিবার মত শুদ্ধ 
বিধিতে আহার প্রস্তত হইলে সেই আহার শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হতে 
ধাধা নাই। শুদ্ধ ভাবে আহার প্রপ্তত প্রণালী শুদ্ধাচারী ব্রা্গাণের 
নিট শিক্ষা কথা! প্রয়োজন । আমরা শুগ্কাচার সংরক্ষণের অনা 
পক্ষপাঁতি। হিন্দুদের অন প্রশ্থতের সঙ্গে বঙ্জে আিতি গিধার বিধান 
আছে, এ জনই অর প্রথতকালে অনেক পবিত্র বিধি শান্ত রিতৈ ছয় । 


_ পঞ্চসেক্থধ্যরঃ-সঙ্্যাসযৌগঃ "ছু 


ন প্রহযোহ প্রিয়ং প্রাপ্য নোছিজেছ প্রবপাগ প্রিয়ম 
স্বিরসৃ্ধিসগূডো ব্রন্মবিদ্তদ্ষাণি স্থিত) ॥ ২, 
বানম্থর্শেষসভাত্বা বিন্দত্যাত্মনি-হৎ সত্য 

স এন্দঘোগযুক্তাত্মা সখমক্ষয়মন্্তে ॥ ২১ 

যিনি ব্রগ্মবিদু এবং ব্রদ্ধনি্ঠ তিনি সদা স্থিক বুদ্ধি এবং মোহশৃন্ত 
খাঞক্ষেন, তিনি প্রিয় .বন্তর প্রাপ্যে আনন্দিত বা অপ্রিয় বস্তর প্রাচিতে 
উদ্ধিপ্ন হন না। 

শক্তিবাদ ভান্ত। মন ধাহাদের স্থির, তাহাদের মনে আতি উচ্চ 
সবের ভুখ বিস্তমান থাকে । বান সুখ বা বাক ছ:খে মনকে কম্পিত 
ছইতে দেওয়। তাহাদের পক্ষে দুঃখ তির কিছুই.নহে। আনব জীবনে 
হান সুখ ছুঃখের ঘাত প্রতিঘাত আসা দবাতাধিক! কিন্তু সাম্য গ্রথ 
হারা জানেন, তাঁহাদের পক্ষে এঁপবে বিচলিষকী! হওয়া অর্থ কষ্টকে 
ধরণ ফয়া। মনক্র্ধ্যের ব্যাঘাত হইলেও ঈধীজের উপর আন্মরিক 
অত্যাচারের শ্রতিক্রিয়া যোগীদের লইতে হয়ঃ ধা নিয়পন্লাধ জদতা 
অনুবাদে পীড়িত হয়। 

২১। বাহ বিষয়ম্পর্শে নিলিপ্ত ব্রন্মযোগযুক্তাত্ম৷ মহাপুকষ নিক্ষের 
আত্বাতে যে হুখ অগ্থভব করেন, সেই দুধ ক্ষয় এবং তিনি সেই 
স্বধই পাত করেন। 

শর্জিবাদ তায! বাহ্‌ বিষগ্ন প্র্শজনিত ুধ যে অস্থায়ী ও ক্ষনিক 
কিন্তু 'আত্মন্থধ যে অক্ষয়। এইকধপ বিচার ও বিধেটটনার কোন শ্রয়োজন 
আমর! দেখি না। মৃল কথ! এই যে আঘ্বস্থথে বাহার দন নিশ্চল, তীছাকে 
বাছ "বিষয় খুখে মুদ্ধ করা যায় না। পরের প্লোকে বিষয়টা আদও কাট 
হইবে? আজকাল কোন কোন সাধুকে ধনী শিল্ের ধনে নবীগণ জামাইকে 
সাঁজ-সঞঙ্জায়'খাকিতে দেখা যায়। লিনেযায় রং ঢং এম বুগে ব্যবঙাবী 
সুর জন্ঠ ইহারও পুয়োজন আছে। 


১৫৪ শক্তিবাদ ভাষ্য গীত] 


যে হি সংস্পার্শজ] ভোগা ছুঃখযোনয় এব তে। 
আছ্স্তবন্ত; কৌস্তেয় ন তেমু রমতে বুধ; ॥ ২ 
শক্লোতীহৈব যঃ সো, প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোওবং বেগং স যুক্তঃ স নুখী নরঃ ॥ ২৩ 
২২। সংস্পর্শজ ভোগগুলি সবই দুঃখ স্থা্টিকারী, উহাদের আদি ও 
অত্তঃও রহিয়াছে (অর্থাৎ উহ্ারা একটান| সখ নভে) কাজেই জ্ঞানীগণ 
উহাতে সংখ পায় না। 
_ -শক্তিবাদ ভাস্ত। আত্মস,খ ও বাহ স.খ মানব জীবনে ছুই এরই 
আকর্ষণ থাকা স্বাতারিক। এই ছুই স.খের ঘে কি সামগ্ত্ত আছে তাহা 
কেহই বলিতে পারেন না। . বাহার অন্বঃসুখের দিকে গিয়াছেদ 


ষাহারাও কেছ কেহ ফিরিয়! আসিয়াছেন। বাহার! বাহু সখের দিকে 
গিয়াছেন তাহারা নিরাশয় ও ছুঃখে ডূবিয়াছেন। ফাহারা সামঞজ্ করিতে 


চেষ্টা করিয়াছেন তাহারাও যথেষ্ট সাবধানী এবং ভাল গুরুর আশ্রয় না 
পাইলে তয়স্কর হানুড়ুবু খাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে গীতার পপষ্ট নির্দেশ 
পরবর্তী প্লোকে বুঝা যায়। তাহাতে সংঘমে জোর দেওয়ার কথাই বলা 


্ যেমন্স্ত শরীর ত্যাগের পূর্ব পর্য্যস্ত কাম ও ক্রোধজনিত 
বেগকে ধারণ করিতে পারেন তিনিই যোগী এবং তিনিই সখী মানব। 
 শক্তিবাঁদ ভাস্ত | এখানে কাম ও ক্রোধের বেগকে শরীরের সাথী 
বল! হইয়াছে এবং ইহার বেগকে সং্ঘম করাকে প্রশংসা কর! হুইয়াছে। 
যেসব বহু কারণে ভোগবতি জাগ্রত হয় সেইগুলি বহুমুখী ও অনন্ত, 
কিন্তু যে সব কারণে ভোগবৃতি দমন হয় সেইগুলি সংখ্যা নগণ্য ও 
সীষাবন্ধ; কাজেই যোগী, ত্যাগী ও খধিগণ আজ পর্ধ্যস্ত মানব জীবনের 
প্র ভয়ঙ্কর জটাল সমন্তার কিনারা ব্যাপক ভাবে করিতে পান্েন নাই। 
আমরাও ইছার কিনারা করিতে চাই না। এতটাই বলিতে পারি, দৃঢ়তা 


ক্্প 
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যোহন্তঃ্ুখোহস্তরামন্তথাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ। 
স যোগী ত্রঙ্মানির্ব্বাণ, ব্রন্মতুতোইিগচ্ছতি ।২৪ 
 লভত্তে ব্রহ্ীনির্ববাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকলাযাঃ | 
 ছিন্নবৈধা যতাত্মানঃ সর্বসৃতহিতে রতাঃ ॥২৫ 
থাকিলে ত্যাগ, ভোগ বা মধ্যপন্থা, ইহার যে কোন একটাকে অবলম্বন 
করিয়া এই সমস্ত! অতিক্রম কর! যায়| অনেকে সমন্তা অতিক্রম করিতে 
যাইয়া সমস্তা অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহাও দেখা গিয়াছে। ধাহায়া 
অস্তঃমথের সন্ধান পাইয়াছেন তাহাদের নিকট এ সব এ ভোগবেগ কোনই 
প্রভাব করিতে পারে না। 

২৪। যিনি অসন্তঃম্থখের সন্ধান পাইয়াছেন, নি অন্তর পর্শে মন 
করেন, যিনি অন্তর জ্যোতিতে দেদীপ্যমান সেই ৮ যোগী ব্রহষনির্ধ্বাণ 
প্রাপ্ত হন। 

শক্তিবাদ ভাগ্ত। কিভাবে একজন যোগী ধা কর্মাদির সীমা 
অতিক্রম করেন এই গ্নোকে উহা অত্যন্ত আছ্টুানিক ভাবে বর্দিত 
হইয়াছে। কোন কোন উচ্চ স্তরের যোগীর এষ্টরূ্প অবস্থা আসিবার 
পরও প্রারদ্ধজনিত বিক্ষেপ আসিতে পারে। কিন্তু সেই বিক্ষেপ অত্যন্ত 
সাময়িক। 

২৫। ধাহাদের ছ্িধ। ছিন্ন হুইয়াছে সেই সংঘত চেতা ও সর্ব প্রামী- 
হিত নিয়ত খধিগণই সমস্ত পাপপৃণ্য হইতে বিযুক্ত হন এবং ব্র্গনির্বাগ 
লাভ করেন। 

শক্তিবাদ ভান্ত। এখানে “ছিন্ন ধৈধা” কথাটী অর্ধূর্ণ। তুমি 
ধ্যান সিদ্ধ যোগীই হও অথবা অদ্দুরবাদ উচ্ছেকারী নিফাম কর্মীইি হও, 
একদল মনুষ্য তোমার নিন্দা ও বিছ্বেষ পরায়ণ হইবে । কিন্তু তোমার 
বদি আন ও অস্ুভূতি ঠিক ঠিক পূর্ণতা লাভ না করে তবে তোমাতে 
দ্বিধা দেখা দিবে। রাম রাবপ, বধ করিয়া আবার ব্রাঙ্ষশহত্যা জনিত 


১২৬ শাঞ্জিবাদ ভাষ্য ধীতা 


কামকক্রোধবিযুক্তণনাং যতীনাং যতচেতষা্‌। 
অভিছ্বো ব্রক্মনিরর্বাণং বর্ধতে বিদিতাত্মনাম4২৬ 

পাপ:নাশ করিবার দ্যা অশ্বযেধ করিয়াছিলেশ। ুিটিরও জ্ঞাতি ও 
গুরু হত্যাজনিত পাপ নাশার্থ অস্বমেধ করিয়াছিলেন । অবশ্তই তাহাদের 
অশ্বমেধ করিবার মূলে ইহাও কারণ হইতে পারে যে “জনতায় বিদ্রোহের 
সম্ভাবনা” ছিল। রাম ও যুধিষিরের অশ্বমেধকে ধর্ম না বলিয়া রাজনীতিও 
বলা যাইতে পারে। অর্জুন দ্বিধাহীন হইয়া যুদ্ধ করেন নাই, রাম 
কিন্তু ছিধানহী হইয়া রাবণ বধ করিয়াছিলেন । যাহ! হউক, বাম ও 
যুধিঠির যে দ্বিধায় অশ্বমেধ করিয়াছিলেন বলিয়! প্রকাশ, উহাদারা 
কিন্ত শর্তিবাদকে খর্ব কমা হইয়া্িল এবং পৌরহিতাবাদকে প্রশ্রয় 
বেথা হইয়াছিল। আমাদের মতে অস.রদলনই অত্যন্ত পবিত্র 
য্ঞানুষ্ঠান। ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হইতে পারে ন! 1 

২৬| বে সব যতী কাষ ক্রোধ হইতে বিষুক্ত ও সংবমী হইয়া 
আব্মজান লাভ করিয়াছেন তীহারা ইহলোকে ও পরলোকে উতয় স্থানেই 
বন্ধনির্বব!ণ লাভ কয়েন। 

পক্তিযাদ ভাগ্ত। অনেক বৌদ্ধের ধারণা “নির্বাণ? বৌদ্ধধর্শের করা 
এবং “মোক্ষ? হিন্দু ধর্মের কথা এবং উভয়ে কোনই মিল নাই। খ্আমরা 
ধোঁন্ধগণকে শক্তিবাদ ও হিনুধর্ম আলোচনা করিতে বলি। অহিসাবাদ 
ফোন পাকা মন্তবাদই নহে। গীতার মতে ২৯টা দৈধী বৃত্তির অধ্যে 
অহিংস” একটী। সমাজের দুখ নষ্টকারী ছূর্জান অস্রকে বজন 
ফায়াও খ্বহিংসা। ইহাই শক্তিবাদধীর অহিংসা । ঝাঁহারা অঙ্গুরদাদ প্রশয় 
ছেওয়াক্ষে হিংসা লেন, শকন্তিবাদ নেই সব মুর্খগথকে সমাজনাশক ও 
জজবের গুগচর বলে। 
৷ “পর্জর্্াদীযা হিনুধর্ের ব্ধনির্বাণ ও ইসলাষের বেহতে ছু ( বিদি ) 
“প্াছিফে প্রকাই তত্ব বলিষেন তো? আমাদের মতে 'সর্ববধগদর্বাধীদের 


পঞ্চমেইধ্যায় সঙ্ামযোগ: ১৫৭ 


স্পর্শান কৃত বহির্বাতাংচকুশ্চবান্তরে ভ্রঝোঃ 
. প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত! নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭ 
- সকলেরই কিছুদিন ছুঙ্নৎসাধনা করা কর্তব্য । 


২৭। যিনি স্পর্শাদি বিষয় সকলকে অস্তর হইতে বাহির করিয়া 
দেন, যিনি চন্ষুর দৃষ্টিকে ত্রস্থানের অত্তরে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। ধিনি 
প্রাথ ও অপানকে সমান করিয়া নাপার অভ্যন্তরে পরিচালন! করিয়াছেন 
(তিনিই মুক্ত )। 


শক্তিবা্দ ভাস্ব। এখানে গভীর যোগক্রিয়ার কথ! বলা হইতেছে। 
পাঠকগণ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষকে বুঝিবার ন্ট ক্বমবিকাশ ৫ম অঃ 
পাঠ করুন। গন, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্য বোধগুলি [বিডি ইন্জিয়ঘার! 
প্রথম বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করে। ইহার পর র্‌ বোধগুলি মনো" 
" ময় কোষে প্রবেশ করে। মনোময় কোষে প্রবেশস্বরিবার পর ইহারা 
ভোগ্যন্ধপে রূপান্তরিত হইবার উপক্রম করে। সাংক বার বার একট সব 
বিষয়গুলিকে মনোময় কোষ হতে বহিষ্কার করিতে গ্লাকেন। কিছুদিন 
“প্রাণ ক্রিয়া” নামক বাজযোগ অভ্যাস করিলে এই ক্রিয়া সহজে আয়ন 
হয়। ইহা অতীব নুখদ ক্রিয়া। প্রাণাপাণকে সমান করিয়া নাসাত্য- 
স্তরে পরিচালন! করিবার ক্রিয়া বুঝিতে হইলে, প্রথম বন্ধনত্রয় সহ- 
যোগে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। দ্বিতীয় নাভিতে মস দিষার 
অভ্যাস ফরিতে হয়। নাভিতে মন দিলেই দেখা ধাষ্টবে যন সাম্য 
হষটয়াছে। তবে এই সাহ্য অধিকক্ষন স্থায়ী হয় না। এ জন্ত যার বায় নাভি 
দৃর্টি ও নাভিচিত্তার অভ্যাস করিতে হয়। এষ ক্রিয়া'ও আন্লামদায়ক। 
এধানে নাসাত্যন্তরে বায়ু চালনার কথা আছে। কিছুদিন 'ফেবলী 
* প্রাগায়াঘ ধারিযার পর এই জিয়া সংজেই বৃষা যাইবে । প্রন্কত ছি: 
সিদ্ধ গুয়ুয় অস্কুলরণ করিলে এই ক্রিয়ার সিদ্ধাবস্থা সহজেই আাগিখে।” 
অনৈষে. চগুচুর্টিফে বাস্থ লাঁকের উপয়ে সংকাগ করিবার কসরত কৃষিতে 


১৫৮. শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


যতেন্জরিয় মনো! বৃদ্িমুনির্ঘোক্ষ পরায়ণঃ। 
বিগতেচ্ছাভয় ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ 1২৮ 
ভোক্তারং যঙ্ঞতপসাং সবর্ব লোক মহেশ্বরম্‌। 

* নুহাদং সব্বভূতানীং জ্ঞাতবা মাং শাস্তিয্‌চ্ছতি ॥২৯ 
বলেন। এইরূপ অপক গুরু হইতে দূরে থাকিবে। কারণ ইহা ক্ষতি- 
কারক। চচ্ষুর দৃষ্টি কিভাবে স্ব: ভ্রমধ্স্থানে প্রবেশ করে, ইহার 
বিজ্ঞান অন্তরূপ। যে কোন মুহূর্তে মন নিশ্চিন্ত হয় তখনই দৃষ্টি বা 
চক্ষুর জ্যোতিঃ চক্ষুর মধ্যস্থিত নাড়ীর পথে অস্তরমুখী হইয়া ক্রমধ্যে চলিয়! 
আসে। এই দৃষ্টি অস্তরমুখী হইয়া অন্তর ভ্রমধ্যে, গণেশের কেনে, 
আসিবার সঙ্গে অন্তরস্থিত লুঙ্ম জ্যোতি অনেকের বাহ্‌ ভ্রমধ্য দিয়! বাহির 
হষ্টরা আসে। পরে & জ্যোতি অন্তর জ্যোতিরপে অন্তরকে আলো" 
কিত ও প্রকাশিত করিয়া দেয়। তাহারাই এই বিশ্বে নৃতন নৃতন দর্শন 
ও মতবাদের প্রবর্তক হন। এখানে যে সব ক্রিয়ার কথ! বলা হইল 
বছদিন ধৈর্ধ্য ধরিয়া সে সবের অভ্যাস করা এয়োজন। এখানে বলা 
প্রয়োজন, এ সব কোন কঠিন ক্রিয়া নহে। কিন্তু ক্রিয়ায় অনত্যন্ত 
লোকের নির্দেশে করিলে কুফল হতে পারে। এসবগুলি ক্রিয়ার 
ফল মিলিয়া একটা স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা আসিবে। যাহাতে এই ঞ্কোকের সার 
আয় হইবে |... . ৃ | 
. ২৮1. ইত্রিয় মন ও যুক্টিকে সংবত কারী মোক্ষ পরায়ণ মুনি ছা 
ভয়ও কোধহীন ছন এবং তাহাকে জীবনুক্ধ জানিবে। | 

শড়িবাদ, ভায়। পূর্যোোজ গ্লোক নি্িট ক্িয়াগুলিয অভ্যাস সহ 
মন্তঘোগের অস্থশীলন জরা প্রয়োজন । যাহায় ফলে নির্াগ, 'মোব্ষ, ঘা 
জীন. স্জান পাওয়া যায়। ধীছার হইয়াছে তিনিই জামের, এইযাগ 
ঘোগীয় ঘন কত গম্ভীর সাধারণকে ভাষায় উহা বুখানো যায় না। 

* ৪৯। ধীঁছারা আমাকে (আত্মাকে ) সমস্ত 'বন্ঞ ও তপকার ভোক্ক 
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এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর এবং সর্বভূতের হুঘণ জানেন তীহারাই 
শান্তিলাভ করেন। 

শজিবাদ ভায়। শরীক যেখানেই “আমি” 'আমার, ইত্যাদি কথা 
ব্যবহার করিয়াছেন, যোগীগণ ইহার অর্থ “আত্ম বলিয়া জানিবেন। 
তবে ঠিক ঠিক অর্থ ছইবে। 
ইতি শ্রীমহাভা়তে শতসহম্যাং সংহিতায়াং বৈয়া্িক্যাং ভীস্পর্বণি 

ভীমন্তগবাগীতাহপনিষংস ববিষ্ায়াং যোগশানে গ্ররষার্জন 

সংবাদে সব্যাসযোগো নাম পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ] 

ইতিশ্রীগীতার পঞ্চম অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনদ মঠীধীশ ও 

শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিধিত শরিবাদ ভায়। 


পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত 


বষ্টোধযায়ঃ | 


ধ্যানযোগং 


অনাঙিতঃ কর্নকলং কার্ধাং কর্ম করোতি ষঃ | 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিন চাক্তিয়ঃ | ১. 
হংসন্তাম মিতি প্রানরধোগং তং বিদ্ধি পাগুব। 
নহি অসম্ান্ত সংকল্লে! যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ 


১। কর্মৃফলকে আশ্রয় না করিয়! ধিনি কর্তব্য কর্ম করেন তিনিই 
মক্স্যাসী এবং তিনিই যোগী। ইহা ভিন্ন কর্মহীন ও যজ্ঞহীন হওয়াকে 
বযরযাস বলা যায় না। 


শক্তিবাদ ভায়। কর্তব্য কর্ণ কি; ইছা বুঝা এক ভীষণ জটীল 
কথা। ছুর্বালবাদীয় কর্ণের বা অনুর বায় কর্ধের সাথী হওয়া বা এরূপ 
কর্ণ করা কি কর্তব্য কর্ম? 


কাফেরদের হত্যা, তাহাদের সম্পত্তি লুট, দেবস্থান ধ্বংস ও নারীর 
লানা করাকে কেহ কেহ পুণ্য কার্ধ্য বলিয়াছেন; এসব কি কর্তব্য 
কর্প? বন রাজশক্তি অনুর এবং ছুর্ববলবাদীর ছাতে যার তখন সেষই 
রাষ্ট্রের নির্দেশ মাস্ট না করিয়া বা রাজকর্ম্ঘ না করিয়া শরীর রক্ষা চলিবে 
কি? হূর্বল্‌বাদী বা অস্থরবাদী শাসকের সমর্থনে পত্রিকার ব্যবসা কি 
কর্তব্য কর্ম? 

২। ঘাহা সন্যাস নামে খ্যাত উহাই কর্্মযোগ | ভারণ সম্ূ্রণে 
সংঘয়ছীন না হটলে কেছই কর্খুযোগী হইতে পারেন না। 

শত্তিবাদ ভাত্ব। স্গ্যাস ও যোগ ছুইটা! কথার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া 
প্রয়োজন । সঙ্্যাপ ও ঘোগের সামকীহপূর্ণ জীবন পূর্ণনজীবদ। সঙ্যাস 
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আররুক্ষোর্ুনের্ধোগং কর্মী কারণমুচ্যতে। 

যোগারঢুন্য তশ্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩ 

যদা হি নেল্দিয়ার্থেযু ন কর্ধাম্বমুষজ্জতে। 

সর্ধবসংকল্পসংগ্তাসী যোগারূঢস্তদোচ্যতে ॥৪ 
বুঝিতে হইলে মনের পাম্যাবস্থা অর্থাৎ বৃত্তিনিরোধ অভ্যাস করিতে 
হইবে। আর কর্থযোগ বুবিতে হইলে হূর্ববলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তি বাদ 
বুঝিতে হইবে । বিশ্বের প্রকৃত কল্যাণ একমাত্র শক্তিবাদীয় নীতিদ্বারা 
সম্ভব | যিনি কর্মষোগী তাহার বিশ্ব-কল্যাণ ভিন্ন কি লক্ষ্য হইতে 
পারে? হিনি আত্মঙ্জান লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্ব-কল্যাণ ভিন্ন অন্য 
কি কর্শ করিতে পারেন? অস্ুরদলনের লক্ষ্যহীন্‌ কর্খুকে বিশ্ব-কল্যাণ 
বলা যায় কি? ছুই দশটা পাশই বিদ্বালাভ নহে; স্বাদ দুর্বলবাদ ও 
শক্তিবাদ বুঝাই ঠিক ঠিক বিগ্ভালাভ। অন্ুরবাঞধ (ও শক্তিবাদের প্রতি 
রাষ্ট্রের ঠিক ঠিক কর্তব্যই সুষ্ঠু শাসন। থর [দ ও দুর্ববলবাদকে 
প্রশ্রয় না দিয়া ধর্মামুশীলনই ঠিক ঠিক ধর্ম- সাধন! 1 

৩। যে সব মুনি যোগারূঢ় হইতে চান, তাহাদের পক্ষে কর্ম অবলম্বন 


আবশ্থাক। ধাহারা যোগারূঢ় হইয়াছেন তাহাদের পক্ষে সমত্যাস বেশী 
প্রয়োজনীয় । 


শক্তিবাদ ভাষ্য । এখানে কর্থের অনুষ্ঠান ও ধ্যানার্দির অনুষ্ঠান 
দুইএর কথাই বলা হইয়াছে। বিকাশের এক সময় কর্ণ বেশী আদরণীয় ও 
ধ্যানাদির অভ্যাস কম কিন্তু অন্য সময় ধ্যানাদির অত্যাস বেশী আপনিই 
আসিয়! যায় এবং বাহা কর্ানুষ্ঠান আপনিই কমি যায়। কর্ম ও সমের 
অভ্যাস, দুই-ই কর্ণানুষ্ঠানের অন্তর্গত । ইহার একটী স্থুল অন্তটী সবক 
ভীবমবিকাশের পথে ছুইএরই প্রয়োজন অপরিহার্য্য। 

৪[ যখন দেখাযায় ইন্দ্রিয় সেবায় 'কোন প্রকার কর্মের চেষ্টা 


হয় না এবং ধখন দেখা যায় মনের সমস্ত প্রকার সংকুল্পও ত্যাগ হইয়া 
৯১ 


১৬২  শক্তিবাদি ভায গীতা 

গিয়াছে তখন “যোগারূঢ়” বলিয়া জানিতে হইবে । 

শক্তিবাদ ভাত্ত। এথানে যোগারূঢ়ের দুইটি লক্ষণের কথা বলা 
হইল। ইহার একটী লক্ষণ ইন্জ্রিয়গণের তৃপ্তির জন্য কোন কর্ধের 
প্রেরণা মনে জাগে কিনা; দ্বিতীর লক্ষণে বলিতেছেন--সমস্ত সংকল্প- 
ত্যাগ হইয়াছে কিনা । 

আমি একটী আশ্রম করিব। যোগে অনারূঢ় ষোগীর মনে এইরূপ 
ইচ্ছার সঙ্গে ভোগবৃত্তির উপাদান্গুল্সির কথাও থাকিবে। ধিনি নারী 
ভালবাসেন, তাহার মনে নারীর কথা ও অন্ান্ত ভোগবস্তর কথাও থাকে। 
ক্রমে দেখা যাইবে গৃহাদির সংস্থানের মধ্যে সে সব ব্যবস্থাও ছিল এবং 


ক্রমে উহা পরিষ্ফুট হইয়াছে । সর্ববসংকল্প ত্যাগ হইয়াছে কিনা, ইহাও 
বুঝা যায়। দেখা যায় কেহ আশ্রমের নামে স্বজন পোষণের বা আত্বীয়- 
জনের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সংকল্পহীন কর্ম কেবল 
শক্তিবাদীয় কর্মকেই বলা চলে। যোগান্নঢ় মহাপুরুষের কর্ে কোন 
প্রকার চালাকী থাকে না। আত্মতৃপ্তি ও বিশ্বঙ্গলের অনুকূলে শক্তি- 
বাদীয় কর্ম তিন্ন তাহার কর্মে অন্য কিছুই দুষ্ট হয় না। গীতায় যে কর্- 
যোগের বিজ্ঞান বলা হইয়াছে এবং চণ্ীতে মেধস মুনি যে কর্ধের ইঙ্গিত 
দিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণরূপে শক্তিবাদীয়। এ জন্য এ কর্ণ সর্ধবসংকল্পহীন 
কন্ম নামে খ্যাত । “আমি রাজ্য করিব” এইরূপ সংকল্প দোষের হইবে 
না যদি উহা অনুর রাজ্য ধ্বংশ করিয়া শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিঠিত 
রাজ্য হর। আমি আশ্রম করিয়! শক্তিবাদ প্রচার ও শক্তিসাধক গড়িবার 
কেন্দ্র করিলেও দোষের হইবে না। কিন্তু আশ্রম বা রাজ্য বদি অন্যুর- 
বাদ ও দুর্বধলবাদের জন্তু হয় বা অসুর তোষণ ও পোষণের অন্ঠ হয় তবে 
উহ্া সর্বদা অগ্রাকৃতিক ভাবে সংকল্পিত কার্য এবং এ সবের ফলে 
আত্মার অকল্যাণ ও সমাজের ক্ষতি হইবে । 


ষষ্ঠৌহধ্যায়ঃ ধ্যানযোগঃ ১৬৩ 
উর্ধরেদাত্মনাত্বনং নাতআ্মানমবসাদয়ে। 
আতৈব হ্যাতুনে বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মবনঃ ॥৫ 
বন্ধুরাত্মাত্মনাস্তস্ত যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ। 
অনাতুনস্থ শত্রত্ে বর্তেতাত্ৈব শক্রুবত ॥৬ 

€া আত্মাকে সব সময় উচ্চস্থ রাখিবে, আত্মাকে কখনও অবসন্ন 
করিবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আস্মাই আত্মার শক্রু। 

* শক্তিবাদ ভাঙ্য। কৃত কর্ন ঠিকঠিক ফল দ্লিবে না যনে করিলে 
সত্যই অবপাদদ আসিবে । কিন্তু নিষ্কাম হইয়া শক্তিবাদীয় নীতি ধরিয়া 
কাজ করিলে কোন প্রকারেই নৈরাশ্ঠ আমে না। দূর্ববলবাদীয় নীতির 
ভিত্তিতে নিষ্কামকর্খু করিলে অনুরপক্ষ ও শক্রুপক্ষ এবং প্রচ্ছরন অন্ুর- 
পক্ষ প্রশংস| ও সাহায্য দান করিয়া তোমাকে উর্নসিত করিয়া তোমার 
সর্বনাশের পথ করিবে । ধীর ব্যক্তি কর্মের এষ্ট কুটীলগতি পূর্ববাবধিই 
জানিতে পারেন, যূর্খের দল ইহা বুঝিবে না। 

৬। যেআত্মা নিজের আত্মাকে আত্মার দ্বারা বশীতৃত করিয়াছেন 
সেই বশীভূত আত্মাই আত্মার বন্ধু, কিন্তু যেই আত্মা আত্মার বশীভূত 
নহে, সেই আত্মা নিজেই নিজের শক্রবৎ অবস্থান করিতেছেন 

শক্তিবাদ ভাষ্য । অস্তর বিকাশের পথে আত্মাকে যেমন বশীভূত 
রাখিয়া সাধনায় আত্মনিষ্ঠ হইতে হয় ঠিক সেইরূপ সমাজ-জীবনেও 
শক্র বা প্রচ্ছন্ন শত্রুর প্রসংশায় বা ম্বপক্ষীয় মূর্ধদের প্রশংসায় লক্ষ্য 
ন| হইয়া শক্তিবাদীয় নীতির অনুসরণ করিতে হয়। 

যখন সাধক কর্মহীন হইয়! সাধনায় প্রবৃত্ত হন বা আত্মায় আশ্রয় 
ত্যাগ করিয়া শুধু ভোগবাদে মজিতে চেষ্টা করেন তখনই দেখা যাইবে 
অবসাদ ও নৈরাশ্থ দেখা দিয়াছে । শক্তিবাদীয় কর্-নীতি এবং আত্ম 
বিকাশময় সাধনার সামগ্রস্ত থাকিলে কখনও অবসাধ দেখা দেয় ন|। 


১৬৪ শক্তিবাদ ভাষা গীতা 


জিতাত্মনঃ গ্রশাস্তন্য গ্ররমাত্মা সমাহিতঃ। 
শীতোফসুখছুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ 1৭ 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কুটন্থে। বিজিতেঞ্জিয়: | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলো স্্ীশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮ 
সুহন্মিত্রাযুণদা সীনমধ্যস্থঘেষ্যবন্ধুযু। 
সাধুদ্ষপি চ পাপেযু সমবুদ্ধিবিশিষ্যুতে ॥৯ 
৭। যিনি জিতাত্মা প্রশান্ত, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমানে 
অথাৎ সর্ধবাবস্থায় পরমাত্মায় সমাহিত থাকেন। 
শক্তিবাদ ভাষ্য । যদি তুমি অস্ুববাদীয় নীতি অবলম্বন কর তবে 
শক্তিবাদীর! তোমার নিচ্দা ও বিরোধ করিবেন । যদি তুমি দুর্বলবাদীয় 
নীতি অনুসরণ কর তবে অস্ুরবাদীরা তোমার প্রসংসা করিবে এবং 
শক্তিবাদীরা তোমার নিন্দা ও বিরোধ করিবেন। যদি তুমি শক্তিবাদীয় 


নীতি অবলম্বন কর তবে অসুরবাদীরা তোমার প্রতিশোধের চেষ্টা করিবে 
এবং অস্থুরের দাস ছুর্বলবাদীর৷ তামাসা দেখিবে। 


সর্বাবস্থায় শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিষিত ধাকিবে এবং পরমাত্মায় 
সমাহিত থাকিবে । ইহাতে মান বা অপমান আসিলেও মনে ও বুদ্ধিতে 
উহার প্রভাব পড়ে না। 

৮। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে যিনি আত্মা তৃপ্ত, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি কৃটস্থ 
( অবিচলচিত্ত, ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে থাকিলেও যিনি বিকার-হীন ) 
যিনি মৃৎকাঞ্চনে সমজ্ঞানী এমন যোগীকেই যোগযুক্ত বলা যায়! 

৯। যিনি শক্র, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিদ্বেষী, সাধু ও পাপীতে 
সমবুদ্ধিমান তাহাকে যোগী শ্রেষ্ঠ জানিবে। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । তবে গীতায় কি এই কথাই বলিতে চান যে 
এই সব বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট মানুষগুলি সমান? যদ্দি সমান নহেন তবে 
সমান বুদ্ধি হওয়ার অর্থ কি? উঃ, ইহার অর্থ এই যে মহাপুরুষগণ 


যডৌহ্ধ্যায়ঃ ধ্যানযোগঃ ১৬৫ 
যোগী যুদ্তীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্তাতা। নিযাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০। 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমানসমাতবনঃ | 
নাত্যুচ্ছি তং নাঁতিনীচং চৈলাজিন কুশোঁত্তরম্‌॥১১ 
কোনও প্রকার তারতম্য না করিয়া সকলকে শক্কিবাদীয় ধর্খের উপদেশ 
দিবেন অসুরবাদ ও ছুর্ধবললবাণ সমর্থন করিবেন না। 

৯*। যোগী ( ধ্যানশীল-ব্যক্তি ) নিজ্জন স্থানে একাকী থাকিয়া, 
আশ! ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া, সংযত মনে ও সংযত দেহে যোগ অভ্যাস 
করিবেন। 

শক্তিবাদ ভান । যোগাভ্যাস কালে অস্ুরবাঁদী ও দুর্বলবাদীদের 
ব্যাপারে সম্ভবমত উদাসীন থাক্ষিবেন। শুধু মন্গেষনে এ সব সমাজ- 


নাশক ছুষ্টগণকে জানিয়া রাখিবেন। উহাকে তয়ঙ্কর লোক 
জানিবেন। 


১১। পবিত্র স্থানে নিজের আসন স্থির্ধাবৈ স্কাপন করিবেন। 
আসনখানী অত্যন্ত উচ্চও হইবে না, নীচুও হুইবে না। প্রথম কুশ 


তদুপরি চর্ম (ব্যাগ বা হরিণ ছাল) তাহার উপর বস্ত্র বিছাইয়া আসন 
রচনা করিবেন। 


শক্তিবা? ভাষ্যু। স্থানটী গুক্ক, নিজ্জন, আলো-বাতাসযুক্ত রোগমুক্ত, 
ছুর্জনহীন, ধাম্মিকের রাজা, বন, পর্বত বা নদী এবং যে সব স্থানে 
আরও তপস্ত' হইয়াছে এইরূপ স্থান হইলেই ভাল হয়। বেশী উচ্চ 
স্থানে আসন রাখিতে নাই, কারণ অনেক সময় পড়িয়! যাইবার ভয় 
থাকে। বেশী নীচুস্থানে আসন রাখিলে পায়ের দিকে বাত হুইবার ভয় 
থাকে। কাপড়, চামড়া ও কুশ দ্বারা আসনটী একটু নরম করিয়া 
লওয়! প্রয়োঞ্জ ন) যাহাতে অনেকক্ষণ আরামে বসা যায়। তবে বেশী 
মোটা হইলে গরম হইবারও কারণ হয়। তাহাতেও বেশীক্ষণ বসা বায় 


১৬৬ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 
তত্রৈকাগ্রং নমঃ কৃত্বা যতচিত্বেক্রিয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্যাসনে যুষ্জ্যাদ্‌ যোগমাত্ম বিশুদ্ধয়ে ॥১২ 

না। আসনে দীর্ঘ সময় বসিতে হইলে হাটুর গ্রন্থিতে আবরণ দেওয়া 
কর্তব্য। নয় তো হাটুতে ঠাণ্ডা জমিয়া হাটু ছুর্বল হইবে । আসন খুব 
ছোট কর] অবিধেয়। একটু বেশী স্থান বিস্তৃত আসন না হইলে মাটার 
ঠাণ্ডা পায়ের দিকে প্রভাব বিস্তার করিবে । মহাযুদ্রারদির কার্যেও 
একটু বড় আসনের প্রয়োজন হয়। উত্তর মুখে বসা যায় এমনভাবে 
আসনের স্থান নির্বাচন করিবে । 

১২। সেই আসনে বসিয়া মন একাগ্র করিবেন) ও ইন্্রিয়ক্রিয়া 
সকলকে সংহত করিবেন এবং আত্মগুদ্ধির জন্ত যোগাভ্যাস করিবেন । 

শক্তিবাদ ভা্যু। পুর্ব ক্লৌকে অন্থকৃল স্থান ও আসনের কথা বলি- 
যাছেন। এই শ্লোকে আসনে বসিয়া কি করিতে হইবে যে সব কথা 
বলা হইতেছে । এই সব ক্রিয়ার লক্ষ্য “আত্ম-বিশুদ্ধি”। নিশ্চল ও 
নিষ্পন্দ মনই বিশুদ্ধ আত্মা। আত্মার চঞ্চলতাই মন নামে থ্যাত। 
মন নিশ্চল হইলেই সেই মনকেই আত্ম! বলা যায়। দার্শনিক বিচারে 
যিনি যাহাই বলুন, পস্থির মনই যে আত্মা” ইহা না মানিলে যোগভ্যাস 
সহজ হইবে না। ব্রহ্ম নাড়ী বা শিবপিগ্ড অথবা] আচার্য্য যেরূপ বলেন 
সেইরূপ কেন্ত্রে ধ্যান করিবে এবং মনকে প্রাণক্রিয়ার সথজজ ধরিয়া নিশ্চিন্ত 
করিয়া দিবে । অথবা *ব্রহ্ম নাড়ীতে মন দিবে এবং কামাকাশ ধ্যান 
(শ্তঃ ক্রমবিকাশ €র্থ ভাগ) দ্বারা মন নিশ্চল করিবে ।৮ কয়েকদিন এই 
অভ্যাস আয়ত্ব করিলে নিশ্চল মনের যে আরাম ও আনন্দ ইহা বুঝা 
ষাইবে। গ্লোকে ইন্দ্রিয়ের ও চিত্তের ক্রিয়াগুলিকে সংযত করিতে বলা 
হইয়াছে । কায়াকাশ ধ্যান সহ ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান করিলে চিত্ত ও ইন্দ্রিয় 
ক্রিয়া স্তব্ধ বা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার ষধ্যে 
নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সুথ আছে, কাজেই এই দুখ হইতে একটু উন্নত 


ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ধ্যানযোগঃ ১৬৭ 
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥১৩ 
প্রশাস্তাত্বা বিগতভীব্র্ষচারিব্রতে স্থিতঃ। 
মনঃ সংযম্য মচ্চিস্তো যুক্ত আসীত ম€পর ॥১৪ 
সুখের ধারায় মনকে না ফেলিলে যন তাহাতে মঞ্ষিতে চায় না। ফলে 
যোগক্তিয়! আরামপ্রদ হয় না। নিশ্চল মনের বিকাশে যে আনন্দ উহা 
লাভ করিলে আত্মশুদ্বির প্রথম দিড়ি আয়ত্ব হইল। ক্রমেই অনুভূতি 
উন্নতন্তরের দিকে যাইতে থাকিবে এবং শেষকালে শুদ্ধ সাত্বা বিকশিত 
হইবেন। 
বাহার জানেন, তাহারা ভূতগুদ্ধি ও মন্্রচৈতন্ক: ক্রিয়া অবলম্বন সহ 
বীজমন্ত্র জপ করিবেন। বৈজ্ঞানিক ভাবে জপই চিত্তকে শুদ্ধ ও মহান 
করিবে। বীজমন্ত্রের অন্ুশীলনহীন যোগ উতর প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
শক্তিশালী পথ নহে। 
১৩। কায়শিরগ্রীবা সমভাবে ও অচলভাষে এবং স্থিরভাবে রাখি- 
বেন এবং দৃষ্টিও নিজের নাসিকার সীম! মধ্যে নির্নমিত রাখিবেন। 
শক্তিবাদ ভায্য। কেহই কিন্তৃত কিমাকার হইয়া শক্ত ও টান টান 
হইয়া বগিবেন না। মেকুদণ্ড সোজা রাখিয়া শরীর যথেষ্ট টাল! করিয়া 
থুব আরামের গহিত বসিবেন। চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যান করাই ভাল, তবে 
যদি চক্ষু কখনও থুলিতে হয় তবে নাসিকা প্রদেশটী একবার করিয়া 
দেখিয়া লইতে পারেন। 
১৪। চিত্ত প্রশান্ত রাখিবেন, ভয়শৃণ্য হইবেন, ত্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ 


করিবেন, মন সংযত করিয়া আত্মাতে যুক্ত করিয়া! আত্মাতেই নির্ভর 
করিবেন। 


শক্তিবাদ ভাষ্য । যোগকালে ফেহ ভীক্ষানৃতি, কেহ আকাশবৃত্তি 
এবং ফেহ কেহ মিজের সঞ্চিত ধনের উপর নির্ভর করেন। জীবনের 


১৬৮ শক্তিবাদ ভাত্ব' গীতা 

যুগজন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। 

শাস্তিং নির্ববাণপরমাং মণ্সংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫ 

নাত্যশ্বতস্ত যোগোইস্তি ন চৈকাস্তমনশ্বতঃ। 

ন চাতিত্বপ্রশীলম্ত জাগ্রতো৷ নৈব চাজ্জুন ॥১৬ 

যুক্তাহারবিহারশ্য যুক্তচেস্যা কর্ম । 

যুক্তন্বপ্লাববোধস্ত যোগে ভবতি ছুঃখহা! ॥১৭ 
লক্ষ্য যদি আত্মণ্ডদ্ধি হয় তবে বৃত্তির তারতম্যে কিছুই আসে যায় না। 
অনেকে দিবসের কিছুট1 সময় উপাঞ্জনে নিযুক্ত থাকিয়া বাকী সময়টা 
নিভৃতে থাকেন। নর নারীর সংস্পর্ষে থাকিবেন না এবং নারীও নরের 
সংস্পর্য ত্যাগ করিবেন। ইহাই ব্রন্মচর্য্যের মূল নিয়ম । 

১৫। এইভাবে মনকে নিয়মিত করিয়া যোগী যোগাভ্যাম (চিত্তের 
বৃত্তিনিরোধ ক্রিয়া ) করিলে আত্মাস্থিত পরম নির্বাণ ও পরম শাস্তি 
প্রাপ্ত হন। 

খক্িবাদ ভাষ্য | মানব জীবনের চরম সুখ যদি ভোগ করিতে কেহ 
চাও তবে এইরূপ যোগাভ্যাসে নামিয় যাও। এই সুখের বর্ণনা নাই, 
ইহার তুলনা নাই। 

১৬। যেব্যক্তি অতিরিক্ত আহাবী, যে ব্যক্তি বেশী উপবাসী, যে 
অধিক নিজ্রাগ্রস্থ, এবং যে অধিক জাগরণশীল তাহার যোগ হয় না। 

শক্তিবাদ ভায়া । যোগাত্যাস বিকটাকার কোন পাধনা নহে এবং 
ইহা খুবই সাধারণ নিয়মে থাকিয়া অভ্যাস করিতে হয়। 

১৭। যিনি পরিমিত আহাবী, পরিমিত বিহারী, কর্মাদিতে পরি- 


মিত চেষ্টাশীল, ধাহার নিদ্রা পরিমিত এবং জাগরণও পরিমিত তাহার 
যোগ ছুঃখনাশক হয়। 


শভিবাদ ভাঙ্য। অনেকে হশের ডঙ্কা পিটাইবার জন্তট নিজেকে 
গৃহবন্ধ করিয়া ফেলেন বা দীর্ঘ উপবাসের চেষ্টা করেন। কেহু কেহ 


ষর্ঠোইধ্যায়ঃ ধ্যানযোগঃ ১৬৯ 
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্বন্যেবাবতিষ্ঠতে। 
নিংস্পৃহঃ সর্ববকামেত্যে যুক্জ ইত্যুচ্যতে তদা॥১৮ 
যথা দীপে। নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপম। স্মৃতা। 
যোগিনো যতচিত্তস্ত যুঞ্জতো৷ যোগমাত্মনঃ ॥১৯ 
যত্রোপরমতে চিতুং নিরুজ্ধং যোগসেবয়।। 
যত্র চেবাত্মনাক্মানং পশ্যন্নাত্ব নি তুষ্যাতি ॥২০ 
ষোগে প্রেমশক্তি অঞ্জন করিয়া লোক-বিমোহনে আত্মনিয়োগ করেন; 
এই সব উন্নত যোগের জন্য ক্ষতি কারণ। খুব দ্বাভাবিক জীবন ষে 
যোগের অনুকূল, গীতা এই কথাই বলিতে চাহেন। 
১৮। যখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে যোগীর বশীভূত হয় এবং কোন 
কামনাতেই আর স্পৃহা থাকে না তখন তাহাকে যৌগযুক্ত বলা যায়। 
শক্তিবাদ ভায্য। চিত্ত বহু প্রকারের বাহ্‌ কারণে ও অন্তর কারণে 
আলোড়িত হয়। চিত্তে কোনও প্রকার মালে না থাকা বিশেষে 
সুখকর অবস্থা । উহা! এতই সুখকর যে বাহ ফোন কামনাই তাহার 
তুল্য হয় না, এ জন্য যোগের স্বাভাবিক নিয়মেই; লাধক নিম্পৃহ হইয়া 
যান। সাধককে চেষ্টা করিয়া নিম্পৃহ হইতে হয়, না। 
১৯। বায়ুর প্রবাহহীন স্থানে দীপ যেমন নিষ্কম্পিত ভাবে অবস্থান 


করে ঠিক সেইরূপ যোগযুক্ত যোগীর চিত্তও আত্মাতে স্থির ভাবে অবস্থান 
করে। 


শক্তিবাদ ভান্ত। যোগীর অন্তর লক্ষণের সঙ্গে বায়ুর প্রবাহহীন 
স্থানে রক্ষিত দীপের তুলনা করা হইয়াছে । তুলনাটী খুবই যুক্ত যুক্ত 


হইয়াছে । ধাহারা যোগের সুখ জানেন না, তাহাদিগকে ইহা বুঝানো 
যায় না। ্‌ 
২*। এইরূপ যোগসেবা দ্বারা যখন চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া যায় তখন 


যোগী নিজের আত্মার মধ্যে আত্মাকে ই দর্শন করিয়! আত্মতৃণ্ড হন । 


১৭৪ শক্তিবাদ ভাত্ত গীতা 
সুখমাত্যস্তিকং যততদৃবৃদ্ধিগ্রাহামতীন্দ্রিয়ম্‌।, 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়াং স্থিতশ্চজনি তত্তুতঃ ॥২১ 
যং লব্ধ। চাঁপরং লাভং মন্)তে নাধিকং ততঃ। 
যণ্মিন্‌ স্থিতে! ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২ 
শক্তিবা? ভান । চিত্তের কম্পন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ চিত্ত ক্রিয়া- 
শীল আছে, জানিতে হইবে | ক্রমে উহা কম্পনহীন হয়! নিরোধ হয়। 
চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থাই আত্মা। ধাহার! খুব বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে 
চাহেন, তাহার! ক্রমবিকাশ ৪র্থ খও দেখুন। 
২১। যে অবস্থা বৃদ্ধির দ্বারা গ্রাহ, কিন্তু ইন্জ্িয়গণের অগ্রাহ্থ 


অত্যন্ত স্থখ অনুভূত হয় যে অবস্থায় আত্মরূপ হইতে মম আর চালিত 
হয় না। 


শক্তিবাদ ভাষ্য 1 মনের ম্বভাবই এইরূপ যে যেখানে অধীক স্ুথ 
মন উহা! লইয়! থাকিতে ভালবাসে । বাহ ইন্দরিয়গ্রাহা বিষয়ে মন স্থায়ী 
সুখী হয় না, বাহ্‌ সুখের প্রতিক্রিয়া আছে, ষাহারা যোগসুখ জানেন না 
তাহাদিগকে বুঝানো যায় না। বাহাসুখ সেই আত্মস্ুখেরই ছায়া মান্র। 
অনেক যোগী প্রারদ্ধবশে বাহ্‌ সুখজগতের সংস্পর্ষে আসিতে পারেন, 
কিন্তু উহা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। সেই সব মহাপুরুষগণই জানেন 
ছুইটী সুখের ভেদ কত বেশী। এই ছুইটী সুখের সামঞ্জন্ত করা যায় 
না। মানবজীবনে এই ছুইটী স্থখেরই বেগ রহিয়াছে। এজন্যই ছুষ্টগণ 
অনেক নিন্দা ও অনেক চেষ্ট৷ করিয়াও যোগীদের উপর সমাজের শ্রদ্ধা 
ভাঙ্গিতে পারে নাই এবং যোগীগণও শত প্রচার দ্বারা জনতার বাহ 
প্রবৃত্বিকে অস্তরমূখী করিতে পারেন নাই । 

২২। যেসুখ লাভ করিলে অন্য লাভ উহা হইতে অধীক মনে হত 
ন! এবং যাহাতে স্থিত হইলে ভীষণ দুঃখেও মন বিচলিত হয় না। 

শ্িবাদ ভাষ্য । এখানে দুঃখ আনগিবার কথা হল! হুইয়াছে। 


বষ্ঠোহধ্যায়ঃ ধ্যানযোগঃ ১৭১ 


ত বিদ্যান্দ£খসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্জিতম। 

স নিশ্চয়েন যোক্তাব্য। যোগোহনিবিবপ্নচেতস! 1২৩ 

সংকল্পপ্রভবান্‌ কামীংস্ত্যক্তা। সব্বানশেষতঃ। 

মনসৈবেন্দরিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্তৃতঃ 0২৪ 
পাঠক জানিয়া রাখুন, যোগ কোন দুঃখ আনয়ন করে না। যোগ কেবলই 
স্থখদান করে। বাহ্‌ ভোগই ছুঃখ আনয়ন করে। ছুষ্ট মানুষ যোগীকে 
ছুঃখ দিতে পারে, অসুখ বিসুখ, ক্ষুধা তৃষ্ঠাও ছুঃখ দিতে পারে, যোগীর 
গ্রারদ্ধ যোগীকে কষ্ট দ্রিতে পারে; কিন্তু যোগ রোগ বা দুঃখ দেয় না। 
যোগ কেবলই স্থৃথের সাগর । যোগ মানবজীবনের প্রত্যক্ষ অমৃত । দেই 
যোগ মানে চিত্তষ্টৈর্য। যাহাদের ধর্শের উপর বিদ্বে আছে এমন লোক 
সাধু মন্ন্যাসীর ভক্তগণকে কোন প্রকার অসুখ বিশ্ব হইতে দেখিলেই 
ব্যাপকভাবে নিন্দার জাল পাতে; টা সত্যই উপড়োগ্য, সন্দেহ নাই। 

সর্বশেষ্ঠ সুখের স্থান আত্মা ( ঈশ্বর বা ব্রহ্ম )11 ইহা লাভের পর * 


অন্য লাভ শ্রেষ্ঠ মনে হয় না। কিন্ত বু লাভের পর' 


5 
বা 


নি 


পাওয়ার কথা আছে। কাজে ই . একটী 
ব্যক্তি বলিতে হয়। যেব্যক্তি নিজের আত্মার মধ্যে কতটা সুখ আছে 
উহা জানে না তাহাকে পুজা করিয়া যূর্থগণ বীবীর বেশী কি পাইতে পারে? 4 
২৩। সর্বপ্রকার দুঃখ সংযোগ হইতে বিয়োগই যোগ নামে থ্যাত। 
সেইরূপ যোগ নিশ্চয়ই নির্বেদ রহিত চিত্তে অভ্যাস করিবে । 
শক্তিবাদ ভাষ্য । বিষয়ের সঙ্গে বা বিষিয়স্থতিবিষয়ে চিত্তের 
সংযোগই দুঃখ নামে খ্যাত। চিত্ত আত্মসংস্থ হইলে আত্মস্খের ধারা 
চিত্তে ও সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইতে থাকে৷ যোগীর এই ছুইটী 


বিরুদ্ধ প্রভাৰাপন্ন চিত্ের পরিস্থিতি বুঝা গ্রয়োজন। তবেই যোগনুখ 


বুঝিতে সুবিধা হইবে | 
২৪। সংকল্প দ্বারা গ্রভাহিত কামনা সকলকে পরিত্যাগ করিবে । 


১৭২ শক্তিবাদ ভাত গীতা 
শনৈ; শনৈরুপরমেদৃবদ্ধ্া ধৃতিগৃহীতয়া। 
আত্মসংস্থং মন: কৃত্বা ন কিঞ্ংদিপি চিন্তুয়েৎ॥২৫ 
যতো! যতো নিশ্চলতি মনম্চঞ্চলমস্থিরমূ। 
ততস্ততো নিয়স্যৈতদাতুন্তেব বশং নয়েৎ ২৬ 
মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে চারিদিক হইতে বিশেষভাবে নিয়মিত করিবে । 
শক্তিবাদ ভাষ্য । যোগ ধ্যান বলিতে সত্যই কি বুঝা যায় এই ক্লৌকে 
উহা ব্যক্ত হইল। দিনের মধ্যে ২) ১৭) মিনিট এইন্ভাবে মনকে 


আরাম ও দুখ দিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। ফলে শরীর ও মন ভাল 
থাকিবে। ব্রাহ্ধ্যস্থিতি অংশে দ্রঃ । 


২৫1 ধৈর্্যযুক্ত বুদ্ধি দ্রারা ধীরে ধীরে উপরম অভ্যাস করিবে এবং 
মনকে আত্মসংস্থ করিয়। আর কোন কিছুই চিন্তা করিবে না। 

শরক্তিবাদ ভায্য। শৃন্যবোধের গ্রবাহই বুদ্ধির প্রধান কার্ধ্য। উহা 
আয়ত্ব করিবার ক্রিয়া গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। অন্তঃকরণে 
বিষয়ের সংযোগ হইতে মনকে উদ্দাসীন করাই উপরতি। উপরতি ও 


শৃদ্যবোধ আয়ত্ব হইলেই মন আত্মস্থথে মজিয়া যায়। আত্ম-সুখের সন্ধান 
পাইলে অন্ত চিন্তায় আর মন মজে না। 


২৬। গ্বতাব চঞ্চল মন যেখানে যেখানে বিচরণ করিবে যেখান 
যেখান হইতে মনকে নিয়মিত করিয়া সেই আত্মাতে বশীভূত করিবে । 

শক্তিবাদ ভা । মনকে আত্মস্থখের বশীভূত করাই আত্মবশ করা। 
কিন্তু মন স্বতাবতঃ বহিশখী। এজন্য সে বার বার অজ্ঞাতভাবে এদিক 
ওদিক চলিয়! ষায়। ইহাতে বিচলিত হইবার প্রয়োঞ্জন নাই। আত্ম- 
সুখের ধারা না বুঝিতে পারিলে মনকে বশীভূত কর! যায় না । এ বিষয়ে 
অধীক ভায্য লিখিয়া কোন লাভ হইবে না। সাধকগণ প্রচুর জপ 
করিবেন। দিনের মধ্যে ৪, ৫ বার বা বেশী বার জগে বল্িবেন। এবং 
যতক্ষণ ভাল লাগে জপ করিবেন। সাবধান, যেন কষ্ট করিয়া জপাদি 
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গুশাস্তমনসং হোনং যোগিনং ম্ুখমুক্তমম্‌। 

উপৈতি শাস্তরজসং ব্রহ্মতৃতমকলমফম্‌ ॥২৭ 

যুগ্গন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকলুষঃ | 

সুখেন ব্রহ্মসংস্পশমত্যস্তং সুখমশু,তে ॥২৮ 
সর্ববভূতন্থমাত্মানং সর্ধভূতানি চাত্মনি। 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯ 

করিবেন না। জপ আরামের মধ্যে নিষ্পন্ন হওয়া প্রয়োজন । 


এইরপে প্রশাস্তমনা যোগীগণ স্পন্দনহীন উত্তম সুখ লাভ 
করেন। 


শক্তিবাদ ভাগ্য । ঠিক ঠিক যোগাভ্যাসের ইহাই:বিজ্ঞান যে মন ক্রমে 
অন্তর জগতের সুম্মাতর স্পন্দনপ্রবাহে মজিতে থাকে। যেখানে স্পন্দন 
ধারা একেবারে সাম্য হয় নেইথানেই আত্মার বিশুদ্ধ রূপ। অনুভূতির 
স্পন্দনধারা বাহ্স্থথ হইতে অনেক উচ্চ সুখেয়, স্ববপ। স্পন্দনের 
সুঙ্ষ্তম স্তরের পরপারে আত্মার বিশুদ্বরূপ অবস্থিত! 

২৮। এইভাবে সর্ধবদ। যোগভ্যাসের ফলে যোগীগণ বিগতকল্পাষ হন 
এবং তিনি ব্রহ্মসংস্পর্ষে অত্যন্ত স্থখ লাভ করেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । কি ভাবে যোগভ্যাস করিতে করিতে যোগীগণ 


যোগের চরম স্থান বা নিস্পন্দ ব্রহ্গসংস্পর্ধ লাভ করেন, সেই সবকথা! বলা 
হইল। 
২৯। তিনি সর্বভূতে আত্মাকে দেখেন এবং সর্বভূতকে আত্মার 


মধ্যে দেখেন, যোগযুক্ত মহাত্মাগণ এইরূপে সর্ধত্র সমদশী হন। 

শক্তিবাদ ভাষ্ু। কি ভাবে ধীরে ধীরে অন্তর বিকাশের পধে যোগী- 
গণ নিম্পন্দ ব্রন্নুখ প্রাপ্ত হন, ইহা পূর্বব ক্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই 
অবস্থা লাভ হইবার পর, তিনি স্বভাবতঃই সর্ধভূতে একই আত্মাকে 
দেখেন এবং আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখিতে পান। 


১৭৪ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 


যে! মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পণ্যতি | 
তত্যাহং ন প্রণশ্যামি,স চ মে ন গ্রণশ্যতি ॥৩০ 

যোগদর্শনেও এই কথাই বলা আছে। বৃত্তিনিরোধ হইলে আত্মার 
বিশ্ব স্বরূপ জানা যায়। সেই সময় দ্রষ্টার স্বরূপস্থিতি হয়। পরবর্তী 
ৃত্রে “সেই স্তর হইতে ইতর হইলে (অর্থাৎ সেই যোগাবস্া হইতে 
বৃত্তির স্তরে আসিলে ) বৃত্তিগুলি স্বরূপের মত দেখায়।” (যোগতর রঃ) 

অনেকে প্রথমাবধিই দৃষ্ত মাত্রেই আত্মদর্শনের উপদেশ দেন। গণেশ, 
হ্্য ও বিষুস্তরে অনুভূতি আসিলেও যে কোন বৃত্তি যে আত্ম-স্বরূপ 
ইহা বুঝা যায়। কিন্তু এ দর্শন পাকাপাকি আত্মদর্শন নহে। কারণ, এই 
সব স্তরের অনুভূতি, বা উহ] হইতে বিচ্যুত অবস্থা কোনটাতেই স্তুখ 
স্থায়ী থাকে না। কিছুদিন পরই মন বহির্খুখী হয় ও নুখটুকু কমিয়া 
যায়। ঠিক ঠিক নিস্পন্দ আত্মুদর্শনের স্তরে আদিলে আত্মা যেমন সুখময় 
থাকে বৃতিও তেমনই আনন্দময় থাকে । 

৩,। যিনি সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন এবং আত্মাতেই সর্ববভূত 
অবস্থিত ইহা দর্শন করেন। আমি তাহার অনৃস্ত হই না এবং তিনিও 
আমার (আত্মার) অনৃশ্ব থাকেন না। 

শক্তিবাদ ভাম্ম। বে কোন আত্তর ও বহিঃৃশ্তই চিত্তবৃত্তি নামে 
খ্যাত। চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারাই ব্রহ্মসংস্পর্য লাভ হয়। সেই সংস্পর্য 
হইতে সরিয়া আসিলেই আমর! বৃত্তি জগতে আমিলাম। একবার ব্রহ্ম 
সংস্পর্ধ লাত হইবার পর বৃত্তি মাত্রই আত্মার স্বরূপ, ইহা বুঝ! যায়। 
এখানে গ্রীক স্পষ্ট বলিলেন, বৃত্তিহীন ব্ন্স্থিতি ও বৃততিময় ইতর অবস্থা 
দুইই আত্মদর্শন। আত্মজানের পর বৃত্তির স্তরকে কেহ যেন আত্মদর্শন 
হইতে চ্ুত অবস্থা মনে না করেন। সাধকের মনে রাখা প্রয়োজন যে 
বতিগুলি কিন্ত কখনও ব্র্টা হন না। ইহা সব সময়ই দৃশ্ত। কিন্ত 
একবার দ্রষ্টার সংস্পর্য লা হইবার পর বৃত্বিগুলি আর অস্বস্তির কারণ 
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সর্ববভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকতমাস্থিতঃ। 

সর্ব্বথ| বর্তমানোইপি স যোগী ময়ি বর্তৃতে ॥৩১ 

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি যোইজজু ন। 

সুখং বা যদি বা ছুঃখং সম যোগী পরমো৷ মতঃ ॥৩২ 
হয়না। বরং সমত্ত বৃতিতেই আত্ম-স্ফুরণ বুঝা যায়। বৃত্তির স্তরে 
আসা মানেই আত্মা হইতে একটু সরিধা! আসা, তাহ! হইলেও ইহাকে 
অনাত্বদর্শন বলা যায় না। 

৩১। আমি (আত্মা) এক এবং অদ্বৈত এবং তিনি সর্ববভূতে সি 
এইভাবে ধাহারা আমাকে (আত্মাকে) উপাসনা! কন্েন তাহারা যেখানেই 
থাকুন না আমাতেই থাকিবেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । তিনি এক এবং অদ্বৈত, খা তিনি সর্বভূতে 
অবস্থিত। এখানের প্রথম কথাটী “বৃতি-নিরোধন বং দ্বিতীয় কথাটী 
“বৃত্তি স্বারপ্যের” কথা। সর্বথা বর্তমান অর্থে *নিরোধ স্তর” বা 
“বৃতিস্তর” ভুইই বুঝিতে হইবে । আমরা এসব গ্লোকগুলিকে যোগ- 
দর্শনের ভিত্তিতে ভাগ্ত করিলাম ; ফলে প্রকৃত যোশীদের ইহা বুঝিতে 
ক্থৃবিধা হইবে। 

৩২। হে অঞ্জন! তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী ধিনি সুখ বা দুঃখ টাকে 
'আত্মাসম সমভাবে দর্শন করেন। 

শক্তিবাদ ভায়। নুখ-বৃত্তি ও ছুঃখ-বৃত্তি, বৃত্তির এইরূপ দুই 
প্রকার প্রকার ভেদ্বের কথা যোগ-শাস্ত্রে বলা হইয্নাছে। আত্বাশাঁ 
যোগীর নিকট ছুইই এক । প্ৃতিগুলি পাঁচ প্রকারের, ইহারা রীষ্টাবৃত্তি 


ও অক্রাষ্টাবৃত্তি। অবিদ্যা, অশ্িতা, র/গ, ঘ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহারা 
পাঁচ গ্রকার ক্লীষ্টা-বৃত্তি |? যোগার্শন জ্রঃ। যাহার মোহ নাই 


তাহাদের ক্লাষ্টা-বৃত্তি ভোগ করিতে হয় না। মোহ মানে ভালবাসার 
মোহ। প্রারদ্ধ বশে অনেক সিদ্ধ যোগীকে মোহজনিত রীষ্টা-বৃতি 


১৭৬ শক্তিবাদ ভাষা গীতী' 
অর্জুন উবাচ-- 
যোহয়ং যোগত্বয়। প্রোক্তঃ নাম্যেন মধুসুদন। 
এতম্যাহং ন পশ্মামি চঞ্জলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম ॥৩৩ 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদদ,ঢুম্‌। 
তন্যাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব মুহুষ্ষরম্‌॥৩৪ 
ভোগ করিতে হয়। ইহা সত্যই যাতন! দায়ক । যোগের পথে পামান্ 
অগ্রসর হইয়৷ বিষ্ুস্তরে বা সূর্ধ্যস্তরে অনেকে ভালবাসার বন্ধনে জড়াইয়া 
যান। ইহাদের শেষ গতি সংসার লাভ এবং যোগ হইতে বিচ্ছেদ । 
ভোগেচ্ছায় ভোগের পথ লওয়া এবং ভোগসংস্কারে ভোগে নামিয়া আস 
এবং প্রারদ্ধবশে ভোগের সংস্পর্ষে আসা এক নহে । তবে রীষ্টা-বৃত্তির 
দুর্ভোগ নকলেই সমান ভাবেই ভোগ করেন। 
৩৩। হে মধুস্দন! যে যোগের বিষয় আপনি সাম্যস্থ হইয়া 
উপদেশ করিলেন চঞ্চলতা নিবন্ধন আমি উহার স্থায়িত্ব দেখিতেছি না। 
শক্তিবাদ ভায্য। এখানে দেখা যাইতেছে অঞ্জন যোগের উপদেশ: 
গুলিকে কেবল শুনিয়াই যান নাই; সঙ্গে সঙ্গেই উহ্থার অত্যাসও 
করিতেছিলেন। «এখন গুনিয় রাখি এবং বাড়ী যাইয়৷ আয়ত্ব করিৰ)% 
অজ্্বন কিন্তু সেইরূপ শিষ্য ছিলেন না। ধাহাদের চরিত্রে শক্তিবাদীয় 


বিকাশ আছে, তাহার! যেকোন উপদেশকেই কার্যকরী ভাবে গ্রহণ 
করিতে চেষ্ট৷ করেন। 


৩৪। হেকৃষ্ণ! মন বড়ই চঞ্চল, ইহা কেবল 5ঞ্চলই নহে ইহ! 


প্রযথনশীল, ইহা! বলবান এবং দু (ছুর্ভেছ্ট) ) ইহাকে বশীভূত করা 
বায়ুর মতই অসাধ্য। 
শক্তিবাদ ভায্ব। মনের যে সব লক্ষণের কথা অঞ্জুন বলিলেন এবং 


উহ! বুঝাইবার জন্য যে সব উপমা প্রদান করিলেন দেওুলি গভীর চিন্তা- 
শীলতার লক্ষণ । এখানে বায়ুর ঙ্গে তুলনাটী সত্যই বিজ্ঞান লন্মত। 


“হাষ্টোছধ্যঙ্: ফ্যানযোগঃ ১৭৭ 
শ্রীভগবানুবাচ-_ 

অসংশয়ং মহাবাহো। মনো ছুনিগ্রহং চলম্‌। : 

অভ্যাসেন তু কোস্তেয় বৈরাগ্যেগ চ গৃহাতে ॥৩৫ 
যাহার! বায়,র চাপ সন্বন্ধে আলোচনা রাখেন তীহ্ারা যদি রাজযোগের 
পথে অগ্রসর হন তবে দেখিতে পাইবেন, মনের সঙ্গে বায়ুর গতি ও 
চাপের অনেক সা্বশ আছে। তাপই বায়ুর চাপকে স্থানে স্থানে তরল 
করিয়! বায়ুর গতি স্থষ্টি করে । মন সব্বন্ধেও সেই কথা। মন যে সব 
কারণে গরম হয় সেগুলি না বুঝিলে সাবধান হওয়া! যায় না। অঞ্জুন 


এখানে বায়ুর গতির সঙ্গে মনের গতির তুলনা করিয়া আকর্ষণীয় 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় দিলেন। পা 

অঙ্জুন মনকে প্রমথনশীল বলিলেন। মন বা্ষকে কিরূপ ভয়ঙ্কর 
ভাবে পীড়িত করে সে সম্বন্ধে অঙ্ছুনের ইতিয্থে রী যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ 
হইয়াছে। মন যেমন চঞ্চল হইয়া সাধককে খ্্ট করে ঠিক সেইরূপ 
মনই মানুষকে প্রমথন করিয়া যোগ-মার্গে প্রকে রায় । মনের ক্রিয়া- 
নীলতা পীড়ন দেয় বলিয়।ই মানুষ যোগ্ীর শরণ; 

৩৫। হে মহাবাহো ! মন যে ছুনিগ্রহ ও? চঞ্চল ইহাতে সন্দেহ 
নাই। অভ্যাস দ্বার৷ এবং বৈরাগ্য দ্বারা ইহাকে বশীভূত করা যায়। 

শক্তিবাদ ভাঙ্ত । মহাবাছ, শব্দটা অজ্জুনের প্রসংশাস্থচক ভাবে 
অনেক স্থানে বাবহৃত হইয়াছে । ইহার অর্থ মহাকন্ষা, মহান যোদ্ধা) 
মহান সংগঠক, মহান শাসক, মহান বক্ষক ইত্যাদি। ইহার অভি 
সাধারণ অর্থ তুমি “মহান শক্জিবাদী”। 

অভ্যাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে ধারণা জ্পষ্ট হওয়া! প্রয়োজন, নয় তো 
মনকে আয়ত্ব কর! যাইবে না। মনকে বশীভূভ করিবার কতকগুলি 
বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া আছে। রাজষোগে ইহাকে যোড়শাজ রাজছে'গ বলা 


হইয়াছে । ইহার ষে কোন একটীর সহিত গরু শিষ্ুকে পরিচয় ঝরিয়া 
১২ 4 









১৭৮ শিবা? ভাতা” ' 
অসংযতাত্বনা যোগে! ছুশ্প্রাপ্য ইতি মে মাত:। 
বশ্যাত্বনা তু বততা৷ শক্যোইবাগ্ত;মুপায়তঃ ॥৩৬ 
অর্জুন উবাচ-_ 

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো৷ যোগাচ্চলিতমানসঃ। 

অপ্রাপ্য যৌগসংসিন্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭ 
দিবেন। এই ক্রিগনাটী সর্বদা করিয়া চলাই “অভ্যাস । এই ক্রিয়া 
করিবার পরই মন ধর! পড়িয়া যায়। মন ধরা পড়িবার পর সে সব 
অস্তর ও বাছির বিষয় সংস্পর্ষে ইহা আবার চঞ্চল হয়, ইহা সাধক 
নিজেই স্পষ্ঠ বুঝিতে পারেন। সেই সব বিষয় হইতে শরীর ও মনকে 
দুরে রাখিতে হয় | ইহাই বৈরাগ্য। নারী (নর), বিত্ত ও যশ সম্বন্ধে একটু 
সাবধানে থাকিলে অন্যান্ত সবকেই অতিক্রম করা সহঞ্জ হইবে । যোগ- 
সত্রে নানা প্রকারের বৈরাগ্যের কথা আছে । ধাঁহার! বিস্তারিত বুঝিতে 
চাহেন তাহারা যোগস্থত্র পাঠ করুন। 

৩৬। আমার মতে যাহারা অনংযত তাহাদের পক্ষে যোগ ছুশ্রাপ্য। 
কিন্তু ধাহার] সংযমশীল হইয়া অভ্যাস করেন তাহার! উপায় দ্বারা যোগ- 
লাভ করিতে পারেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । শ্রীকৃষ। নিজের কথায়ই দু আছেন তিনি 
সংযম ও অত্যানের কথাই পুনঃ বলিলেন। যোগী মহাপুকষ এই ভাবেই 


শিশ্তকে একটী সিদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া ধরাইয়া দেন এবং অতি সম্তর্পণে 
অভ্যাস বিষয়ে উৎসাহ দেন এবং বৈরাগ্য বিষয়ে অবধান করেন। 


৩৭। হেকৃঞ্খ! কোন সাধক যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যোগভ্যাসে 
রত হন। কিন্তু পারে যোগসিদ্ধি লাভের পূর্ব্বেই যোগ হইতে 
বিচন্সিত হুইয়! যোগত্যাস ত্যাগ করেন, এমন ব্যক্তির কি গতি হইবে? 
৷ শক্ষিরাদ ভাঙ্য। যোগপথে কিছুটা অগ্রসর হইয়া সরিয়া আসেন, 

. এমন.লোকের সংখ্যাই বেশী। . এইরূপ মানুষকে সাধারণতঃ অনেকেই 


8. ধ্যানযোগত ১৭৯ 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। যোগ সম্বন্ধে অতি সাধারণ জ্ঞানও জনসাধারণের 
নাই । যোগসিদ্ধি কি এবং যোগ মার্গে কেন মান্গুষের শ্রদ্ধা হয়, কেন 
আবার সরিয়! আসেন, ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। সেইসব অঞ্জুন 
দ্রানেন ন| বলিয়াই এই প্রশ্ন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমরা বৈজ্ঞানিক 
কারণ বিশ্লেষণ করিব। | র্‌ 


আমরা ৩৫ স্নোকের তাস্তে ইহা দেখাইয়াছি যে চঞ্চল মন মাহুষের 
ভয়ঙ্কর উৎপীড়নের কারপ। চঞ্চল মনের প্রভাবে পড়িয়্াই মানুষ 
উচ্ছল হয়। তখন তাহার আবার সেইরূপ স!থীও জুটিয়া যায়। ধাহারা 
সংযমী তাহারা চঞ্চল মনের পীড়নটাকে বেশী বুঝিতে পারেন। তাহারাও 
সসঙ্গ ও যোগাভ্যাদের পথে সৎ-পুরুষের সঙ্গ লাভ করেন। যাহারা 
ভোগ পরায়ণ হইয়া উচ্ছল হয় তাহারা ম্‌ নট গীড়নে এতটা বিমদ্দিত 
হয় না। ইহার কারণ, তোগে তাহাদের শরীর ও মন নিস্তেজ হয়। 
তাহারা আহার ও ওষধাদির সাহায্যে শরীরের কযপূরণ করিবার চেষ্টা 
করে? কিন্তু মনের সার্বভৌম তৃত্তিলাত করি নী পথ তাহার! পায় না। 
অনেকের জীবন এইভাবেই নৈরাস্ঠ ও নিজে কাটিয়া যায়। কেহ কেহ 
আবার উচ্ছখলতার পথ ত্যাগ করিয়া স্ী্সির সেবায় ও সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করেন৷ ভোগ ছাড়িয়া যোগের ্াথ লওয়া বা যোগত্যাগ 
করিয়া ভোগের পথ লওয়া, ইহার কোনটাই অসভ্তব নহে। বিকাশের 
স্তর অনুদারে সকলের ধোগপ্রবৃত্তি সমান হয় 'না। স্ৃর্ধ্যস্তরের বিকাশ 
সম্পন্ন মানুষ যদি হূর্যযস্তর পর্য্য্ত অনুভূতি লাভ .করেম তবে ভাহাতেই 
তিনি তৃপ্ত থাকেন। ইহার পরই দেখা যায় তিনি বেশ ভোগমুখী 
হইয়াছেন । বিষুস্তরের বিকাশ-সম্পন্ন-মানব বদি হ্্যস্তবের অনুভূতি 
লাভ করেন তাহাতে কিন্তু তাহার তৃপ্তি ঘথে্ হয় না। প্রত্যেক 
মানুষই নি্ধ নিজ স্বাভাবিক বিকাশের স্তরের অনুভূতির পরই কিছুদিন 


একটু কর্ণমুখী হন এবং যোগনিষ্ঠা হইতে কৃর্মািষ্টায় অধীক মন দেপ। 









১৮৪ |  শক্তিবাঁদ ভাস গঁতা, 

কচ্চিম্নোভয়বিভ্রউশ্চিল্নাভ্রমিব নশ্যুতি। 

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো। বিূঢো ব্র্ষণঃ পথি ॥৩৮ 

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ চ্ছেত্তু মহস্যাশেষতঃ। 

তদম্থঃ সংশয়স্তান্য চ্ছেত্বা ন হ্যাপপস্ভতে 1৩৯ 
সেই, স্তরের অনুভূতির উপর তাহার টান কমিয়! যায়। উহা! হইতে 
উন্নত স্তরের ন্ুভূতি ন! আসা! পর্যযস্ত তাহার নিকট পূর্বস্তরের জ্ঞান 
অপেক্ষা! কর্মই তাহার বেশী প্রিয় থাকে । এই কর্মের মধা দিয়া তিনি 
ভোগেও আগিতে পারেন। ইহার ফলে, তাহার কোন অধঃপতন হই- 
য়াছে, এইরূপ মনে করা ভুল। 

৩৮] হেমহাবাছে]! সেই বিমুঢ় ব্যক্তি কি ব্রক্ষপথে অপ্রতিষ্ঠ 
লাভ করিয়া সংসার ও ব্রহ্ষপথ উভয় হইতেই বিচ্যুত হইয়া বিচ্ছিন্ন 
মেঘধণ্ডের হত বিনষ্ট হইয়া যায় না? 

শক্তিবাদ তায্য। ক্রমবিকাঁশের পথে মানবমাত্রই অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে। পূর্ণবিকাশ পর্য্যস্ত একটানা কেহই ধাইতে পারে না। এই 
পথ ক্রেমোন্তির পথ । জল্ম-জন্নাস্তরের গতিতে এই পথ শেষ হয়। 
অনেক অজ্জলোকের ধারণা, প্গৃহীরা একটা পথে চলিযাছেন। এনং 
সন্যাসীরা অন্ঠ একটা পথে চঙ্গিয়াছেন। যিনি পথের ধ্যকিক্রম করিলেন 
তিনিই অতল সাগরে ডুবিলেন »। এইরূপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও 
রান্তিপূর্ণ। আমাদের মতে অন্ভুরবাদী ও উহ্ছাদের দাস ছুর্ববললবাদীর। 
ভিন্ন সকলেই বিকাশপথেই চলিয়াছেন | 

৩৯। হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় আপনি নিঃশেষে নাশ করুন। 
আপনি ভিন্ন এই সংশয়ের ছেদনকারী আর ফেহই নাই। 

শক্তিবাদ ভায্। মনের চঞ্চলত মানবকে পীড়ন দেয়। ভোগীরা 
এই চঞ্চলতার আবর্তে গড়িয়া যে পথ লয় উহ দ্বারা মনকে নিস্তেজ 
করা! হয় মা. কুন ফখিলেন, ঘোগমার্গ সত্যই মানবজীবনের 


বষ্টোহধ্যায়ঃ ধ্যানযোগ: ১৮১ 
শ্রীভগবানুবাট__ 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত বিদ্তাতে। 
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ,গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০ 
* প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুযিত্বা শাশ্বতী: সমাঃ। 
 শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহতিজায়তে ॥৪১ 

একটা মহান প্রয়োজনীয় বন্ধ, কিন্তু ইহ! করিতে অগ্রসর হইয়া যদি 
বিফল হই, তবে ছুই কূলই যাইবে কিনা। অজ্জ্ুন অনেক লোকের 


মনের*কথাটীই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এখন দেখা যাক্‌, শ্রীকৃষ্ণ কি 
উত্তর দিতেছেন। 


৪, হে পার্থ! সেই ভ্রষ্ট যোগীর ইহকাঁঞ্জীবা পরকাল কোথায়ও 


তাহার কোনই নাশ নাই। হে তাত! দেই যার ব্যক্তির কোনও 
প্রকার হূর্গতি হয় না| 


শক্তিবাদ ভাষ্য । এখানে “তাত” টা রহ 
অত্যন্ত অধীর ভাবে প্রশ্থ করিয়াছেন। 'বব 
এখানে যথাষধ হইয়াছে | পথের কঠিনতা? শিশ্যকে অধীর কৰিলে 
গুরু সেখানে স্সেহ দান করিয়া টান্য়া রাখেন । : 

৪৯। যোগত্রষ্ুগণ যোগের পুণাফলে পঞ্পকালে পুণ্যস্থান লাভ 


করেন এবং লেইথানে বছকাল সুখ ভোগ করিয়া এই পৃথিবীতে শুদ্ধ- 
কুলে এবং ধনীগৃহে জন্মলাভ করেন। 


শক্তিবাদ ভাস্ত। অনেক পৃজ্জারীবাদী ও কুবিষুচবিত্রের লোককে 
আমরা নিজের বংশকে শুদ্ধকুল বলিয়া গ্রচার করিতে দেখিয়াছি 
সত্যখীন, সরলতাহীন ও ত্যাগহীলতায় যাহারা বংশ পরম্পরায় অত্যন্ত 
তাহাদিগকে শুদ্ধ বংশজ বলার কোনই অর্থ হয় না। ব্রজগ্যরাদী গুদধা- 


চারী ব্রান্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও কায়্শ্রমী সব কুঝাই শুন্ধাচারের দাবী 
করিতে পারেন যদি তাহারা কর্তরয ও ধর্ণানিষ্ঠ হন। 





১৮২ শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা 
অথবা যৌগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ধি ছুল্ল'ভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌॥8২ 
'যোগের গ্রবৃতি অনেক গৃহী লোকের মধ্যেও দেখা যায়। অনেকে 
গণেশ বিভাগে কর্তৃত্ব করেন (ইঞ্জিনীয়ার, বিচারক, বৈজানিক ); 
অনেকে শিক্ষা) বিভাগের কর্তা হন এবং কেহ কেহ (দূর্ধ্য) স্বাস্থ) 
সঙ্গীত ও নৃতাকলায় যশ, ধন ও সুখে মিয়া থাকেন। কেহকেহ 
শাসনবিভাগের শ্রেষ্ঠ পদে (বিষণ) প্রতিঠিত হন। কেহ কেহ রাজগুকুর পদ 
(শিষ) লাভ করেন। তাহাদের জীবনের বন্থু ঘটনা বিচার করিলে“দেখা 
যাইবে তাহাদের সতীর্ঘদের অনেকেরই এইরূপ ভাগ্য হয় নাই। বিভিন্ 
বিভাগে কর্তা হওয়ার মূলে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জ্ঞান লাত করিয়া যোগত্ষট 
হওয়া ভিন ইহার কোন লঙ্গত কারণ হয় না। স্বর্গরাজ্য কি লাভ হয় 
না হয় না সেটা আমরা জানি না, কিন্তু এই রাজ্যে যে গণেশ, নূর বিষ, 
শিব ও শক্তি বিভাগের যে সব কর্তারা আছেন বা ষাহারা ধন বাণিজ্য ও 
শিল্পের মধ্যমে লমাজের উপর কর্তৃত্ব করেন তাহারা যে যোগত্রষ্ট ইহাতে 
সন্দেছ করিবায় কারণ নাই। অনুর রাজা বা শোষক ধনীকে তুমি নিন্দা 
করিতে পার) কিন্ত যতদিন তাহাদের ভাগ্যের সঙ্গে যোগ্ফলের সংযোগ 
আছে ততদিন তাহাদের পতন সন্তভব নহে। শাসন করা, কর্তৃতু করা বা 
ধন ও বিত্ত আয়ত্ব করার মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি বা প্রতিভা 


নিশ্চয়ই আছে। উহা যোগেরই ফল। যোগত্রষ্টদের মধ্যে অনেকে 
অনুরতৃত্ি ন্বসরণ করেন, কেছ কেহ আবার যোগনিষ্ঠও হন। 


8২ অথবা ধীমান যোগীকৃলে মেই যৌগন্রষ্টগণ জন্মগ্রহণ করেন। 
অঙ্টার় কুলে জন্ম অপেক্ষা এইরপ স্থামে জন্মগ্রহণ ছুর্প ভতর জন্ম। 
পত্ধিবাদ ছায়। ধনী ও বিস্ুখালীর গৃহে জন্ম অপেক্ষা ধীমান 


(যোগীর বংশে কে শ্রেষ্ঠ জন্ম বলিতেছেন। যোগপথে জএাসর হইয়া 
স্বাছারা ভোগবিকারে বিরুত হম তীঙ্ছারা ধনী ও বিদ্শালীয় গৃছে জন্ম 


'টোঙ্ছায়স্থ্যানযোগঃ ১৮৩ 

তত্র তং বুদ্ধিসংষোগং লভতে পৌর্ধবদৈহিকম, | 

যততে চ ততো ভূয়: সংসিদ্ধো কুরুনন্দন ৪৩ 
গ্রহণ করেম। কিন্তু যাহাদের এরূপ বিকার থাকে ন! তাহারা ব্যাসের 
মত মহাপুরুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা যে শ্রেষ্ঠতর জন্ম ইহাতে 
মোটেই সন্দেহ নাই। থাকিবার জন্য স্বচ্ছ স্থান, পেটভরা অন্ন এবং শীতা- 
তপ নিবারণ যোগ্য বস্ত্র, ইহাই মানব মান্রের একমাত্র ভোগ্য বস্ত। 
অভাব ও দরিদ্রতা যদি না থাকে এবং অন্ন-বস্ত্র ও গৃহের স্বচ্ছলত] থাকে 
তবে মানবের ছুঃখ কি? মনের উপর রাজনীতি, গর্থনীতি কাম, বিদ্বেষ 
ইর্ধাদির চাপ লইয়া! জীবন কাটানো কিরপ মানিক পীড়ন, ইহা যোগী 
ভিন্ন অন্ে কে জানিবে? ধাঁহার পিতাম[তা উ্াীরের যোগী ও জ্ঞানী 
তাহার জ্ঞানও যোগলাভ যত সহঙ্ অন্যান্য উচ্চ গর্বুদ প্রতিঠিতদের পক্ষে 
যোগলাভ ও জ্ঞানলাভ তত সহ নহে। ভার্্র্টী লমাব্যাবস্থায় বংশ 
পরম্পরায় যোগী ও খধিকূল প্রতিষ্ঠার স্টোরে? মামরা প্রশংসা করি। 
বংশগত বৃত্তিস্থাপন! যে কত উচ্চস্তরের লাণের ভিত্তি) উহ 
বুঝিতে হইলে কলেজের বিদ্যার বাইরেও অমেষ্ঈঃ বিগ্যা। পিক্ষার প্রয়ো- 
জন| এজন্যই ব্গদেশে চিরস্থায়ী ভূমি-ব্যবস্থা নত ফল দিয়াছিল। 

৪৩। হে কুর নন্দন! সেখানে তিনি পূর্ব জন্মের অনুকূল বুদ্ধি- 


সংযোগ লাভ করেন। ইহার পর তিনি যোগের পর্ণসিদ্ধির জন্য যোগা- 
ভ্যাসে যত্বশীল হন। 


শক্তিবাদ ভাষ্য । এথানে বংশ পরম্পরাগত সমাজব্যবস্থার উপর 
জোর দিবেন বলিয়াই “কুরুনন্দন” শব্দটা অজ্জনের বিশেষণরূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন। যাহার যাহ! বংশপরম্পরাবৃত্তি সে যদি বাল্যকালেই 
উহার অনুকূল প্রতিভা দেখাইতে পারে তবে সে বংশজগণের নিকট 
অধীক প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করে। ব্যবসায়ীর সন্তার্ণ "ঘি বাল্য- 
কালেই যোগপরায়ণ হয়, তাহাতে ব্যবসায়ীর মনে ভয় জাগে যে ছেলে, 





১৮৪ শক্তিবাদ ভায়ী গীর্তী 


ূর্ব্বাভ্যাসেন ডেনৈব হিয়তে হবশোহপি সঃ। 

জিজ্ঞান্থরপি যোগন্ত শবক্রক্ষাতিবর্ততে ৪৪। 
সন্ন্যাসী হইলে তাহার.ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবে। খষি বংশে .ষোগপরায়ণ 
সন্তান উৎসাহ ও আনন্দেরই কারণ । কারণ সংসার ত্যাগ করিয়া! যাওরা 
তো আরও উৎসাহের কথা। খষিগণ ইহা ভালভাবেই জানেন সৃষ্টি 
বা! ভোগের বেগ মানবজীবনে এক আশ্চর্ধ্য আকর্ষণীয় ব্যাপার। ইহ 
অতিক্রম কমিয়া৷ আজীবন কৌমার্ধ্য জীবন মোটেই সহজ নহে। কাজেই 
সাধারণ সংসারী যেমন বালকের সন্ন্যাসভাব দেখিলে ভয় পায় খষিদের 
সেই ভয় থাকে না। সন্তানের ঠিক ঠিক কৌমার্য্য ঘা সন্যাসপ্রবৃতি 
দেখিলেও তাহাদের “সংসার গেল” মনে করিবার কারণ নাই। কারণ 
তাহার! জানেন কৌ মার্ধ্য জীবন অত্যন্ত পবিভ্র। বৈশ্য শ্রেণীর মানব 
সংসারত্যাগকে যত বেশী ভয়ঙ্কর মনে করেন, অন্য কোন শ্রেণীর মানুষই 
উহাকে তত ভয়ঙ্কর কিছু দেখেন না। কেহ যদি যুবতী স্ত্রীকে ফেলিয়া 
স্ম্যাসী হন, তবে তো! বৈশ্ত ভাবাপন্নগণ তাহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে 


করিয়া বসিবেন। কাজেই দেখা যায়, পবিত্র যোগীকুলে গন্ম লইয়া পুনঃ 
যোগজীবন মহ! পুণ্যের লক্ষণ। 


৪৪। সে তখন পূর্ব-অভ্যাসের সংস্কারে প্রাকৃতিকভাবেই আত্ম- 
নিষ্ঠ হইয়া পরেন। তিনি যোগ সম্বন্ধে মিলার হন এবং শবব্রন্ষের 
স্তরকে অতিক্রম করেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । শব ব্রহ্মের পরপারে শক্তিত্তর অবস্থিত। ইহাই 
পুরুযোত্তম স্তর । যোগীর ঘরে জন্ম দ্বারা যে কোন মানুষ পুরুযোত্তম 
স্তরে প্রতিঠিত হইবেন এবং অন্ঠকূলে জন্মিলে ইহ! হইবে না, এইরূপ 
বুঝা ভুল। কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মকে খধিকূলে জন্ম বলিতে চান। 
কিন্তু গীতার মতে মানব মাব্রই খষিবংশজ। কাজেই পুজারীবাদীয় 
কথার এই ক্লোকের মীমাংযা- হয় না। যোগী বলিয়া খ্যাত এমন 


যঙ্টোছছ্যায়! ধ্যানযোগঃ . ১৮৫ 
প্রযত্বাদূযতমানস্ত যোগী সংগুদ্ধকিবিষ:। 
অনেকজদ্মসংসিদ্ধস্ততো! যাতি পরাং গতিম. 18৫ 
তপস্থিভ্যোহধিকো! যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোইধিকঃ। 
কশ্মিভ্যশ্চাধিকো। যোগী তম্মাদযোগী ভবার্জুন ॥৪৬ 

নেকের বংশেই অত্যন্ত নীচননা, উচ্ছঙ্খল ও ছুষ্ট চরিত্রের লোক 
দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার! বংশ পরম্পরায় গুকুবিগ্ভা করিয়া বেশ 
সুখের আয় করিতে চান, তাহারা নিজের বংশকে পবিত্র যোগীবংশ 
বলিবেন, ইহা স্বাভাবিক | কাজেই বর্তমানকালে' যোগী বা যোগীর 
কুল বুঝা সহজ নহে। পূর্বযুগে বড় বড় খষির রসে অনেক মহাত্মা 
জন্ম নিয়াছেন, আবার প্রত্যক্ষ খষি বংশের বাইরেও অনেক মহাপুরুষ 
হইয়াছেন। কাজেই কোনও প্রকার সীমাবদ্ধ দ্ীীনী আমরা করিলাম 
না। আমাদের মতে বত্তশীন যে কোন । যোগসিদ্ধ হইতে 
পারেন। 
৪৫। প্রষ্ক সহকারে যন্তশীল যোগীর ধুকবিষ সংশুদ্ধ হয় এবং 
অনেক জন্মের চেষ্টার পর শ্রেষ্ঠ গতি লাভ কবের। | 
শক্তিবাদ ভান | কিব্বিষ মানে পাপের সংস্কার। যতক্ষণ পাপের 
সংস্কার মনে থাকে ততক্ষণ পাপের প্রবৃত্তিও ফিছু না কিছু থাকে। 
ইহা সংসিদ্ধির অস্তরায়। পাপের সংস্কার যে সংসিদ্ধির অন্তরায় এবং 


যোগসংশ্ুদ্ধি যে মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, ইহা ধাহারা বুঝেন না। 
তাহদের পক্ষে যোগ অসম্ভব । 


৪৬। তপস্বীদের অপেক্ষ৷ যোগী শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানীদের অপেক্ষা যোগী 


্রেষঠ। কম্মাদের অপেক্ষা ও যোগী শ্রেষ্ঠ। হে অঞ্জন ! অতএব তুমি যোগী 
হও। 


শত্তিবাদ ভায়্ | শরীর, মন ও বাক্যকে সংষমে রাখিয়া ব্রত- 
পরায়ণতাই তপন] | ত্রহ্ষচর্যযকে শ্রেষ্ঠ তপস্তা বলা হইয়াছে । এখানে 


১৮৬ শকিবাদ ভাঁয শাতি 


যোগিনামগি সর্ধেরষাং মদগতেনান্তরাত্মনা। 

্রদ্ধাবান্‌ ভঙগনে যে মাং স মে যুক্ততমৌ! মতঃ 18৭ 
জ্ঞানী অর্থে শাস্ত্রবেতভা। কন্মী অর্থে অস্থুরনাশক বিশ্ব-মঙ্গলক।রী 
পুরুষ। যোগ ভিন্ন তততজ বা আত্মজ্ঞ হওয়া যায় না। কাজেই যোগ 
অবশ্তই কর্তৃব্য। যোগহীন কোন জীবনই নফল জীবন নছে। 

৪৭। সমস্ত গ্রকার যোগীর্দের মধ্যে যে যোগী শ্রদ্ধাসহ আত্মাতে 
অস্তরাত্মবা মমর্পণ-পৃর্বক আত্মধ্যান করেন তিনিই আষার বিবেচনায় 
শ্রেষ্ঠ যোগী । ৃ 

শক্তিবাদ ভান । এখানে আত্মধ্যান-পরায়ণ যোগী এবং অন্থান্ 
দেবতার উপাসনা-পরায়ণ যোগীদের তুলন| করা হইয়াছে। নান! 
প্রকারের উপাসনা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তাহারা যদি 
শিবাদ অনুসরণ করেন এবং ব্রহ্গ-নাড়ীর ধ্যানকে শক্তিবাদী দেবতার 
ধ্যান মনে করেন। তবে সব উপাসনাই আত্মধ্যানসম হইবে। 

ইতি আ্্রীমহাভারতে শতসহস্ত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীন্মপর্ব্বণি 
্ীমত্তগরগীতাস্পনিষংসু রহ্মবিদ্যায়াং ঘোগশাস্তরে শ্রীকুষ্কার্জুন 
সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগো নাম হষ্টোহধ্যায়ঃ। 
ইতি শ্রীগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবা? 


প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবা॥ ভায়। 


অধ্যায় সমান্ত। 


এ 


ত 
সপ্তমোহধ্যায়ঃ 
ন-বিজ্ঞান যোগঃ। 
শ্রীভগবামুবাচ-_ 
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগরন্বদা শ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জঞাম্তসি তচ্ছ ধু ॥১ 
১1 আত্মাতে আসক্ত হইয়া এবং আত্মার আশ্রয় লইয়া যাহারা 
, ষোগত্যাস করেন নিশ্চিতরূপে এবং সম্যকভাধে তাহার! যে ভাবে 
আত্মাকে জানেন, তাহা গুন। 1 
শক্িবাদ ভান্ত। আত্মাতে আসক্ত থাক! অর্থ বুঝিতে হইলে 
বিষয়ে আসক্ত থাকারও মর্ম বুঝিতে হয়। আড়ি তক্গণ আত্মার দিকে 
যায় নাই, ততক্ষণ সাধনা আবন্তই হয় না। রঃ [নে 'সমগ্রংঃ শবটী 
অনেক তাৎপর্য জ্ঞাপক। ব্রন্ষ-নাড়ীর আশ্রয়ে সু? ভূবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ 
তগঃ সত্যং গ্রস্ৃতি লোক বিদ্বমান। ইহার ত্র মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান 
মনিপুর, অনাহত, বিগুদ্ব, আজ! ও সহআর বিগ্ঘমান। ্রহ্ব-নাড়ীকে 
আশ্রয় করিয়া চতুব্বিংশতি তত বিদ্যমান। ব্রহ্ম-নাড়ীই ঈশ্বর, আতা বা 
্্ষ। ইহারই আশ্রয়ে সমস্ত দৈবজগৎ ভোগ-দ্রগং জান ও বিজ্ঞান, 
জগৎ রহিয়াছে । গণেশ, সুর্য, বিষুঃ, শিব ও শক্তি গ্রতৃতি সু ব্রন্ধ 


সবই ব্রন্গ-নাড়ীর আশ্রয়ে বিদ্যমান । কাছেই আত্মাকে বা ব্রহ্গ-মাড়ীকে 
আশ্রয় করিয়া! যোগাভ্যাস যে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ইহাতে সন্দেহ কি? 


আমরা অনেক স্থানেই ব্রদ্ম নাড়ীর কথা বলিয়াছি। মৃলাধার 
হইতে আরম্ত করিয়া মস্তিষ্কের শেষ প্রান্ত পর্য্য্ত বিস্তৃত এক অতি পুষ্ন 
নাড়ী আছে। এ নাড়ীতেই আত্মা অবস্থান করেন. এই.আত্মাই 
ঈশবব, ব্রদ্ম বা শকি। মেরাণ্ডে অস্থিগুলির ছিঞ পথে এই নাড়ীনু্; 






১৮৮ শক্তিবাদ ভাঠ'গীতা 


জ্ঞানং তেইহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। 
যজজ্ঞাত্বা নেহ ভুয়োইন্যজ জ্ঞাতব্যমবিশিষ্যাতে ||২ 


বিদ্যমান । জীবের জ্ঞান। কর্ম, 
ভোগ সবেরই মূল এ নাভীতে 
বিদ্মান। “চিত্রে ১১ ২১৩১৪১ ৫১ 
৬,যথাক্রমে মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, 
মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্বাখ্য 
এবং আজ্ঞা। আজ্ঞার সম্গু- 
থের কেন্দ্র বুদ্ধি, পেছনের কেন্দ্র 
মন। এই ছুই কেন্দ্রের উপরের 
দিকে অহং কেন্ত্র। ৪ শ্লোকে 
দেখুন। এবং মন্তিষ্ক চিত্রে 
অন্যান্ত কথা জানুন । 


সমগ্র? কথাটী শ্রীকষ্চ পরে 
নিজেই ব্যাখ্যা করিতেছেন। 
তবুও আমরা সেই কথাটীর 
পক্ষ্য এখানে একটু বলিয়া 
রাখিতেছি। আত্মা নিজে কি 
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এবং আত্মার প্রকৃতি কি? এই ছুইটী কথার ব্যাধ্যা এবার প্্রীকৃষঃ 
আরম্ভ করিবেন | তিনি প্রকৃতির ছুই প্রকারের রূপ দেখাইতেছেন। 
(১ অহংকার সহ অষ্টধা প্রকৃতি । অষ্টধা প্রক্কৃতি মানে জীবত্ব। (২) ইহা 
ভিন্ন তিনি পরা প্রকৃতি নামে আদ্ও এক প্রকৃতির কথা বলিতেছেন। 
সেই প্ররৃতির নাম পরা প্রকৃতি ৷ সেই পরা প্রকৃতি এই বিশ্ব ধারণ 
করিয়া পাছেন | এবং তিনিও জীবের মধ্যেই আছেন। 

"২1 যে তত গানিলে জ্ঞাতব্য আর কিছুই অবশিষ্ট ধাকে না, আমি 





১৮৪ 


মনুষ্যাপাং সহত্রেষু রা সিদ্ধয়ে। 

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিম্সাং বেত্তি তত্বত; ॥৩ 
তোমাকে সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞানসহ সমগ্রভাবে বর্ণনা! করিতেছি । 

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে তিনি জ্ঞানের কথাও বলিবেন এবং 

বিজ্ঞানের কথাও বলিবেন। এখানে জ্ঞানের কথা মানে “আত্মা ও প্রকৃতি 
ততের দার্শনিকতা ”| বিজ্ঞানের কথা মানে দ্বিশ্ব-কল্যাণে দেই দার্শ- 
নিকতার প্রয়োগ । এখানে গ্রীক একসঙ্গে এতগুলি গভীর-ততু-কথার 
সজ্জ বলিলেন, যে সব ব্যাধ্যা করিতে একথানা বড় গ্রস্থেও কুলাইবে না । 
শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেইসব কথার একটু একটু ব্যাধ্যা করিতেছেন। পাঠক 


সেইসব বুঝিতে চেষ্টা করুন। 
৪ 
৩। , সহত্র সহশরমন্গ্তের মধ্যে কেহ সিদ্ধ: 


থাকেন এবং তাহাদের সহত্রের মধ্যে কেহ ৫ 
জানিতে পারেন। 


শক্তিবাদ ভায্য। ইহা সত্য ঘটন! যে দাধক ্‌ দিদ্ধ মহাপুরুষ খুবই 
কম। তাহ! হইলেও উপাসনা ও জানের মূল ধৈ বরন্ম-নাড়ী একথা 
সকলকে ই জানিতে দেওয়া কর্তব্য । . সাধারণ পৌক তত সাধনায়, মন 
দেঁয় না বলিয়। তাহাদিগকে বিকৃত ধর্ম বা র্বলবাযী পাগলকে উপাসনা 
করিতে বলার অর্থ ধর্মের নামে অত্যস্ত হীন স্তরের মিথ্যা ও ধাপ্লাবাজীর 
প্রশ্রয় । 






1মনায় বত্ব করিয়। 
আত্মাকে তত্বৃতং 





আমার যুত্তিহীনতার অবরণে একট। বর্ধর পিশাচফে উপাসন। 
করিতে শিক্ষা! দেওয়া! এবং চুরি, ডাকাতি, গুগামি, সতীর অপমান, 
লুট আদি নিকৃষ্ট কর্মের সাধনকেই ধর্খের নামে চালাইয়৷ দেওয়া, বা 
সর্ধধন্দবাদের মামে এ সব নিকৃষ্ট কর্শোর অন্শীলনকে, জনতার ধর্্ঠ 
বলিয়া চালাইতে যাওয়া অত্যন্ত অপরাধন্কনক দুষ্ধার্ঘয বলিতে 'হইবে |... 





উর 1 


১৯০ শকতিবাদ-্ান্ত,গীয় 

আমরা মানুষ মাত্রকেই মন্তিষ্স্থিত শিবপিও ব্রহ্গনাড়ী ধ্যান করিতে 
বলি। শিব পিগই শিব। এবং ব্রন্ম নাড়ীই নি ও সণ ব্রহ্ষ 
এবং ইনিই ইন্্রাদি শত্তিবাদী দেবতা এবং ইনিই একমাগ্র উপাস্য । 
ইনিই স্ৈতবাদী'র ঈশ্বর, কর্মবাদীর আত্মা এবং জানবাদীর বন্ধ । ইনিই 
"$ কার”, ইনিই “হিঃ ৬”) ইনিই গণবাদীর «গণপতিঃ” ইনিই 
শিক্ষার আলোতে বিশ্ব প্রকাশক “নুরধ্য,” ইনিই সমাজবারদীর নররূপ 
প্নারায়ণ” ইদিই মহাশক্তি ও সংগঠনরূপা দস্জদলনী ছূর্গা, ইনিই 
ব্রহ্ম ও শকতিরূপা মহাবিষ্ভা কালী, তার! ও ব্রিপুর]। ইনিই মহামন্ত 
ও, হৌ, হু, হী, জী” কী, এ, শ্রী হংসঃ, আদি সিদ্ধ মন্ত্রের সাক্ষাৎ 
স্বরপ। যদি তোমরা প্রকৃতই জান, শক্তি ও শাস্তি চাও এবং সুস্থ 
শরীর ও সুস্থ মন লভিতে চাও এবং গীতা বুঝিতে চাও, তবে গ্রীকৃষ 
যেরূপ পথের নির্দেশ দ্িতেছেন, সেই পথ ধর। যে বৈজ্ঞাঙ্গিক ধর্ম 
ভারতে ও বিশ্বে আবহমান কাল ধরিয়া বিদ্বমান, সকলেরই উহার মর্ম 
বুঝা প্রয়োজন। মস্তিষ্কে শিবপিও ও ব্রহ্মন্াড়ী বুঝিবার জন্য কর়েকটী 
চিন্তে দেওয়! যাইতেছে । পাঠক চিত্র পরিচয় অংশ পাঠ করুন। 


১1 ইহা শিব মৃত্তি চিত্র। ভারতের এমন স্থান নাই যেখানে 
শিবমুত্তি নাই। ইহার মত সহত্ ধ্যানযোগ্য বৈজ্ঞানিক মুত্তি হইতেই 
পারে না। ছুইটী বৃহৎ মগ্রিফ একটী কেন্দ্রে সংযুক্ত আছে এ কেন্দ্র- 
চীই শিবপিও। যাহারা বিস্তারিত বুঝিতে চাহেন, তাহারা ক্রমবিকাশ 
২য় ও ৪র্ঘ খণ্ড দেখুন। 





২। ইহা আজ! চক্র। ভ্রমধ্যের সমস্ত্রে মস্তিষ্কের অংশ বিশেষ, 


ইহা আল্া চক্র ৷ মস্তিষটাকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়! উপরের অংশকে 
সঙ এবং দিয় অংশকে আজা! বলা হয়। | 


১৯১ 





রে ইউ 
1 রি ১ 


৫ ূ ্ রী. 


বুক £ 
7 ॥ 


৩। বৃক্ষচারা। বৃক্ষের শিবপিগড ও আর চক্রে কোখায়। ইহা 
বুঝ্াইবার জন্য এই চিত্র দেওয়া হইল। রা, 

৪| ইহাবীজ চিত্র। বীজের মধ্যে একটী অস্কুর আছে। 
অঙ্কুরই তকার। এবং অস্কুরই ব্রক্মনাড়ীর বীজাবস্থা। শিবমূ্ির 


সর্পই অখণ্ড ফলাত্মক ব্রহ্গনাড়ী। | 


মস্তিষ্ষ চিত্র 
৯। উল্টা ভাবে রক্ষিত মস্তিক। ইহাই আজ্ঞা চক্র। ইহার 
মধ্য স্থানটী শিবপিও । | 


২ মন্তি। ছুইটী কাণের সোজামুজী কাটিলে যেরূপ দেখায়। 
ইহার মধ্য স্থানটী শিবপিগু।. | 


১৯২ শক্তিবাদ ভা গীতা 


৩1 মস্তিষ্ক 

নাক ও শিখা স্থানের 
সমস্থত্রে কাটিলে 
যেরূপ দেখায়। এই 
চিত্রে ১২নং স্থান 
শিবপিণ্ড। এবং এই 
চিত্রের ১*মং নাড়ীই 
মন্তিক্কস্থিত ব্রদ্ধ- 
নাড়ী। এবং ৮নং 
নাড়ীই মেরুদণ্ড 
মধ্যগত ব্রহ্গনাড়ী ৷ 








মাথার মধ্যে সহআর, শিবপিগ্ড ও আজ্জাচক্র। 
পর পৃষ্ঠায় চিত্র দেখুন। 


৩৬). অন্তি্কম্যসথিত শিবপিও। ২৪। আজ্ঞা চক্র। ১/৫। উতয় 
মন্ভিক্ষেসহম্রার। ৭1 উভয় বৃহৎ মস্তিক্ষের মধ্যবর্তী ফাকা স্থান। . 


“ঈইমোহধ্যায়: জ্ঞানৰিজ্ঞানযোগঃ ১৯৩ 


ভূমি রাপো-হনলো বায়ু খং'মনো বুদ্ধি রের চ। 
অহঙ্কার ইভীয়ঃ মে তিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥8| 

১*। মেরুদণ্ড মধাগত ত্রক্ষমাড়ী। তত্বতঃ আত্মকে জানিতে 
হইলে মস্তিষ্কে ও ব্রহ্মনাড়ীতে মনঃনংযোগ করা ভিন্ন অন্য কোনই পথ 
নাই। 

৪। ভূমি, আগো, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বৃদ্ধি ও অহঙ্কার 
আত্মার এই আটটী প্রকৃতি বিছ্ামান। 

শক্তিবাদ ভায্য। মুপাধারে তূমিতত, স্বাধিষ্ঠানে অপ তত, মনিপুরে 
অগ্নি, অনাহতে বায়ু; বিশ্তুদ্ধায় আকাশ, আজ্াঁচক্রের পেছন দিকে মন 
ও আজ্ঞাচক্রের সামনের দিকে বুদ্ধি এবং খা্ঞাচক্রের উপরের দিকে 
শিবকেন্দ্রে অহংকেন্দর বিদ্যমান । এই অহী আশ্রয়, করিয়া অস্থরবাদ 
অবস্থানকরে। যে সব লোক দুর্বল তরে হাপুরুষকে অনুসরণ করে 
তাহার এই অহং কেন্দত্রে আটকাইয়। যায় চাট ছোট ছেলে-মেয়েগণফে 
অনেক সময় সীমাহীন অসত্য ও বাদর পক 
এ সব ছেলে-মেয়েগণকে ব্রহ্ম-নাড়ীর আভ ০ দিলে এ বাদদবামীর 
অভ্যাস কমিয়া যাইবে । ২১ ২॥, বৎসর বন হইতে এইব্প বীদবাহী 
অররস্ত হয়। এ জন্ত ২।* বৎসর বয়সে বাকের “কর্ণ-বেধ” সংস্কার 
দিতে হয়। এই কর্ণ-বেধ সংস্কার মানেই আত্মার কথা বালককে বার 
বার শুনাইতে থাকা। আত্মার এই আটটি প্রক্কতি। ইহার মধ্য দিয়! 
জাখজ্ঞানের পথ বিদ্বমান। এই আটটা প্রকৃতির স্তর ভেদ হইবার পর 
বিশুদ্ধ ব্রহ্মনাড়ী উদ্ভাপিত হন। যোগাভ্যাল যে ব্রশ্মনাড়ী ঠইতে আরস্ত 
করিতে হয় এবং ব্রন্ম-নাড়ীতেই যে লাধমার শেষ, ইহার খুধ স্পষ্ট উপ- 
দেশটি শীকৃষ প্রদান করিলেন। বিস্তারিত তর্মবিকীশে দেখুন । 


ধাহারা মৃত্তিধ্যান করেন তাহাদেরও জানা প্রয়োজন যে বন্গ-নাঁড়ীই 
তাহাদের বৈজ্ঞানিক অবলখ্ধন। আমর! রামপ্রসাদের গান হইতে 
একটী ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি না রা 







শ।ক্তবাদ ভাস্ত গীশী 


ছি 
ডট 
৯০ 


অপরেয়মিততম্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাষ্‌? 
জীবভূতাং মহাবাহো। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥৫ *. 
“কে জানে রে কালী কেমন। 
ষড়দর্শনে না পাই দরশন ॥ 
আত্মারামের আত্ম কলী প্রমাণ প্রণবেরই মতন। 
তারে মুলাধারে সহআআারে সদা যোগা করে মনন | 
ইত্যাদি 
ষাহারা সাধনা দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে চাহেন, তীহাবা কখনও 
দুর্বপবাদী, পাগল বা অসুরবাদী বব্বরগণকে অনুসরণ কারবেন না। 
মুধ্যানেও শক্তিবাদীয় দেবতা বা শক্তিবাদীয় মৃত্তধ্যান না করিলে মন 
দুর্বল হইয়া জ্ঞান ও শক্তির বাধক হইবে। 
€| হে মহাবাহো! ইহা ভিন্ন আমার (আত্মার ) অন্ত পরা প্রকৃতি 
আছেন, সেই প্রকৃতিও জীবের মধ্যেই অবস্থিত, তাহাকে তুমি জান । 
তিনি বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন। 
শক্তিবাদ ভাষ্য। এই পরা! প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! 
ক্রমবিকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে দেখুন। আকু -য যোগসাধনার 
কথা বলিতেছেন, উহা! আজও আনন্মঠের সাধনার ধারায় বিদ্যমান । 
ক্রমবিকাশ নামক গ্রন্থে এই সাধনার বিস্তারিত বিবৃতি দেখুন ও বুঝুন। 
এ সাধনার কল্কালের সঙ্গে কালীপুজা, দুর্গাপূজা, গীতা, চণ্ডী ও বৈদিক 
গায়স্ত্রীনাধনা ওতঃপ্রোত জড়িত। যে পর! প্রকৃতি জীবের মধ্যে 


অবস্থিত! তিনিই এই স্থষ্টিকে ভাঙ্গেন ও গড়েন। শ্রীকুঞ্চ নিজেই ইহা 
বলিতেছেন, সুতরাং তুমি বিস্মিত হইও না। আমাদের মধ্যে তিনি 
আছেন বলিয়াই আমরা তাহাকে জানিতে গারি। গীতা বুঝিতে 
হইলে খুব'ভাল ভাবে দেহততু আলোচনা করা প্রয়োজন। . ঘীবের 
মধ্যই. নিগুগ 'আত্বা, জীবের মধ্যেই সৃষ্ি-স্কিতি-লয়কারিণী পৰা 
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এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ববাণীত্যুপধারয়। 
স্বহং কৃতসন্ত জগত; প্রতবঃ প্রলয়ন্তথা ॥৬ 


মত্ত; পরতরং নাচ্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনপীয়। 
ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণ! ইব ॥৭ 


প্রকৃতি, জীবের মধ্যেই অহং কৈল্দ্িক জীবত্ব। এই ভীবই দেবতা, 
আবার এই জীবই অসুর, এই জীবই অসুরনাশক শক্তিবাদী মহাপুরুষ ; 
আবার এই জীবই অসুরের দবাসানু্দাস অপদার্থ দুর্বলবাদী মুর্খ মানব। 
সুতরাং জীবদেহকে তন্ন করিয়া আলোচনা ক্যা প্রয়োজন। 

৬। সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ এই ্রনকৃতিকে তুমি জান। 
আামিই (আত্বাই ) সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও ল্‌ এ 

শক্তিবাদ ভায্য। ভারতের পরম গুরু ও গর 
মধ্য দিয় অনন্ত জ্ঞানের ভা্ার খুলিয়া দি্্টেন। গীতা শ্রেষ্ঠ যোগ- 
গ্রন্থ, ইহা শ্রেষ্ঠ রাজনীতি ও সমাজনীতিত ভাগার। অস্ুরবাদকে 
গীতা প্রশ্রয় দেন নাই। ছুর্ববলবাকে গী্ অিশেষ তিরফ্কার করিয়া- 
ছেন। গীতা শক্তিবাদীয় সাধনা ও শঙ্তিতবা্ীয় উপদেশে পরিপূর্ণ । 
ধীহারা ছুর্বলবাদী ও অন্ুরতোষক উহারাই' গীতার প্রত্যেকটা স্থত্তে 
বিকৃত,ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বব শ্লোকে তিনি বলিলেন, «এই বিশ্ব 
্রন্মা্ডের আশ্রয় যে প্রকৃতি, উহা জীবের মধ্যেই বিদ্ধমান।” এখানে 
তিনি বলিতেছেন *সমস্ত ভূতের উৎপত্তিস্থল এই প্ররুতি |” সেই 
সঙ্গে “আত্ম! (আমি) যে সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও লয়ের কারণ ইহাও বলি- 
তেছেন।” আমরা জিজ্ঞাসা করি--“ৃষ্টির কার্ধ্য (প্রকৃতি) এবং সহি 
কারণ (আত্মা) দুইটা তত ভেদ কি? ইহার উত্তরে বল! যায়-.. 
ইহারা একই আত্মতত্বের কোরক ও পৃষ্পিত অবস্থা মান্্। জীবের 
মধ্যে তিনি আছেন বলিয়াই আমরা তাহাকে জানিতে পারি। 

৭। আত্মার পরে আর কিছুই নাই। শুত্রে যেমন 
মুণিগণ গ্রথিত থাকে সেইরূপ আত্মাতে সমগ্র বিশ্ব গ্রধিত আছে। 








১৪৬ শক্তিধাদ ভাগ্য গীতা 


শক্তিবাদ ভায়্। ৩নং স্োকে ঠিক ঠিক সাধকের সংখ্যা যে খুবই 
কম, ইহা বলা হইয়াছে। 

৪নং ক্লোকে অতং সহ অষ্টুধা প্রকৃতির কথ! নানা | তত্বজানের 
গথে এসব তত সাধককে জানিতে হয়। এই সব কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কে: 
ও মেরা্ডের কোন কেন্দ্রে কিভাবে বিদ্যমান উহা! বুঝিবার জন্ঠ পাঠক 
মস্তি চিত্র দেখুন এবং ক্রমবিকাশ আলোচনা করুন। 

«নং শ্লোকে পরা প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। বিশ্ব-বরন্দা্ডের 
যূলরূপা প্রকৃতি যে জীবের মধ্যে বি্বমান, এ কথাও শ্রীকৃ্ক বলিলেন। 
ক্রমবিকাশের তৃতীয় খণ্ডে অ, ই) উ, খু, ৯১ ও, ং এবং ঃ প্রভৃতি শক 
বরন্মগণ কিভাবে পরাশক্তি বা পর! প্রকৃতিরূপে অবস্থিত, সে সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচন] রহিয়াছে । মন্তিক্ষের ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া 
এ সব শক্তি কিভাবে বিগ্মান সে সন্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্র- 
বিকাশে দেখুন। এই পরা প্রকৃতিই সৃষ্টির মুলে অবস্থিত । আরার 
এই সব পরা প্রকৃতিগণই স্থষ্টির এক একটী স্তররূপে অবস্থিত । অহ্‌ং 
কেন্দ্র ভেদ না হইলে এই সব তত্বজানাষায়না। 


৬নং গ্লোকে এই সব জীবরূপী অষ্টধা প্রকৃতি এবং আমাদের ছা ই 
ইত্যাদি রূপা পরা প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতির পরপার স্থিত আরও 
একটী ততের ( পুরুমেপ্ধম ) কথা বলিলেন। এই পুরুষোত্তম ততটাই 
পরম তত়ী। গীভায় অন্যত্র বপিত অষ্টধ। প্রকুৃতিই অহং টকন্্িক 
ক্ষর পুরুষ । অষ্ট পরা প্রকৃতিরূপা অ ই উত্ধ ৯ ও ৬? গণই অক্ষরপুরুষ 
এবং এখানে বর্দিরত পরম পুরুষই গীতার অন্প্র বণিত পুরুষোতষ। 
অং সহ অষ্টধা পরকতিই জীব । শৃষ্টির মৃলরূপা. এবং বিভিন্ন জগতের 
উপদান ভূতা অষ্ট পরা গ্রক্কৃতিই পরা শক্তি। এই পরাশক্তি কেন্্রই 
পুরুষোভম। এখনদেখা যাইতেছে, আত্মাকে বা গ্ীকুফকে বুঝিতে 
হইলেএ লব ত্বকানের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। | 
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এখানে আমরা “লচ্চিষ্নেকং ব্রহ্ম” চিত্জঠী দিতেছি । পাঠক চিত্র 
পরিচধ অংশ পাঠ ককুন্দ এবং জ্রমবিকাশের ৩য় ও ধর্থ খণ্ডে আলোচিত 
অষ্ট শক্তি ও পুরুষোতম ভত় পাঠ করিয়া ধীর হইয়া! ভাবুন ; ফলে 
জীবততৃ, পরাগ্রকৃতি ততৃ, ও পুরুষোক্বম স্তর বুঝিতে সুবিধা হইবে । 

"সৎ চিৎ একতব্রক্ষ৮ চিত্র পর্িিচগ্না। এই ভ্রিকোণের এক 
কোণের নাম "সহঃ অন্ত কোণেন্ব নাম “চিৎ এবং উর্ধ কোণের নাম 
«“একং ব্রন” । সতস্জড়, চিৎস্চেনা, অর্থাৎ আত্মা। “একং 
বরহ্ম”স্জড় ও চেতন! একই ব্রঙ্গন্বদ্ধপ। ইহাই শড্িবাদের মূল কথ 
যে জড় ও চেতন] একই ব্রহ্বত্বরূপ | অর্থা একই ব্দ্ম যেন জড় ও 


৯৪৮ শক্তিবাদ ভাত্য - গীতা পদ ও 


চেতনারূপে ছুই হইয়া জড়নূপ ( শক্তিরপ) ও চেতনারূপ হইয়াছেন 
ইহারই ফলে স্থা্টর বিকাশ । 

চিত্রটীর “একং ব্রদ্ষ” কোণে অ ই উ৯ওংঃ আছে। ইহারা 
পরাশক্তি বা পরা প্রকৃতি। পরাশক্তি স্ষ্টির মূল উপাদানকে একবার 
কারণে, হুল্ম ও স্ুলে রূপান্তরিত করেন এধং অন্যবার স্কুল, সক্ষম ও 
কারণকে ভাঙ্গিয়া দেন। ফলে মূল শক্তিরাই থাকিয়া বাইতেছেন। 
এই মুল শক্তিতে স্থষ্টির বিভিন্ন স্তরের আশ্রয়ভূত আটটি জগৎ 
ও আটটা শক্তি তত্বতঃ এক। এই আটটীমুল শক্তিই “একং ব্রহ্মের” 
সক্রিয় অবস্থা (ক্রম বিকাশ ভ্রঃ)। এই অষ্ট শক্তিই “সৎ ব্রহ্ম” এবং 
মিশ্রিতরূপে এই অষ্টশক্তিই সৎ (শক্তি) বহ্ষের দ্রষ্টা বা «চিৎ ব্রহ্গ'” | 
“সচ্চিদেকং ব্রহ্গ” এবং *একৎ ব্রহ্ম” একার্থবাচক। চিত্র পরিচয় 
পাঠ করুন এবং ধারণা স্পষ্ট ককুন। 

৯। “নচ্চিদেকং ব্রন” পুরুযোত্তম স্তর। একটী কেন্দ্রকে 
এই স্তব্ররূপে কল্পন। করা হইয়াছে। এ কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া অ 
ই উঞ্*৯ও ৬ এই আটটী যুল শক্তি ক্রিয়াশীল আছেন। “সচ্চিদেকং 
ব্রন্মে” এই আটটী শক্তি সমগ্থিত স্তরই আটটী শক্তিবূপে অবস্থিতি 
করিতেছেন । যথা-_ 

£ ইহা অব্যক্ত জগৎ। যখন সৃষ্টি শেষ হইয়া যায় তখন জীবগণ 
বীজরপে এই স্তরে অবস্থান করে। এই অব্যক্ত জগৎ এবং পুরুষোত্তম 
স্থিত ঃ ততৃতঃ একই | মৃপ কথা, এই ৮টী শক্তিকেই ৮টী জগত্রূপে 
দেখানো হইয়াছে। চিত্রে সং ও চিৎ কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়] বিনর্গ বা 
অব্যক্ত জগৎকে একটী ক্সিকোণরূপে কল্পনা করা হুইয়াছে। 


৬ মহৎ জগৎ। সৎ চিৎকে আশ্রয় করিয়া ইহাই জ্ঞানভগৎ। 
এখানে পুরুযোভম প্রতি বিদ্বিত হন এবং ইহার ফলে জীববীজ ' 
পরান মূলশক্তি বিবর্তিত হইয়া পঞ্চতম্মাতআর লুল অবস্থাও সু হয়। 


01 
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উ শাস্তিশক্তি। মহৎ জগতের প্রতিবিষ্বরূপী জীববী্জ এখানে 
জ্ঞানমান্ত্রা রূপে থাকে । সেইগুলি 'উ জগতে তক্মান্রারূপে পরিণত 
হয়। সৎ, চিৎ এবং “উ'কে ধরিয়া একটি আ্িকোণ জগৎ কষ্পন! করা 
হুইয়াছে। ৃ 

*ই* বিজ্ঞান জগৎ। সহ চিৎ এবং ই মিলিয় বিজ্ঞান বা বুদ্ধি জগৎ । 

43" অুখজগৎ। বীজগণ সুখের মধ্য দিয়া সুল সৃষ্টিতে আসিয়া 
খাকে। সৎ চিৎ এবং ও-্সুখ জগৎ । 

'অ? ইচ্ছাজগৎ। সৎ, চিৎ এবং অ ঘ্নিলিয়া ইচ্ছা জগৎ। ইহা 
প্রেম ও ভালবাসার জগৎ। মৈথুনিক স্বষ্টি 'ঞ্বং মানস স্থষ্টির জগৎ 
এই দগতের অন্তর্গত । | 

“ধা কর্থজগৎ। সত চিৎ এবং খা ্িলিয় কশ্্ জগৎ । ইহাই 
বহ্দার জগৎ। 

৯ প্রাজগৎ। লৎ, চিৎ এবং ৯ গা প্রাণ জগৎ। প্রাণ 
জগতে জীননীজ স্ুল শরীর প্রাপ্ত হয়।: বং তন্মাব্রাগুলি এখানে 
স্কুল ক্ষিতি, অপ, তেজ, এবং বায়ুরূপে গরিপং হয়। 

২, ৩, & পুরুষোত্তম স্তর হইতে আইস করিযা প্রাণজগৎ পর্বানত 
ব্যপ্ত জীব। ইহা একটী রেখারূপে দেখানো হইয়াছে । », ইহা 
প্রতিবিষ্ব। এখানে দীব জ্ঞানজগতের তটস্ক হইয়া অবস্থান করেন। 
৩, ইহ। জীববীজ। এখানে প্রতিবিত্বটী বীজরূপে পরিণত হয় 
ইহাই জীবের অহং তত্ব । রেখাটাকে ই, উ, অ, খু স্তরে তবঙরূপে 
দেখানো হইয়/ছে। ইহা জীবের মনোময় কোষ। খল্মন। ই লবুদ্ধি, 
ও-্চিত্ত, অ-চিত্তের এক অংশ। উ কেন্দ্রের এক অংশে অহং 
থাকে । মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহং-মনোমত় কোষ। ৪ ইহা একটী 
ঘটুকোণ যন্ত্রকূপে দেখানো হইয়াছে। এখানেই: সুল দেহধারী জীবত্ব। 
৫, ৬. হ, অংশ পাঠ ককুন। 


২৪, শক্ষিঝাদ-ভাঁয পীনা...৮ 


জীর রেগনাটী জুল হচ্ছ পুকুফোত্তয় স্তর, পর্বন্ত ব্যান্তরূপে দেখানো 
হটটয়াছে। অহঃ:(৩) হইঃজন্্ারভ্' করিয়া স্থুল (8) পধ্যন্ত ব্যাপ্ত এই? 
হরকে, বদ্ধজীর, বল?) যায় সাধনার, পথে অহং কেন্্র ভেদকারী' 
সাধককে শিব বাঁ যুক্ত বাজ্ঞানী বলাযায়। জ্ঞানের তটকে (২) ভে, 
কারী,সাধকই,পুরুযোভম হন। শ্রীরুষঃ,এ, সর প্রতিঠিত' মহাপুরুষ । 
এরূই জ্জীব.কি.অবস্থায় বন্ধভীব, মুক্তজীক'ও,পুরুযোতম হন, পাঠক,ইহ। 
বুবিতে চেষ্টা করুন। জ্ঞানের তট. ভে করিবার পর সাধক: শত়ি্তত্বে; 
প্রবেশ করেনএরং তধম. তিনি পরা প্রকৃতি।ব1 অক্ষর ব্রদ্ষকে জা্িবার 
শক্তি অজ্জন্ন করেন। শ্রীকৃষ্চ ততৃতঃ- তাহাকে ( আত্মাকে ) জানিবার 
যে সব কথা বলিয়াছেন, আমরা “সচ্চিদেকং ব্রহ্ম”? চিজ্জে উহ! ব্যাথ্যা 
করিবার চেষ্টা কবিলাম। জীবই পুর্ণ বিকাশের স্তরে পুরুযোভম । 
এখানে ১৬ কল! বা অনন্ত কলার বিকাশ। যন্ত্রটাকে “টু কোখ” 
দেখানো হইয়াছে । (পাঠক তান্ত্রিক শ্রী যন্ত্র দেখুন। এষ যন্ত্রে” ১৬টী 
পাপড়ীবিশিষ্ট একটী.পদ্মের মধো বছ ভ্রিকোণবিশিষ্ট “শ্রী যন্ত্রের” রহস্য 
কোন উচ্চ স্তরের সিদ্ধ সাধকের নিকট জানুন )। 

৫, ৬; ৭৭ ৮, ৯» ইহা একটি অষ্টদল বিশিষ্ট বন্ত্র। এই যন্ত্রটী কালী' 
দুর্গা, কষ, নারায়ণ প্রভৃতি সব -পৃজায়ই ব্যবহৃত হয় । অব ই, উ, খ, 
৯,. ও, ৬, £ সংযুক্ত ১ চিহ্ছিত মন্ত্রকে এখানে বিস্তার ও বড় করিয়া, 
দেখানে! হইয়াছে । 


৫ ঘট কোণ মধাস্থিত কেন্দ্র! ১ কেন্দ্রে বাহ! বুঝায় এই কেগ্রাও 
উহারই স্বরূপ। ইহা নিগুণ ব্রন্মকেন্র। 

৬ উদ্ধমুখী ঝ্রিকে।ণ। “সৎ চিৎ একং ব্রহ্ম? যঙ্র। . এই যন্ত্রলয় 
জাপক । ইহ" তন্ত্রমতে ব্রন্ষমন্ত্। 


4 নিয়মুখী ভিকোণ হল্। ইহা “সৎ চিৎ আনন্দৎ বর্ম” হঙ্প। 
ইহা কৃষি কারক | ইহা বেদমতে ব্রন্গমন্ত্র। 


সপ্তুমোহ্ধ্যায়; জ্ঞানিবিজ্ঞানযোগং ২৯১ 


রসোহহমগ্ল, কোন্তেয় প্রভাম্মি শশিসূর্যয়োঃ। 
প্রণবঃ সর্র্ববেদেষ শবাঃ খে পৌরুষং নৃষু॥৮ 


৮। ইহা বন্য অন্্দল। ১ চিক্ছিত কেন অই,উ) খ,৯) ও) ৮ 
আটটিাশক্তি আছে । এখানের অষ্টশক্তি এবং ঞঁ অষ্ট শক্তি একই তত 
জ্রপক'। (শ্রী' যন্ত্রে এই আটটীকেই ১৬টী পাপড়ীরূপে দেখানো 
ছুইর্াছে )। 

নর রা জীব, প্রকৃতি ও বহ্গতত বুঝানো হন এইবার মস্তিষ্ক 
চিত্র দেখুন । মৃত্তিষ্ষ ও মেরুদণ্ড ব্যাপ্ত ব্রাক্দন]ড়ী এবং ব্রহ্মনাড়ীর 
অন্তিষ্ক ভাগের বিভিন্ন কেন্ত্রগুলি বুঝুন (জঁ্দবিকাশ ওয় খণ্ড ভ্রঃ)। 
অহং কেন্দরটী মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ৪ কেনে বিস্ুর্ান। দাধারণ জীবের 
কর্ম ও চেষ্টা অহংকৈক্টিক। অহং কে ভদ হইলেই জীব ঞ্জানী 
হন এবং শরীর, মন, প্রাণ আঁদি শরীরের রা তখন অক্ষর পুরুষের 
অধীন হইয়া যায়। জ্ঞানতট অতিক্রম ৮ মাত্রই পুরুষোত্তয 
হম। এ্রবং ভাহার শরীধ, মন, প্রাণ আর্ছি (সবই পুরুযোত্তম বা শুনব 
আত্মার অধীন হইয়া যায়! এই জন্তই" চিত ৪ চিহ্নিত কেন্ত্রকে 
প্সচ্চিদ্েকং ব্রহ্ম” এবং “লচ্চিণানদং বরহ্থা গ্রতীক ৪ জন্য 
বটুফোণ কর! হইয়াছে। 

৮। হেকোন্তেয়। সমস্থ জলের মধ্যে রসই আত্মা। হূর্যা ও চন্দ্রের 
মধ জ্যোতিই আত্মা । লর্ধর বেদের মধ্যে প্রণবই আত্মা। আকাশের 
আত্মা শক এবং নরের আত্মা পৌকুষে বিদ্যমান |. 

শক্তিবাদ ভায্য। পূর্ব: পূর্ব গ্লেকে ধে ভাবে দ্বার্শনিকতার 
আলোচনা হইয়াছে এই গ্লোকে লেইরূপ দার্শনিকতাত্ব কথা বলেন 
নাই। ইহার তত্তৃগুলি বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মধ্যে নিহিত কর! 
হইয়াছে। তিনি ঘলিতেছেন, প্লে তিনি রদ| ভবে জলে এব্‌ং 








রা শক্তিবাদ ভাযান্সীতী” 


রসে ভেদ কী? জলের মধ্যস্িত পালন, পোষণ ও রক্ষণের শক্তিই 
জলের বস। এইরূপ হ্ূ্ধ্য ও চন্দ্রের সঙ্গেও জীব ও জগতের কতকগুলি 
বাস্তব সম্বন্ধ আছে। সেই সবন্ধের মুলে তাঁহাদের জ্যোতিই প্রধান 
কথা। স্ুর্ধোর জ্যোতি চন্দ্রে গ্রতিফজিত হয় এবং “চন্দ্রের. নিজদ্ব 
জোতি নাই, উহা তা ঘটনা । এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে চক্রের 
যে জ্যোতির মধ্য দিয়া যে অমৃত বিচ্ছুরিত হয় এবং সুর্যের যে জ্যোতি 
বিশ্বকে পুষ্ট করেন, উভয়ের শক্তি এক নহে। এজন্য চন্দ্র ও স্্ধা 
জ্যোতিকে ছুই ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । বেদ অন্ত, কিন্তু বেদের 
সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি ওঁকারে বিগ্যমান। সমস্ত বেদের সার 
হইতেছে ছন্দ এবং সমস্ত ছন্দের সার হইতেছে ও$। ছন্দগুলির উ্থানত 
অ, ছন্দের স্থিতিই উ এবং ছন্দের লয়ই ম। বৈজ্ঞানিক ভাবে ও জে 
সমস্ত জ্ঞান ও শক্তির মুল পাওয়া যায়। বেদের লক্ষ লক্ষ মন্ত্রের 
অনুশীলন অসম্ভব । কিন্তু ও কার অন্ুশীপন সকলের পঙ্গেই স্ম্তব। 
ইহার ফলে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির অনুশীলন সম্ভব। এজন বেদের 
রদ ৬কার। আকাশ দ্রিগন্তব্যাপী। এই আকাশ শবরূপে জীবের ও 
জগতের কার্যে লাগে। নরের মধ্যে কর্নুশক্তিই নরের আত্মা। এই 
কর্মশক্তিকে যিনি যত বেশী কাঙ্জে লাগাইয়াছেন, তিনি তত বড় 
মানব । নরের পৌরুষে কলকারধান!, নরের পৌরুষে নমগঠন ও বিল্লব 
নরের পৌরুষই অসুর ভাব, নরের আরও উন্নত পৌরুষই শাক্তবাদ। 
পৌরুষহীন নরই ছুর্ববলবাদীয় নর। ইহাদ্দিগফে নর না বলিয়া অন্ুর 
বাদীদের নারী বলা ভাল । বৃহৎ বন্তর যতটা জীব ও বিশ্বের কল্যাণে 
নিয়োজিত হয়, উহাই সেই বস্তর আত্মা। ইহাই এই শ্লোকের মর্দমকথা। 
পাথর মাত্রেই লৌহ আছে। কিন্তু যে সব স্তানের পাথর হইতে লৌহ 


সংগ্রনথ ক্নত্যঞ্চ অধীক ব্যয় সাধ্য, উহাকে লোহ|র থনি বল। চলে না। 
এ জন্যই রলই দল, গ্যোতিই. চূত্নতর্ধা, প্রণবই বেদ'। শকই আকাশ 


লঝিগরচিএ পু ॥। 


সপ্তমোহধ্যায়: স্ানবিজ্ঞানযৌগঃ ২৯৩ 


পুণ্যে! গন্ধ; পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ। 

জীবনং সর্ববভৃতেধু তপস্চান্মি তপস্থিযু ॥ ৯ 

বীজং মাং সর্ধ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 

বুদধিবুদ্ধিমতামশ্যি তেজত্তেজন্মিনামহম্‌ ॥ ১০ 
এবং পুরুষাকারই মানবন্ব। গীতা কেবল দার্শনিক গ্রন্থই নহে, ইহা 
এই কর্ণাীবনের অমূল্য মম্পদ। 

»। পৃণ্ গন্ধই পৃথিবীর আত্মা, সুর্যের তেজই সূর্যের আত্মা। 
জীবনই জীবগণের আত্মা। তপশ্যাই তপস্বীর আমাক । 
শক্তিবাদ ভাস্ত। গন্ধই পূর্থী তন্ব। এখানে বিষাক্ত গ্যাসকে 

বা হূগন্ধকে আত্মা বলা হয় নাই। বিষাক্ত সর প্রয়োজন থাকিতে 
পারে। অন্ুর ধ্বংসের জন্য অন্তররূপে উদ্ীী সামরিক ব্যবহারও 
অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু পুণ্য গন্ধ সদাই প্রিমক্ধলের হেতু। সমস্ত 
প্রণীত তিনিই ভীবনি শক্তি। নিস্ডেজতা জনের লক্ষণ নহে, উহা 
স্বতৈর লক্ষণ। মৃতকে মৃত বলা াভাবিকু? কিন্তু জীবন থাকিতে 
মৃত কে? উহাও বুঝা প্রয়োগ্জন। তপস্যা ্পস্থীর আত্মা। নামে 
অমুকানন্দ সন্লাংসী। বাড়ী গিয়ে দেখো বিলাসের রক্ষমঞ্চ ও ভোগের 
তাগব নৃত্য। নামে অমুক দেশের প্রধান মন্ত্রী, কাজে দেখো শত্রুর 
তোষণ ও রাজ্যের সর্ধনাশ এবং চোরের পোষণ। নামে গ্রাম 
রাজ্য” । কাজের বেলায় দুর্ভিক্ষ ও দুর্নাতিতে আচ্ছন্ন রাবণ নীলা! 
ষুল কথা, কল্যাণের কার্ষো যাহা লাগে, উহাই সেই বস্তর আত্মা। 
কল্যাণের কার্ধ্য যাহা! লাগে না, উহা সেই বন্তর নরক তুল্য অবস্থা। 
তোমার মুখে জোড আছে, কাজেই তুমি সেই নরককার্াকে স্বর্গ-কাধ্য 
বলিষ! চালাইতে থাক । কিন্তু নরক নরকই থাকিবে। 


১*। হেপার্থ! আমাকে (আত্মাকে ) সর্বডূতের মুলভূত “বীজ” 
জানিবে। আমি (আত্মা) বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তে্জশ্বীর তেজ। 
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২০৪ শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। 


বলং বলবতামন্থি কামরাগবিবর্জিতদ। 
ধর্মানিরুদ্ধ ভৃতেধু কামোহ্টি ভরতর্ষভ। ১১ 
শক্তিবাদ ভায্ু। এই অধ্যায়ের ৭নং লোকের পরে ধতগুলি, 
শ্লোক বলিলেন সবগুলির অর্থই শক্তিবাদীয়। বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব 
দিতে উৎপাহ ও উদ্দীপনাময়। দার্শনিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 
এই কার্ধ্যকরী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আত্মাকে দেখার শিক্ষাটী সতাই 
উপদেয়। টীকাকারদের মায়াজালে গীতাবাদের এই বাস্তব দৃষ্টি 
হইতে আজ সমাজ বঞ্চিত। ৮ হইতে ১১নং শ্লোক গীতার মধ্যে শক্তি- 
বাদীয় অমৃত । মান্নুয আত্মাকে ত্যাগ করিয়া ধখন ভোগবাদে জড়াইয়া 
ধায় তখন তাহার প্রতি কাধ্যে ও প্রতি চিন্তায় নৈরাশ্ঠ দেখা যায়। এই 
নৈরাশ্তকে ঢাকিবার জন্য ,দ আজ বায়ক্ষোপ, কাল মোটরত্রমণ, পরশু 
সাজসগ্জায় ঝকমকানি করিয়া জনসাধারণকে চমক দেখায়] কিন্ত 
এ নব ঝকৰকানীর মত অর্থ ও যৌবন যখন কমিয়া যায় তখন 
নৈরান্তকে ঢাকিনার আর কোন বেসনই তাহার থাকে না। তখন 
নৈরাশ্ত তাহাকে ভালভাবেই ঘেরিয়া ধরে । শক্তিবাদ (গীতাবাদ) তে। 
আর সেই মতবাদ নহে! এই জন্যই গীতার আত্মবাদকে শক্তিদক ) 


বহার! জীবনী শক্তির উতস্তরূপে আকড়াইয়।ছেন তাহাদের চরিজ্র সম্বন্ধে 


কতকগুলি বিচিত্র লক্ষণের হৃত্রপাত গীতা নিজেই করিয়াছেন। ওরে 
মূর্খ! আত্মা কেবল দার্শনিকের বুলি নহে--মাত্বা জীবনী শক্তি, আত্ম] 
বুদ্ধিমত্তা, আত্মা তেঞ্ন্বীতা, আত্মা বীর্য; আত্মা বিশ্বকল্যাণ ও আস্মা- 
বিকাশের অনুকূলে 'কাম'। এই আত্মাই দনুঙ্লনী মাছুর্গা। এক দিন 


সতাই আম্মার উপসনা ছিল। এখন ধর্শের নামে চলিয়াছে 
টা্গার খাত! ও যাইকেব তাগুব নৃত্য বা টুন টূ্ গোনাই গেলাই অথবা 


| ১ [১ গোপীচদ্দন। 


১১1 কামদাহীন ও আণক্কিীন বলশাপী ব্যক্তির যে বল নে ব্লই 


সপ্তমোহধ্যায়ঃ জ্ানবিজ্ঞানযোগঃ ২০৫ 


যে চৈব সাত্বিকা ভ!বা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 

মত্ত এবেতি তান্‌বিজ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২৪ 
আমি (আত্মা)। আবার ষে কামনা ধর্ষেরঅবিকুদ্ধ (অর্থাৎ বিকাশের 
অনুকূল ), আমি ( আত্মা ) সেই কামনারপে স্থিত। 

শক্তিরাদ ভাষ্য । শক্তিকে অসুরবাদীর] যে ভাবে প্রয়োগ করে 
সেই বলকে আত্মবল বলা হন নাই। যে বল কামনাহীন হইয়া বিশ্ব 
কল্যাণ ও অসুব্ধবংশের জন্য নিয়োজিত হয় উহ্ারই নাম “আত্মবল”। 
' আমাদের দেশের অহিংলবাদীরা অন্ুরতোধণকেই “আত্মবল” 
বলিয়াছিলেন। ইহার ফলে যে দুর্দশা ভাবত্কের আসিয়াছে উহা ১** 
বংসরেও সংশোধন করা সম্ভব হইবে না। 

১২1 যেসব সাত্তিক, রাজস্‌ ও তামস। ১১ আছে, সেইগুলি সবই 
আত্ম! হইতে বিকশিত হইয়াছে । তাহারা সাতে আছে (আমার অধীন 
ভাবে আছে )। আমি (আত্মা) তাহারে মধ্যে নই (অর্থাৎ আত্মা 
সেই লব গুণের অধীন নহেন )। রা 

শক্তিবাদ ভাষ্য । “আমা হইতে ক হওয়া” মানে আস্মারই 
বিকাশ জানিতে হইবে | সত) রঞ্জঃ তন্নঃ, তৃরীয় ' এবং ব্রহ্ম; 
সতৃজ্ঞানের এই €টা স্তর। €টা রই নার রূপ। আত্মা যতক্ষণ 
ীবত্ের গণ্ডীর মধ্যে থাকেন তখন আত্মা ত্রিগুণের অধীন। আত্মা, 
যখন বিকাশের পথে ভোগসীমা, কর্শসীমা ৪ জ্ঞানসীমা অতিক্রম 
করেন তখন এই আত্ম। আর প্রকৃতির অধীন থাকেন না। এখানে 
ব্রীকৃষ্ণ যে সাধারণ জীব নহেন, সেটা ভালভাবেই বলিয়াদিলেন। 
গীতা ব্যবহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিকে যেমন উচ্চ স্থান দিয়াছেন 
সেইরূপ জান ও অলৌকিক জগতের জন্যও সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিকে অনুসরণ 
করিতে বলিয়াছেন। পরকালের সুখের আশায় এ জগতের সব কিছু 
খগ্তা বা অনুরের হাত সমর্পন করিস কোনও প্রকারে . “তৃণার্থপি 







২০৬ শক্তিবাদ ভান গীতা 


_ ব্রিভিগুণময়ৈর্।বৈরেভিঃ সর্বমিদং জগত 

" মোহিতং নাতিজানাতি মামেভয; পরমবায়ম্‌ ॥ ১৩ 
স্ুনীচেন” জীবন কাটাইলাম। এইরূপ জীবন গীতা, বেদও চণ্ডী স্বীকার 
করেন নাই গীতাজ্ঞান জগতে এতটা শক্তিশালী হইতে নলিতেছেন 
যে প্রাকৃতিক নিয়মকে অধীনে রাখিয়া চলা যায়। এবং গীতা কর্খ- 
ভরগন্ধে অন্রদলনে সর্বশক্তি নিয়োগের প্রেরণা দিয়াছেন । ইহাই 
মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন। | 

১৩। ব্রিগুণ হইতে উৎপন্ন ভাব দ্বারা! সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন আছে, এ 
ন্ট ইহাদের পরপারস্থিত অব্যয় আত্মাকে কেহই জামিতে পারে না। 

শক্তিবাদ ভাস্ট। তিন গুণের অতীত অবস্থায় দীড়াইতে হইলে 
বাল্যকাল হইতেই ব্রক্ষনাড়ীর ধ্যানসহ উপাসনা অবলম্বন করা 
প্রায়াজন। অস্ুরবাদী ও দুর্বললবাদীরা তিনগুণের বাইরে য;ইতে 
গারে না। এ জরস্থেই খষিগণ বাল্যকালেই গায়ন্রীদীক্ষা। ও মহাব্যান্বতি. 
ধ্যানের ভিত্তিতে ধর্মের গোড়া পত্তন কবিয়াছিলেন। আমরা যুগের 
গতি বুঝিয়া প্রাথমিক ধর্দখের জন্য গুধু ব্রক্ষনাড়ীর ধ্যান ও উপাসনার 
কথা বলিয়াছি। সে সঙ্গে শক্তিবাদ, ছুর্বলবাদ ও অস্থুরবাদ বুঝি 
লৌকিক জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতিও স্থির করিতে বলিয়াছি। 

সাত্বিক (জ্ঞান) মায়ায় আচ্ছন্ন মানবই ব্রাক্ণ। সত্ুরাস 
মায়ায় আচ্ছ মানব ক্ষত্রিয়।,. রজঃতামস চায়ায় আচ্ছন্ন গণই বৈশ্ত। 
তামস মায়ায় আচ্ছন্নগণ শূদ্র। এইরূপ ক্রিবিধ মায়ার বেষ্টনীর মধ্যে 
ষাহ!রা আছেন তাহারা ব্রহ্ধনাড়ীর আশ্রয় এহণ করিলে মায়ার . সীমা 
জতিক্রম করিতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন আরও একটা গ্রক্কৃতির 
মাহষ আছে। উহারা তমঃ (অজ্ঞান) প্রধান রান ৰা আন্রিক্ক 
প্রকৃতি। ইহারা সর্ধতো্ভাবে আত্মজানের অযোগ্য ।. ক্রমবিকাশে 


পু বিযুলফণ ও আমরিক বিচক্ষণ দেখুন। 


সপ্ডমোহধ্যায়ঃ জ্ঞান বিজ্ঞানযোগ; ২৭ 


দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া । 
মামেব যে প্রপদ্ভন্তে মায়ামেতাং তরাস্ত তে ॥ ১৪ 


ন মাং ছুষ্কৃতিনো মূটাঃ প্রপদ্ভান্তে নরাধমাঃ। 
সায়য়াপহৃ তজ্ঞানা! আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ 


১৪। আমার (দত্মার) এই ভ্িগুণময়ী মায়া দৈবী মার়;)ইহা অতিক্রম 
রা কষ্টসাধ্য; কিন্তু ধাহার! আম্যর (আত্মার ) শরণাপন্ন হন তাহার! 
ইহা! অতিক্রম করিতে পারেন। ূ 
শক্তিবা? ভাষ্য | দৈবী মাধা মানে অগ্লৌোকিক মায়া। যাহা 
লৌকিক উহা আমরা দেখিতে পাই। বু যাহা অলৌকিক উহা 
বুঝা কঠিন সাধারণ' লোকে মনে করে; ঁ স্বামী, পুত্র কন্টাদিরাই 
মায়া। বাস্তবিক ঘটনা উহা হে। মহষের [অন্তঃকরণে ভোগবাসন! 
মোহ, ও অহংবুদ্ধি থাকে? উহারাই নু আটকাইয়া রাখে। 
ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান পরায়ণ হও এবং শাভনাদীুাধনায মন দাও) এ সব 
বাধ! অতিক্রম করিতে পারিবে । ্ 
১৫। যাহায়া হুত্বতকারী, মৃঢ় ( তামসাজর ), যাহারা নরাধম, 
মায়াদারা যাহাদের জ্ঞান অপন্ধত হইয়াছটে এমন অস্থরভাবাপশ্লগণ 
আত্মাকে (আমাকে) লাভ করিতে পারে না।. 





শক্তিবাদ ভায্ত। যাহার! অনুর ভাবাপরন তাহারা আত্মাকে 
লাভ করিতে পারে না। সর্ববধন্মবাদীরা অস্থ্রবাদ, দুর্বলবাদ ও 
শক্তিবাদ বিচার না করিয়া সকলকে একই আত্মার ভক্ত বলিতে চান। 
এইরূপ প্রচার কর! চাদ্দার ভক্তি, না কি আত্মার ভঙ্জি। সেটা কে 
জামে? যাহারা কাফেরহত্যাকে পৃণ্য . বলে, লুঠন' রত. গপামীকে 
ধর্ম বলে, গীতার মতে তাহাদিগকে দাতার উপালক ধলা যায় না। 


২০৮  শক্তিবাদ তাত়গীর্তী 
চতূবিবধা ভজন্তে মাং জনা: নক তিনোইজুন | 
আর্তো জিজ্ঞানুরর্থার্থা জ্ঞানী চ ভরততর্ধ ॥ ১৬ 
তেযাং জ্ঞানী নিতাযুক্ত একতক্তি হিশিষ্তুতে। 
প্রিয়ো তি জ্ঞানিনোহত্যথমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১ 
১৬। হে ভরতর্যত অঞ্জন । সুকৃতি সম্পর ব্যান্তিরা আর্ত? 
ততুজ্ঞানেচ্ছ অর্থাী, ও ততৃক্জানী এইরূপ চার প্রকারে আমাকে 
(আত্মাকে ) উপাসনা করিতে থাকেনা 
চার প্রকারের ভক্তির মধ্যে অর্থার্থার কথাও আছে। তাহারা 
কালী পুজা করিয়া ডাকাতি বিদ্যা চালায় বা যাহারা আল্লাহর নামে 
নুট করিরা ধর্ম করে, সে সব ছুস্কৃতকারীগণকে গীতা ভক্ত বন্দেন 
নাই। বৈধ উপায়ে থাকিয়া ঈশ্বরভক্তি সহ অর্থাথা হওয়া গীতার মত 
অর্থ চিন্তায় জঙ্জরিতগণ জ্যোতিষের পেট না ভরিয়৷ বা পুরোহিতের 
ধরক্ষিণাবাদের আশ্রয় না লইয়া, শিবের মাথায় জল দ্িরেন। ইহাতে 
সঞ্চিত স্ুকৃতি জাগ্রত হইতে সুবিধা দিবে এবং সুদিন আসিবে। 
১৭] এই চতুব্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত একনি ভক্ত জ্ঞানীই 
শ্রেষ্ঠ। কারণ আমি তাহার অত্যন্ত প্রিয় তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়। 
শক্তিবাদ ভাষ্য । জানী তো সদ! তাহাতে স্থিত এবং তাহাকে 
লইয়াই জীবন কাটান। কাজেই জ্ঞানীর প্রিয় যে আত্মা, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু আত্মার প্রিয় কি ভাবে জ্ঞানীরা হন, সেটা সাধারণ 
লোকের জন্ত বুঝা একটু কঠিন। জ্ঞানীর ট্রকুফের মত ততৃজ্ঞ পুরুষগণের 


প্রিয়, ইহা বুঝা সহজ ; কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মার প্রিয় কি ভাবে সেটা বুঝা 
বেশ কঠিন। স্থাত্বার নিকট প্রিষ্ব বা অপ্রিয় কি থাকিতে পারে ? 
এখানে. প্রির যানে নিকটস্থ ) বিকাশ বীছার যত উন্নত টিনি ততটা 


পুরুযোভম ভ্তরের নিকটস্থ। এইরপ ক! গীতার জঙনক্ক স্থানেই 
দেখিতে পিয়া ধীর |. :. ৃ 


সগুমোহধ্যায়ুঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ; ২৯ 


উদ্দারা: সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বা্মৈব মে মততম |: 
আশ্ডিতঃ ল ভি ঘুক্তাত্ম! মামেবানুত্তমণং গতিম. ১৮ 
বহুনাং জব্নামন্তে হধানবান মাং প্রপদ্যতে ৭ 
বাস্থদেব: সর্ধবমিতি স মহা মুছুল'ভ: 1 ১৯ 

এই অধ্যায়ে ১৫ শ্োকে অনুরধাদীগণকে আত্মা পথের পথিক বলা 
হয় নাই ॥ আমরা ক্রমবিকাশ শ অন্যন্য গ্রন্থে জসুরবাদকে ও অপুষ্ট 
'বিকাশকেও বিকাশের একটা স্তর বঞ্চিছি ৭ অই ছুইটী স্তরকে বিকাশের 
স্তর মানিলেও ইহারা যে আম্মার পথিক হন না গ্রাবং ইহারা বে আয্মাকে 
লাভ করিতে পারেন না, এ কথ। বলিয়া রা ভাল। আর্ত, জিজ্ঞান্ু 
অর্থার্থী এবং জ্রানলক্ষণ যুত্তগণ-সফলেই আস্থার! উপা্ষক এবং আত্মগ্তান 
প্রাঞ্ত হইবার জন্ত বেশ্যি | কিন্ত হান ও অপু জঙ্গণবুক্তগণ 
কিছুতেই আত্মার উপাসক হইবার বোগাত! শা 
পর্যান্ত পিশাচ শু উপদেধতাতর উপাসনাকেই- চিন্তি করিতে বাধা হুন। 
-শক্তিউপাসক রাবন দুষ্ৃষ্চি ত্যাগ করিয়া রামের! লগ মিত্রতা করিতে পারেন 
ননাই$ কলে মহাশক্তি শেব পর্যান্ত রাবনকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া ধান। 
'ভিনি যদি পিশাচ উপসনা করিতেন, তাহা হইলে এইভাবে -পরিত্ান্ত 
হইভেন লা? 

১৮। ইছাপ্া সকলেই মহান! তাহ! হইলেও জ্ঞানীর আত্মামই 
শস্বরূপ, ইহ! আমার মস্ত । কাদণ জানী আত্মাতে নদ! বুক্ত। বে আত্মা 
জামারই স্বরূপ এবং নাহ] উত্তম গতিত্বদ্ধপ 1 

শক্তিকাদ গাত্য | জীকুঞ্চ। সমন্তধর্নকে এক না বলিয়া ১৫ শ্রোকে 
্স্থুরবাদকে তির্ক্কার করি! আত্মবাদিগণকে শ্রেষ্ঠ বলিলেন বাং তাহাদের 
ধ্যে জ্ঞানিগণকে সর্বশ্রেঠ বলিলেন । 

হেখা ফা নান) বূ্বলঘাদ ও শকতিবাদ না! বুশিয়াঁ সকলকে ন্থই 

প্থাক্জার উপাসক বলিয়া ধারণা কর এবং প্রচার ফর! মুখঠারই লক্ষপ | -" 

১৯। অনেক জনের পর, 'বাহদেবই-লব,” জানবান আত্মাকে এইদপে 


০৯৯ 





২১ শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। 


কামৈত্তৈতৈষ্ তজ্ঞানা? প্রগদ্ধন্ডেইস্ত দেবতা: 
'তঃ তং নিযষষান্থার প্রকৃত। নিষুতা: স্ব) ২০ 
প্রাপ্ত হন। এইয়প মহাত্মা অতি দুজভি। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । এখানে “সর্ব” শবাটীর অর্থ বুঝিলে শ্লোকের ব্জরথ 
বুঝিতে অন্ুবিধা। হইৰে না। “সর্ব শবের অর্থ “সৃষ্টি” । একই “আত্মা” 
"সমস্ত জীব ও জগত্রুপে স্্ ৰা বিবিত হইয়াছেন । সুতরাং হৃষ্ট জীব ৪ 
জগত আত্মারই রূপ । ক্রযবিকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ অধায় এদ্চিদেকং 
' শরন্গ” ব্যাখ। কর! হইয়াছে । আত্মাই জগতরুপে পরিণত “সৎ” হক্ধ এবং 
আত্মাই অগত্তের ভ্রষ্টা, কর্তা, ও জ্ঞাতারণে “চিৎ” হক্ধ বাঁ চেতনা । ইহা 
পুরুষোত্রম স্তরের শেষ অগ্তুতি ॥ এই স্তরের জ্ঞান লাভ হইয়াছে এমন 
মহাত্মা “হুছলত” এই কথ প্রীরুঞ্ণ নিজেই বলিতেছেন । পাঠক এই 
অধ্যায়ের ধম গ্লোক দেখুন । অনেকে পর্ঝভূতে আত্মদর্শনের করত করিতে 
বলেন । এ স্ৰ ভাকের-সাধন। হইতে রিক!শের ক্রম ও উচ্চ শরের চরিত্র 
ছয় করা ভান। 

২*॥ সেই সেই কামনা হ্বার জ্ঞান বাহাদের অপহৃত হইয়াছে 'এসন 
খ্যান্ধিণখ, সেই সেই বিহিত নিষ্তঞ অবলম্বন পুর্কক, নিজ নিজ প্রকৃতি বা 
প্বভায়ের বশবণ্তা হইয়া (আত্মা ভির)অন্য দেবতার উপাসন। করিয়। থাকেন। 

শক্কিবাদ ভাষা । এখানে কামলাভেদ, দেবভানেদ, উপাসনার ভেদ 
ও উপাঁনকের প্ররৃতিভেদের কথা বলিলেন । আমরা বলি এসব পর তো 
ও নিয়ষের মার পাঁচে না পড়িয়া শুধু-আস্মাকে কেন্জু করিয়াও .সফাম 
ইপামন। চলে। হরহ্ষনাড়ী এবং শিৰপিশু ধ্যান করুণ একং গায়ত্রী বক্গগ্ততির 
অবলগ্নে পক্তিবাদীয় উপাসনার অভ্যাস করুন। ব্ষনাড়ী, শিরপি”ও 
আন্ঞাচকের প্রতত্ষ-মর্তিরপী শিবের উপর জল ঢালুল ও পত্রপুশ্প নিবেদন 
করুন । . ইহার ফলে-নৌকিক. কাষনা)এবমানমিক শা তু ব্ানলা 
বব সহজ হরে । ১ ৩ 


সগ্ুমোহধ্যাঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ ২১১. 
যো যোবাং যাং তন্থুং ভক্ত: শরগুয়াচ্চিতুষিচ্ছভি। 
তল) তল্যাচলাং শ্রদ্ধাং ভাষেব বিদধান্যছদ, 1:২১ 
২১1 হেবে ভক্ত শ্রহার ুহিত বে যেরূপে 'অর্না করিতে ইজ্ছা. 
করেন আহি অর্থাৎ আত্মা ত'ছাঁদের আচল! শ্রদ্ধার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । 
শৃক্তিবাদ ভাষা । “আমি” শব মানে »আত্মা” 1 অর্থাৎ -ও শ্রদ্ধা 
'আত্থা হইতেই "আসিয়া! খাকে। আতম্াকে দেবভাররপে উপামদা করা 
. সীতা সমর্থন করেন । ইহার কারণ আত্মাই বিশবদাণ্ড ও জীবরূপে ভিত । 
আত্মার প্রধান ফেব্র্র সত্য, তেজাদি দৈবী ভাব । উহার অনুশীলন খাকিলে 
এবং বঙ্গনাড়ীর ধান থাকিলে দেবতার পুজা * আত্মা উপাসনার ভেদ 
ভেদ খ্রাকে না । খ্ষ্টানগণ বিশু, মেরী, জুশ ভিন্ন জন্ত উপাদনাকে বৃতপরদ্থি- 
বলেন | আনি বাইবেল গড. ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনাকে ধ্বংশ করিতে 
আদেশ দিয়াছেন ( জ্ঃ ছিতীয় বিবরণ» পর্ব ধহ: ৫)। কুরাণে বুর্তিপূজক 
সম্গরণায়কে বেখানে পাইৰে সেইখানে হত্যা ফ্রিতে বলিয়াছেন (হর: সুরা 
বরায়ত । আঃ ৩) ; কুরাণে সুর্তিষরংশ ও ুিপূজকদিগকে হতাার আদেশ 
দিলেও কাবার (ইহার অন্য মাম কিবলা, ইনি কেবলেখর বা একেস্বর শিব) 
পৃ নমর্থন করেন ! কুরাণের ই'রেজী অর্ধীবাদক মহন্মদন্মারী এই পৃজা 
সমর্থন করেন) কারণ ইহা! নাকি ঈশ্বরের পুঁজ! পিক্ষ1 দিবার জনা প্রয়োজন 
হিল । আমরা বলি, তবে প্রতি ষ্ধিয়ে শিবমুর্তি থাকিলে মেখানে ঈশ্বর 
পুঙ্গার শিক্ষার কেন্দ্র হইতে পারিবে না কেন? অধ্যাত্ববাদে মৃত্তিপূজ বা 


নিরাকার পুজার, প্রশ্নই আসে না। কারণ আত্মা ব্যাপক | বিশ্বের কোন 
বন্তই আত্মার রূপের বাইরে নয়। বাহার! আস্মরূপের সন্ধান পান নাই এবং 
যাহারা পিশাচউপানাকেই ঈশ্বরপৃজা! বলেন তাহারাই উষ্টা পাপ্টা কথা 
খলেন। সভা, প্রেম, অভ শান্তি ও তেজ গ্রভৃতি দেবীভাবের বৃদ্ধির জন্য যে 
ফোন উপাসনাই আত্মার উপাসনা । অনুরবাদ, লুষ্ঠন, গুণামী, নরহত্যা, ও 
দেবতার সান নাশস্গপ কার্ধ্যকে বর্খাই বল। চলে না । এব ছ্ষার্যাকে ধরিয়া 
রাখিয়! কেবল পিশাচ উপসনাই সম্ভব এবং আস্থার উপারন! একেবারেই 


অসন্ভুৰ । 





২১২ শরঞ্চিবাদ ভাত গীতা 


স তয়! শন! হুক্তত্তস্যারাঁধন মীহতে । 
লততে চ তত: কামান, মফলেবকিছিতান, ছি তান, ॥২২ 
অন্তবস্ত, ফঙ্গং তাং তন্ভবত্যল্লমেধসাম,। 
দেবান, দেবফজে। যাস্তি মন্তক্তা ফান্তি মা: পি ২৩ 

২২1 ্কেং উপামক ) সেইবপ শ্রন্ধাযুক্ত. হইয়া সেই দেবতার আরাধনা 
করিয়! থাঃকন 1. তাঁহার ফলে, আম। কর্ঠক ( অর্থাৎ 'আত্মা কর্তৃক ) বিহিত 

ঘেই সব কামা বস্ত:্রকল নিশ্চয়ই লাভ.করিয় থাকেন । ' 
শক্তিবাদ ভাষা |. স্রকাম ভল্জগণ কি ভাবে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হন তাহা 
বুঝা প্রয়োজন । আত্মবিকা্শর অনেক স্তর আদছ- 1. যেমন শনি স্তর, 
জ্ঞান (মহৎ) স্তর, বিজ্ঞান শুর ( তান্মাহিক স্তর ), দৈব স্তর এবং স্কুল স্তর। 
স্ব কামনাবামনাই দৈবস্তরের আম্ধূব্ধাদে এহজলভা হয়। এই টদবস্তরে 
দৈবস্তর ও.অন্্রস্তর আছে 1 অস্তুরবারীয় কামনা অস,রগণ করিয়া থাকেন, 
তাহার! অনুরবাদী সুঙ্মম আত্মার আললীবরাদ ও সহায়ত গ্রাঞ্থ হন। শক্তি" 
বাদীয় কীমনা দেবতাগণ পূর্ণ করেন । ছুরবলবাদীদের ॥ক কামনাই অঙ্থুরদের 
অনুকূলে থাকে বলিয়া ও. অন্রবাদীয় কু আত্মার জগুগ্রহ কিছুট। লাভ 
করেন।, দেবতাগণ বা দৈবীসম্পদসম্পন্ন লুঙ্ম আত্ুঃগণ র্্রজবাদীদের-" 
ব্যাপারে ধাহাব্য করেন নাঁ। অন্্রবাদীয় কুক্ম আত্ুঃরা ও-দুৰ্ব'ল ৰাদীদের যে 
সব কাধ্য অনুরদের অন্্কুল হয় না, তাহাতে সাহাযা করেন ন1।. দুবর বাদী 
সুক্ষ আত্মরা কেহ-কেহ- দৈবন্তরে নিব ভাবে থাকেন, কেহ বাঁ অঙজ্রগ্তারে 
বীনতাঁবে অবস্থীম করেন। ইহারা ইহলোকে বেমন অসহায় ও-বাহীন 
ঘরেও ইহার! হীনবল, হন. এ সব অনেক কারণে ভুরজবাদীদের 

কামনা) বাসনা, সমাজ, রাষ্ট্র সবই দিনের পর দিগ হীনবল, হইতে থাকে | 
৯৩৭, কিছ অন্দ্ধি সম্পন্,,সেই রব. উপাসকগণের মেই ফল, ক্ণস্থায়ী: 
হয়? কারণ দেবযাজীগণ দেবতাকে প্রা. হন, কিন্তআমার ভকগণ অর্থাৎ 
আর্মাধাজীগণ 'আস্মাকে প্রাপ্ত হন । 
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অব্যকং-বাক্কিমাপনন। মন্যন্তে মাবৃদ্ধ়: ১. . 
পরং ভাঁফমজানন্তো! মমাহায়মনতমম, 0২৪, 

শর্তিবাদ ভাষা. জাত্মা চিরস্থারী ও. অনস্তঃ দেবান্ুরগণ ক্ষনন্থায়ী ও» 
নম্বর. আত্মার উপাকগনই; যে. শ্রেষ্ট ইহা এ শ্লোরে স্পষ্ট ভাবেই 
বলিলেন । বগেক শত সর ধরিয়া, ভারতে একদল তণত, মূর্খ, (হিতাহিত- 
জ্ামশনায ও ভাবুকগণকে মহাপুরুষ করিবাগ্ ছুণাতি প্রবল হইয়াছে, ফলে 
সেই ঘব দুর্বল আরের' মহাগুরু, গণের উপাসনা অতান্ত প্রবণ হইয়াছে। 
আমরা বলি, দুর'লবার্দীয় মহাপুরুষগগকে উপাসনা না করিয়া নারীচোর. 
নান, নারীর অপমানকারী দুরধ্যোধন, ও” হুরাদ প্রবর্তক মহম্মদ সাহেবের 
উপদনা করা ভাল।. ফে দেশের মর্বত্র আম্মাকে ' চ্গার্ট বৈষাবী, রুদ্রাণি, 
তরীয়া, কাণী, ভারা, বিপু, দুর্গ৮ও নিগুপ বদূগে উপামনার ধারা 
বিদাামান ছিল সেই জাতীয় প্বৃতিকে কতক মুর্খ ও তপ্মানর 
উপামনায় যাহারা টানিয়াছেন তাহাদের সুর্য ক্ষমারও অযোগা । 

অনেকের ধার! শ্রীকুষ্ নিজেই নিজেকে উ উপাসন রিবার'কথা বলিজেছেন ; 

আমর! শ্রকুষ্ণকথিত “আমির? উপাঃ্জন। বলি র্‌ | 
নীতার বছস্থানেট স্পষ্ট দেখাইয়। দিব । হানতে খা যাইবে'আমিল্-আত্মা 

২৪1. অবুদ্ধিমানগণ আমার ( অর্থাৎ মাতার )' জবা) অনুভ্তম ও পরম 
স্বরপটা না জানিয়। অন্যন্ত-ঙ্গাম্থারূপী আমাকে ৫ আত্মাকে ব্যক্িনিপে 
মন্েকরে ।: 

শান্তিবাদ ভাষা). জীব মাত্রই স্লরূপ আছে এব: জীবয়াতরেই নব্য 

জন্ম বিদ্তমান। শরীর পরিবর্তনশীল ও নশ্বর; কিন্তবআান্মঃ নিতা ও অব্যয় । 
এই.আয্লাই ভীবমান্রের ব্রহ্মনাড়ীতে অবস্থিত আঁচ্ছেন ।- ভীাকে বেন 
করিয়া উপাগন! করুন এবং শীহাকেই কেন্দ্র করিয়া! জীবততঃ দেবতত্ব ও 
গত জাগ্থল ) যাঁহারা নান্তিকবাদী ভাহারাজ শুজনাফীযিই- ধ্যান' করুন । 
কলোনী শরীরের কেন ও শরীরের মনত শত্তিরঃআইার, ইহার ধ্যানের” 
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হলে শরীর সেচ, তস্থ ও সবনগ থাকলে । যদি আত্মাকে নাই মা'না। বনাস্তী 
»শন করিতে তোঙার বাধার কি কারণ আছে £ আমরা হিচ্ছুঃ যুলঙমান ও 
হডানগ্ণৃক্ে শক্তিবাদনীতি বুৰ্িতে বি এবং দূর্বলবাদ ও অন্ুরযাদের সীম! 
ভ.তক্রম করিয়া নিজের ও বিশ্বের প্রত শান্তির প্ আয়ন করিভে বলি ।. 
'অ'নকেরই ধারণা শীরুষ্ই কৃষ্থউপাযনার প্রবর্তন ঝরিমাছেন 1 যদি 
ক উপাসনার প্রবর্তন তাহার লক্ষ ছি? ভবে এখানে ভিনি “বা্তিভাব? 
€ পআন্থভাব” £ ই) কখ! বাবার করিতেন ন71 ষদি ব্াঞভাবে তাহাকে 
গ্ এ তব কোন বুগেই তাহাকে পাওয়া যাবে না? সাহার অগীকচ 
হার আক্তি, সাহার ফটো) তাঁহার চিত্র বে কিরূপ হইতে পারে হহা 
কাহারও ধারণায় নাই । শক্তিস্ত:র প্রতিতিন্ধ মহাপুরুদ্ঘ ভিন কাহারও শক্তি 
মাই যে একজন শক্তি্তরের অহাপুরুমষের চিত্র ক্টন। করিতে পারেন ॥ 
এক্তিবাদে প্রতি লাভ করেন নাই "অথবা অন্ততঃ কিন্ত আছেন নাহ 
এহন কোন মহাপুরুবকেই অন্রশরণ ক) ধান করিলে উিলি হয় হুর্ধল বাধে 
জঙ্গব1 অসুঃরবাদে জভাইয়। যাবে । * 
যদি শুক্ঞ্চের আগ্ঘভাব বুঝতে চাও ভব নিজ নিজ আক্াড়ী,ত নন 
সবোগ হর এব" সাঃ প্রেম শাছি, আভয় ও হে অনুরনাশ) প্রতি 
দৈবীভাৰ অবরন্থন কর । দ্যান! আমাতে, ভোোযাতে ও হীলুষে। সদাকাল 
একবপই আছেন । হাহর। ভাথাবশে 'আনন্দমঠের ১1ধনার ধারায় আঠিঠা, 
নিয়াছেন ভাঙার ভালভাবেই জালেন, ব্র্চদাড়ীই তাহা ঘত গুরু এবং মতি 
মধাঞ্িত শিবপিসুই তাহাদের গুকুদেবতত বব পঠগান । খানে 
গবদ্পাদ্ক। খান যানে শুরীরশ্থিত হব নাড়ীর অর্পন মাত্র । এ জব থাকা 
সত্তেও শিব ব। শকতিন্ত রর গ্রতির্ঠিহ এবং শান্তি, জ্ঞান এবং তেনঃপুষ্ হদিস 
গুুমুততির উপাসনার প্রমেন্্গ আছে। বিশ্বের খানে উচ্ত বিকাশক্ষ্ে 
.এমইরাথু ুর্ডিকে বুঝিবৃত ও বুঝাইবারও, প্রয়োজন ছে ॥ বিন যব 
হমন্্ই আনে রাখিবে আঙ্ষনাড়ী, শ্বপিগড ও শুপাদুকাই আাধকেন 
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নশন্ং প্রকাশ; সর্ধাস্য যোগমায়াদমারুতঃ। 
আুডোহয়ং হাতিজানাতি লোকো যাসজমব্যুম্ন ২৫ 


স্ীবনলাক্ষার ও বিকাশজাপ্ষর শর্ট অব্তগ্বন | আমর! বানারে বনু প্রকাবেকর 
কৃষমু্তি রাধারষমুর্তি ক) পাখ রী মুহ্ি জেখিয়াছি কিন্ত দেই অব 
মূর্তির মধ্যে শত্তিবাদ কোখ ক ৯ শত্তিবাদহীন মুক্তি হোমকে শন্তিমান 
করিবেন £ আমরা, বচিত কালীমাি ও দুর্ঘযূক্তি খান কর । অথবা থে 
কোন শক্তিস্তরে প্রতিষ্ঠিত যহণপুর যর চিত্র ও যুন্তি মা মালে দেখে “ 
বুঝিত্ধে চেষ্টা কর। উহা হোমার বিকাশে ফাহয্যে করিবে । শ্রীকৃষঃ 
একাধারে মায়ের শিশু, বের বালক ' ব্রগুলীলার কিশোর লেন? প্র 
তিব্ধি লীঙার পর্বিঞ্রত হক একজন শব্তিবদী মহাপরুধ ছিজেন । 
ঠিনি জীবনে কখনও অন্মরব 'দকে প্রেশ্রমু দেন নাই। শক্তিবামহীন কফকে 
ক্যযই বল] চলে না| ভিনি অস্্রর নিকট গড়ি তর ছিলেন। 

২৫1 যোগমায়া দ্বার আচ্ছন্ন আমি (সী? আত্ম ) সকলের নিকট 
একাশমান হন না) এক কারণ মডকতি আমার ( তর্থ।২ আত্মাকে ) অঞ্জ 
(জন্মরহিত) ও অবায় বছিছা ভানিতে পারে না) 

শন্তিন্বাদ ভাত | যাহার আত্মাকে অমর ও অব্যয় না জানি চাবর্বাক 
দ্বীদের মত ঝা কম্মহিষ্ঈদের মত “শরীর পাশেই আত্মার নাশ” এইরপ 
কথা ৰলেন, তাহার) কি মূর্খ? খুষ্টান ও মুগলমানগণ আম্মাকে অম' 
বলেন, কিন্তু অজ বলেন না| ইহারা জন্যাস্্য়ঙযাযলেন না । 

কাউকে মুর্খ না বণ) তাহাদের নীতি শভিব্দীয। কি অসবোলীত 
অথবা দুবতবাদীয় উহা বুবিতে চেঠ্য কর । যাহারা রাজ্য করেল 
'সংগঠন করেন, প্রকাশ্যে দরবন্ধ ভাবে শুগ্ডামী করেন বা আইন কছিছ় 
গ্তগামী করেন তাহার) আদ আগতে মূর্খ হইবেও জেটকিক, ঝি ভ হে? 
কেহই মুর্খ নেন | বাহার, আত্মা হ্ুনেন ভহার? দুবর্টঃও থাকে” 


ঘা) বু অস্ত হন না। 


/ " 


৯১৬ শ্ক্তিবাদ ভা স্বীতা 


বেদাহং সমন্তীতানি বর্তক্ানানি ভাজ্জুন 1 
নবিষ্যাণি চ ভুঙানি মান্ত বেদ ন'কশ্চন 1২৬ 
ইচ্ছান্ছেষ সমুখেন দ্বন্্ব মোকেন ভারত ৭ 
লবরতি,ভানি সন্েহং নর্গে গ্রাস্তি পরস্তুপ 1২৭ 
ন২৬। হে অর্জন ! আমি (অর্থাৎ আত্মা ) অতীত, বতমান ও ভবিধাৎ 
সর জানি) কিন্তু আমাকে ( অর্থ আত্মাকে ) কেহই জানে না। 
শক্তিবাদ ভাষ্য । আম্ম'র অনন্ত আধায়ে কৃষ্টি, স্থিতি "ও লুক্ষিম্া হইয়া 
পিয়াছে পতরাং আস্মার অগ্রাত কি খ্াকিতে পারে ? সজ্জা: পনিষ্টাই 
ত্রিকাল্দশ্শিতা 4 
২৭। হে পরম্থপণ! হে ভারত ! স্ট্টিকালে ইচ্ছ!। (আশা) ও ছেয়ে হইন্ডে 
উৎপন্ন স্ন্দ ও মোহুম্বার প্রাণীমাত্রই সংমোহ প্রাঞ্চ হয়। 
শক্তিবাদ ভাষা । শ্রীকুষ্চ শ্রথানে এক ভয়ঙ্কর কথ! বলিতেছেন । ভিনি 
বলিভেছেন যে স্থষ্টির ইহাই নিয়ম মে স্ৃষ্টিচক্রের আবর্তে পড়িলে জীবমাত্রই 
সমোহন প্রার্থ হয় “আমি শবং আমার” অবচক্ষই মোহচক্র | 
“এই মোহচন্ অভীব ভয়ঙ্কর । বিশ্বের যত অশান্তি, যত গ্ৰন্থ, অতযুদ্ধঃ যত 
'অসরপ্রবৃ্তি-সবেরই মুলে রহিয়াছে মোহ? শুই মোহকে ধিনি ষত স্মীত 
করিয়া তুনিবার বিজ্ঞান বৃদ্িচে পারেন, তিনি আজ তত বড় নেত।। 
কুরাণবাদীয় মোহ যাহার খানে চাপিয়াছে সে কুরপিবাদী ভিন্ন অগ্য 
রাষ্ট্রের আইন মানিতে রাজী নয় ইহারা অন্ত উপাসককে সহা করিতে 
্রস্ত্ত হয় না। অন্ত সমাজকে ইহারা চিনি 
'তংপর। কমুনিষ্টরাও সতাহাই করেন। পৌরহিতাবাদীরা। বণগ্থপসস্তান 
ভির অন্ত সম্প্রদায়ের লোককে লবদ্ধভাষ চাকর বার এর তুলা ধারণা 
করেন। বযা্গণ ভি! অন্ত সপ্রদায়ের লোঙকে জানে € ধর্পে উচ্চ প্রতিষ্টিত 
দেখিলে ই'ছারা ইর্যায় জলিয়া মরেগ । ' শোঁধখবাদী বৈশাগদ অর্থের মো 
-দলবদ্ধভাবে সমস্ত মানরফে শোষণ করিয়া নিঃশ্য করেম এখং ন্যনাপ্রকার 


সপ্তঙ্গোহ্ধ্যায়; জ্ঞানবিজ্ঞানস্থোগ: ২১৭ 


ভেঙ্জাল গ্রয়োগ করিয়। মানু'ষর স্বাস্থা ও সুখ ধ্বংশ করেন । আজকাল 
কন্পীসম্প্রদায়ও এক বিচিন্ন নীতিতে মোহ্গরস্থ হইয়াছেন । তাহারা খুব 
কম পরিশ্রম করিয়া অত্ান্ত অধ্ধীক মুল্য গ্রহণের মোহে সংঘবদ্ধ হইয়াছেন। 
দুপ্ধী ব্যবসামীরা পয়সার মোহে ভেভাল দিয়! শিশুহত্যার দুষ্ার্যে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছেন । আশা, মোহ এবং বিদ্বেষ তো জীবের জন্মগন্ত কুবৃপ্তি। 
বিশ্বের দ্রানবাঁয় মতবাদগুলি এট সব কুবৃ্িকে অতান্ত শীত করিয়া 
তুঁলিয়াছে। কিন্তু খুব ধীর হইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, : এব 
কুবৃগ্ডিতে মামবকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া সমগ্র মানবকে নরকের ছুঃখে ডুবাইয়া 
কেকটা মাত্র লোক নৃথভোগ, রাজা ও কর্তৃত্ব করিতেছেন । এমব মোহ 
কে কেন্দ্র না করিয়া আস্মাফে কেন্ত্র বরিয়া ক্রিভাবে সংগঠন, সমাজ, ধর্মা ও 
রাষ্ট্র গড়া! যায় দে সমন্ধে ভারতের খষি ও রাজি অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন 
এবং তাহারা উহার ভি্তিও দান করিয়াছিল | এবদ্ধে গীতা পরবতী 
শ্লোকে নিজেই সব বলিতেছেন । তাহারা মহাপ্যাহতি বা ব্রহ্গনাড়ীকে কেন্ত্র 
করিয়া গায় ব্রহ্মোপামনা প্রবর্তন করিয়া মাঁগুষের মনকে আত্মমুখী করিবার 
চেষ্টা করেন এবং কর্ম ও বু্ডিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষতি, বৈশা ও কায়কর্ম বিভাগে 
ভাগ করিয়! ব*শ্গন্ত ভাবে উহার ভিত্তি দু করেন । আমরা এই চার প্রকার 
কর্ম্মবিভাগ হইতে কিরূপে চার প্রকারের অন্ুরব'দ উৎপন্ন হয় উহা! দেখাইয়াছি। 
্মণাবাদী ত্রাঙ্গণই শক্তিবাদী ব্রাহ্মণ, কিন্তু পৌরহিতাবাদী ব্রাহ্মণ অন্থর 
বাদী ব্রাঙ্গণ নামে খাত । সমাজরক্ষক ও ধর্মঞ্ক্ষক ন্ত্রিয়ই শক্তিবাদী 
কষত্রিয়। সমাজপীড়ক ও ধর্মনার্শক এরং নারীর লাঙ্নাকারী ক্ষতিই 
অনথর দত্রিয়। সমাজপালক ও ধন্রক্ষক এবং দাতা বৈশাই শক্তিবাদী 
বৈশা এবং শোষক, ভেজালী ও কালাঁকারবারী বৈশাই অন্থর বৈশ্য। সমাঞ্জ 
রক্ষক কায়নর্দ্ীই, শক্তিবাদী কায়কন্ধী। কিন্তু 'সমাজনাশক ও ষ্টাইকবাদী 
কায়কন্ধীই অসুর কায়বন্মী। 


২১৮ শক্তিবাদ ভা গীতা । 


যেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাঃ পুণ্যকর্মণাম্‌ | 
তে হন্বমোহনির্ঘ,ও1 ভজন্তে মাং দৃঢত্রতা; । ২৮ 


পৌরহিত্যবাদীয় ব্রাহ্মণদের ধারণ৷ কায়কন্দ্ী বা শৃড্রের বে?, গায়ত্রী ও 
পরদ্ধোপামনার অধিকার নাই । আমরা ওঁ সব মুর্খগণকে বে? ও :পনিষাদ পাঠ 
করিয়া নিজেদের ভ্রাপ্থ ধারণা ও অনুরবৃত্তি ভাগ করিয়া সমস্ত বিশ্বে 
শন্কিবাদীয় ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপনায় অনুকুল হইতে বলি (ধর্দশিক্ষা 
ও শ্রক্তিশালী সমাজ ড্ষ্টবা )। আমরা ভারত রাষ্ট্রকে শক্তিবাদ বুঝিতে বলি 
এবং প্রতোকটা বিদ্যালয়ে ব্রদ্ধনাড়ী ধ্যানসহ গায়ত্রী বদ্ষোপা নি! প্রবর্থন 
করিতে বলি এবং সে সঙ্গে পৃথিবীতে প্রচলিত সমস্ত রাষ্ট্রবাদের সঙ্গে ভুলন! 
যুলক ভাবে “শক্তিবাদ” রাজনীতি পাঠা করিয়! দিতে বলি। 

২৮।  ক্িন্তু যে সব পুণাকম্্রকারী বাক্তিগণের পাপ হ্গয় হইযছ্ে, ধাহার! 
বন্ঘ ও মোহমুক্ত হইয়াছেন, সেইসব ধীর ব্তধারী ব্যক্তি আমাকে 
( অর্থাৎ আত্মাকে ) দৃব,ত সহকারে উপাসনা করেন। 

শক্তিবাদ ভাষা । কুরাণের ব্হস্থানে মুন্তির অবলম্বনে ভক্তির অনুষ্ঠান 
কারীগণকে হত করিতে বণিয়াছেন, এ গ্রন্থের বহুস্থানে ছ'ঠনের আঙেশ 
আছে দ্র: থর ৮ আঃ ১ গ্রন্থের অনেক টানে জুক্টন কিয়া উহার এক 
পঞ্চমাংদ রন্ুলকে ( মহম্ম্কে ) দিবার আদেশ আছে । এব কার্যয কি 
পুণা কার্য? যাহারা অকধর্দবাদের ঠিকেদার ও বহার1 গীতা, কুরাণ 
এবং বাইবেলকে এক ধন্মণ বলেন? তীহ্থারা কি বলেন ? ধীহার। ডেমোত্রেশী 
ধনসামাবাদের ডস্কা পিটাইয়। গদতে বঙ্গিয়। নিজের দলমহ মহা আরামে 
রাজ্য করেন এবং সমস্ত জনতার কথ। "তা অনেক দুরের কথা, নিডের 
চাপরাশী ও কেরাণীটীর বেতনর সঙ্গ নিভের বেতন শন শত গুপে 
ব্যবধান হাথিয়াও ধনগামাবা দের কথাই বল্িঃ' থা কন, তাহা দগকে আমর 
ধাপ্লাবাজরূপ মহামোহে মুগ্ধ বাক্তি বলিব। না কি বিশ্বকলা!ণক'গী মহাবানব 
বলিব আমরা বলি, যদি বিশ্বের কলাণ চাও তাব দৃটবংত (ভাগ, 
ধার্য ও স'বমই দৃঢব তের ভিত্তি) ধাণী মহান বাক্তি গঞণের গন্য শিক্ষা 
ও শামনের নীতি গাপনা করে! | এদদন্ধে প্রীকৃষ্ পরবর্তী ছটা প্লোকে যে 
সব মূল্যবান কথ! বলিতেছেন উহার মর্ম বুঝিতে চেষ্টা করুন এাং এ নীতিতে 
দু হউন । 


সপ্তমোহধ্যায়: জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ! ২১৯ 


জরামরণমোক্ষায মাঁমাশ্রিত্য যতস্তি ষে। 
তে ব্রহ্মা তদবিছু; বতনমধ্যাত্বং কর্ণ্মচাখিলম, ॥২৯ 


২৯। জরা মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভের জন্য হারা আমাকে (অর্থাৎ 
আত্মাকে ) আশ্রয় করিয়! অভযাম করেন, তাহারা দেই বধ এবং সমুদয় 
অধ্যাত্ম কম্মলমূই জানিতে পারেন। 


শ্তবাদ ভাষা। ধাহারা জ্ঞান লাভ করেন তাহাদের শরীয়ে বি জড়া 
ও মৃত্যু হয় ন1? $ নিশ্চয়ই তাহাদের শরীর জড়া ও মৃত্যুকে গ্রাণ্ধ হইবে। 
কিন্ত আত্মাতে জড়ী ও মৃতু নাই। ইহা অমর, জনস্ত এবং লনাতন 
সেই আত্মাকে কেন করিয়া কর্মউপা নাস্ড ষ্জানের অনুশীলন করিতে করিতে 
মানব শরীরা্ববুন্ধির দীম! অতিক্রম করিয়া, বাতি প্রাপ্ত হন। হ্থতরাং 
শরী'রর জড়া ও মতু। জনিত নৈরাশ্ ত্াহীদের হয় না। তহারা বৃচ্ষ 
জ্ঞান লাভ করেন এবং আম্মাকে করিয়া কি ভাবে কর্ঠবিজ্ঞান জড়িত 
আছে তাহার! উঠ। জানিন্তে পারেন | এখানে" পাঠক জানিয়া রাখুন 
শক্তিবার্দীয় কর্ম বাদ, »মাজবাদ, রাষ্ট্রবাদ। ধর্ঘ, যোগ, তপমা ও জ্ঞানানুশীলন 
সবই আও্মাকে কেন্দ্র করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে । গীত। সেই শক্তিবাদীয় 
অধ্যাযব কর্ধের বিরাট দার্শণিক গ্রন্থ। ধীহারাই এবিশ্বে আত্মাকে বাদ দিয়া 
কর্মবাদ, সমাঞধাদ ও ধ", স্থাপনার কথা বলিয়াছেন তাাহারাই একদল 
গুণ, বর্বর ও অঙ্গরের হাতে মানবের সমস্ত সুথকে সপিষ়! দিয়া মানব 
সমাজের চরম দুর্দীশীর কারণ হইয়াছেন। ধাহার! ধন্মের নামে সমাজকে 
আত্মধ্যানের বিজ্ঞান শিক্ষা! না দিয়া অনুর তোযকের ব1 দুর্ঘল মানবের 
উপাসনা করিতে শিক্ষা দেন্ন তাহাদিগকে সমাজের মধ্যে চোর ডাকাত 
হইছেও নিরষট স্তরের শোক বলিয়া জানিবে। 


২২০ শক্তিবান্ধ ভাঁষু গীতা । 


সাধিভূতাধিদৈবং মাং নাধিবজ্ঞঞ্চ যে বিছুঃ | 
প্রয়াণকালেহপি চ বাং সে বিদুর্ধ-ক্চেতস: ।।৩০ 

৩০। “আমি [অর্থাৎ আত্মা] সমস্ত ভূতে ( জীবে ) বিদামান, আত্মা 
'দৈবজগতে বিদাঙ্গান, আত্মা সমস্ত বজ্ঞে ব্যাপ্ত” । এভাবে যাহার আত্মাকে 
জানেন তণহারাই প্রয়াণ কালে আমাকে নর্থাং আয্মাকে জানিতে পারেন । 

শক্তিবাদ ভাষ্য। সাধিভূত অর্থাৎ জীবের সহিত আত্মা বিদামান 
সাধিদৈব অর্থাৎ দৈব জগতের নহিত আত্মাই অবস্থিত এবং এইরূপে হজ্মহ 
আত্মাই বিদ্যমান ( ষজ্ঞ মানে দৈবতৃপ্তি ও অস্জরনাসের অনুকুল সমস্ত কাধ্য ) 
অর্থাং জড়িত আছেন এইভাবে জীবন যাপন করিলে মুভ্যাকাগেও 
আত্মলাভ সহজ হয়। ভারতের মমন্ত র্মবিজ্ঞান এই নীতিতে প্রতিষ্ঠিত 
কর! হইয়াছিল। আজ প্রচারের অভাবে দেই নীতি হতে ভাৰত বিচ্যুত, 
যে সব. ভারতবানী ডেমোক্রেশী, কম্যুনিভম, ও ইসলামীয় সমাজবাদে আজ 
প্রমন্ত তুহাদিগকে আমরা ৭শক্তিবাদ” বুঝিতে বলি । জড়বাদে বেশী 
প্রমন্ত ন হইয়া আত্মাধীনতাকে ভিন্ি কিয়া শক্তিবা্দীয় কর্মে আত্মানিয়োগ 
করিতে বলি। 

ইতি শ্রী মহাভারতে শত সহজ্রযাং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং ভীম্মপর্বগা 
শ্রীদ তগব্দগীতাহ্পনিষ?স্থ বুঙ্গবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে শ্রীকৃষ্াজ্জুন 
সংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞীনযোগ নাম সগুমোহধ্যায়ঃ | 

ইতি শ্রীগীতার সগুমঅধ্যায়ে ১৪২ সংখাক আনন্দ মঠাধীশ 'ও শক্তিবাদ 
প্রবর্তক শ্রীর্থামী সত্যান্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাব্য। 


সপ্তম অধ্যায় সদাপ্ত। 


অষটমোহধ্যায়! 


অআন্কক্্ল জর চ্াত্ম্থো লিঃ 
অর্জন উবচ। 
কিং তদব্র্ম কিমধ্যাত্বং কিং কণ্ম পুরুযোত্ড ম। 
অধিভূত: চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ]তে ॥১ 
অধিষন্ত্: কথং কোহত্র দেহেইস্মিন, মধুসদন | 
শ্রয়ণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহপি নিয়তাত্বভিঃ ॥২ 


1১ অর্জ,ন কিলেন। আপনি যে তদ্ষের কথা বলিলেন, তাহ কি? 
ধাত্মকি? বর্মুকি ? হে পরুষোত্তম! অধিভূত কি ? এবং অধিৈর্ 
ব1কাহাকে বলে? 

পক্রিবাদ ভাষা ৷ এখানে অর্জুন দর্শন শানর বিদ্যার মত কতগুলি 
রয়োপ্রনীয় গ্রএন করিয়াছেন । এখন দেখ! যাক..দার্শনিক জ্ঞানের *খীযোমনি 
আমাদের পুঙ্গা ভ্র0% ইহার কি উত্তর দিঙেছেম। 

২। অবজ্ঞ্ বাকি ?তভিশি কোথায়? তিনি কি শরীরে থাকেন 1 হে 
মধুহদন । মুডাকালে হধ্যতচেতা মহাত্রাগণ্রে দ্বারা আপনি (আত্ম) 
কি ভাচখ জ্ঞাত হন) মে মব বিষয় বলুন। | 


শক্তিবাদ ভাষা । পূর্ব গ্লোকের বাইরে আরও চটি প্রশ্ন শ্রীকুঞচ.ক 
অর্জন করিলেন । অধিষজ্ঞ কি এবং সংঘত চিত্ত মহাত্মাগণ কি ভাবে 


প্রয়াণ কালে গাআুকে জানিতে পাবেন । পুব "শ্লাকের বর্ম? অধাত্ব, 
কম, অধিভূত, অধিদৈ। এবং এই এঞ্রাকের অধিবজ্জ সবই এই শরীরে কি 
ভাবে বিদা7।ন) অঞ্জন সেই জব প্রশ্ন গানিতে চাহিয়াছছেন ॥ আমরা 
পাঠকগঞ্কে বণ ব্রদ্ধনাড়ীর ধান স্ কিছু দিন উপামনা করুন। এবং 
মনকে ফাক র।ধিতে চেষ্টা করুন। তবেই সবগুলি কথা বুঝিতে সবিধা 
হইবে । আপনারা গীতাকে অন্ানের মধ্য শিয়া ঝখিতে চেষ্টা করুন| 


২২২ শক্তিবাদ ভাষা গীতা 


উ্ীভ্ভগ্গম্যান্ল্থাজ্ঞ | 


অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবাহ্ধ্যাত্বমুচ্যাতে | 
ভূক্ছভাবোস্তবকরো বিসগ্ কর্ণ সংজ্বিত্‌: ॥৩ 
অধিত,তং ক্ষতো ভাব: প.রুষশ্চাধিদৈবতম, | 
অধিষজ্ঞ্রেইহমেবাত্রে দেহে দেহুভৃতাং বর ॥8 


৩) বিনি অক্ষর ( অক্ষয়) এবং পরম তত্ব তিনি বর্গ । তাহার স্বভাব 
ব1 প্রকৃতি কে অধাত্ব বাল | ভীবগণ্রে উৎগন্তি ভওযার নাম “কম্ম 
এই কর্দই বিসর্গ নামে খাত । 

শক্তিবাদ ভাষা! নিগুধ ব্রঙ্গনহঃ পরমণত্ব। পরা প্ররুতি *ঠ্টান- 
চেন গি্ভাব? । এই গ্রকৃতি হঈতে মহত্ত্ব কি ভাবে উংভব হয় উঠ? 
পাঠকগণ ক্রমবিকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে দেখুন | এই মহাত্ৰে 
প.রুম্যাত্তমের ( পরমন্র্জের ) গ্রাতিবিষ্বই বীজরূপা জ'বাম্মা | এই 
মহত্বত্বে পরা গ্রারুতির বিভিন্ন শক্তি বিবর্তিত তলে পঞ্চতন্মান্র হয় ।॥ এই 
জীৰবীজ এবং এ সব ভূতবীজ (পঞ্চতন্মান্র ) হইত বিশব্রর্ধাণড ও জীল- 
গণের উৎপতি হয়। জীব ও ধিশ্ব উৎপত্তির এই ধ্রিচার মান বর্খী। এই 
কর্ণকে বিসগ' বল! হইয়াছে । বিশ্গ মানে তাাগ অর্থ।ৎ এই ক্রিয়া দ্বার! বর্গ 
নিজের নিগুণের মধো কিছু অংশে নিগুগিত্ব ত্যাগ বা বিসর্গ করিরেন। ব্র্গ 
গ্রতিবিদ্ব হওয়| এবং বিবঞিত হওয়াই এখানে আন্থতি ও বিসর্গ পদবাচা | 
অঙ্জুন যে দব প্রশ্ন করিয়াছেন উহার সঙ্জ ৭ম অধায়ের ২৯ এসং ৩* শোকের 
ভাব জড়িত আছে । এখানে “বর্ু” মানে তোমার বা আমার আন্ততি নঙ্ে 
এখানে কর্দ মানে অধাত্ম কর্ধ। এ থানে আহুতি মান স্থির বিবর্ত:নর 
ক্রমিক নিয়ম | বিস্তারিত ক্রমবিকাশ দেখুন। 

৪ । হে শ্রেষ্ট দেহবীর ( অর্জন ]। আমি (আত্মা। দেহের মধ্যে অধিকজ্ঞ 
রূপে, ক্ষয়বূপী অধিভূত রূপে এবং অধিদৈব পুরুষরূপে বিদামান। 


শক্তিবাদ ভাষ্য ৷ এখানে অজ্জঃনকে দেভধাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প)কুষ 
বলা হইল। কিন্তু পাঠক জানিয়া রাখুন শ্রীক্ষই শ্রেষ্ঠতম দেহধার]। 


অন্টমোহধায় জ্ঞ।নবিজ্ঞানযোগ: ২২৩ 


ইহার কারণ, তিনি স্্টির বিভিন্ন স্ত৫গুপি অতি হস্পষ্ট ভাবে অগ্রভব 
করিয়াছেন এবং সেই গতর গুলি সম্বন্ধে উপদেশও দিতেছেন । অজ্জ+নকে 
শর দেহধারী বলিবার গ্রথম লক্ষা হইল অজ্জ)নাক উৎসাহিত কর1। 
দ্বিতীয় ল্ষা হইল অজ্জ;ন বে এই তত্বছ্ন পথে ঘগ্র॥র হইবার যোগা ইহা 
ও জানাহয়া দওয়া | 

শা্রার ক্র অশ ও আঙ্গর অংশ বিস্তারিক বুঝিবার জন্য পাঠকগণ 
ফন বিচ।শের তু শীয় ও চতুর্থ ভাগ পাঠ করুন | এখানে পাঠক ভালভাবে 
গ|নিয। রাখিবেন থে শক্ষিবাদ্দের মতে শ্বষ্টার কোন অহ মিথা। নহে বা 
মায়া নহে না ভাটি নহে। 
গাতয় টির একটা অংখকে শর বগা হইয়াছে । ইহার অথ এহরূপ নয় থে 
নৃত্তির ্ষর অংশ ত্রান্ত বা মিথা । ক্ষ অংশ পরিবস্তরদ শীল। 

বালক খন থপ] করে তখন হাহার কিন্ত ধারণ এইরূপ নয় যেসে 
খেলা করিতেছে । তাহার ধারণ] যে সে ভয়ঙ্কর এক জটিপ কম্মে জড়িত 
আছে। প্রো বা বুদ্ধ ইচ্ছা করিলে বালাকর মনত 'খশা করিত পারেন 
কন্ধু সেই থেলা ভাতার নিকট বাপের মত দষ্টিভ।গির মধ] দিয়া হয় না। 

জাব মান্রেত ঠিক ঠিক আম্মক্ঞানের পুর্বপধাপ্ত ধ্ররভ;মির মধ্যে বিচরণ 
করে। অহং) পঞ্চগঞা। ও পঞ্চ মঠাভ/তর গগৎ এই ক্ষর ভূমির অন্থর্গত । 
₹£1 আমাদের জীবাজ্ম ভূমির পরিধিদ্বারা সীনাবন্ধ। অহং তত্ব ভেদ হইবার 
পর আমা অক্ষরজ্ঞান ভূমির মধো আসিয়া যাই | 

ক্ষর পুরুষ অক্ষর প,কু ও প,রুবোত্তম এব কথা আমরা ক্রমবিকাশের 
তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা করিয়াডি। পরুষোন্তম অষ্টমইাশক্কির সমষ্টি ভুত 
এক অনাদিতদ। | হাকে ক্রিয়াহইীন মাণিলে হৃটটিও মানা বায়না, হলি 
ক্রিয়াশীল বলিয়াই হৃট্টি রহিয়|ছে। 

অক্ষর প,রুষের স্তর মানিলে প,ক্ুধোতম আছেন) ম।নিতে হয়) কিন্ত 
ক ততরে একেবুখা বার না। কারন হনি অন[ক্ের গরগারে আছেন। 


২২৪ শক্তিবাদ ভাব) গীত! 
এখামে অব্যক্ত + মহং+ প,রুযোত্তম.্ন জক্ষরপ,রুষ | পক্লুযোন্ধষের অগীতুত 
অব্যক্ত শক্তিই (2) এখানে অব্য তত্ব । এই অব্যক্তের আধারে মহৎ 
ইচ্ছাশক্তি (অ)+জ্ঞানশক্তি (২) | এই মহতে পরুষোত্তমের 
প্রতিবিষ্বই ভীববীঙ্গ। এই মহতে £) ই, উ, খ৯ (অব্যক্ত বা কতৃত 
শক্তি, বিজ্ঞান শক্তি. কন্মশক্তি ও প্রাণশক্তি) বিবঞ্তিত হইলে পঞ্চতম্মাঞ্জ 
( বীজরূপী পঞ্চমহাভূছ ) স্থ্টি হয়। মধ এবং মব্ক্ত দোলক তালে 
কাজ করিয়া চপিয়াছেন। মহৎ প্রবল হইলে স্থষ্টি হয়, 'অবাক্ত প্রবল হইলে 
প্রলয় হয়। এই সি ও গুরলয় কার্ষোর সাঙ্মী হঠতেছেন অব্যক্তের আড়।লে 
অবস্থিত প,রুসোত্তম । অবাক্তের আবরণ ভেদ না হলে একে জানা বায় 
না। অবাক্ত ও বাত ক্রিয়া এবং উভয় ফ্য়ার সাক্ষী মিলিয়া অনব্রদ্ধ। 
এখন অবান্ত ও বাক্তকে বাদ দি! 'ক্শাক্তর সমটি ভুত 
আদি তন্বই পুরুযোত্তম। অক্ষর ব্রঙ্ধকে অক্ষয় ব্র্ধ বলা হইগাছে। 
পুক্ুষোগুমের অধিষ্ষতার একবার সট্টি ও একবার প্রলয়) হং)ই অক্ষ 
দ্ধের কার্য “ময়াধাক্ষেগ্রক্কৃতিঃ সুয়ে মচরাচরম :হ ই নানেন কৌস্তে 
জগছিপপিবর্ততে ॥ গীতা দ্রঃ 

পুক-যাত্তন স্তরে 'ষ্ট শক্তি বিদামান। এই অষ্টশক্তি হইতে কি ভাবে 
মহত্ত্ব উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন জগং বা স্তর গুলি এক'একটি শক্তিকে আশ্রয় 
করি কিরূপভাবে বিদ্যম।ন) এ ফম্থন্ধে বিস্তারিক আলোচনা ক্রন্বিকাশ 
র্থ ভাগে দেখুন । এই অষ্টশক্তির মধ্যে €ও' কে আশ্রয় ক1 বিগ 
দৈবন্জগৎ। বা হিরণা গর্ভ বিদামান। এই হিরগ্যগর্ভহই অধিদেবত পঃরুষ। 


দেহযধোই এই পুকধর সন্ধান পাওয়া যাইবে | গীবে দৈংভাবগুলি 
ইহাকেই কেন্ত্র করিয়া অবস্থান করে। আমরা ইত্িপুবের ' অহং” এর কথা 
বলিয়াছি ৷ অন্থর ভাবগুলি অহ'কে ফেন্দরু করিয়া ক্রিচাশীল থাকে। 
অহ্রভ|বগুলি এই হিরণাগর্ভভুমিকে বি্ুন্ধ করে । অনুরতাবগুরি 
হিরু ভুমির একট, উদ্ধত্তরে থাকে । কিন্তু ইহার] ক্রিয়াশীল হয় 
হিরনায় ক্ষে্জে। 


শ'নঠমোহধ যু. জ্দানৰি ক্ছানমোগ্‌, 


শর 
4৮ 
৫ 


আন্কাল চ মামের ম্ম ণ মুর্তি বলেবকম্‌। 
ঘঃ প্রাতি স মদ্ডাবং ধাতি শাস্ত্র সংশয়: '৫ 
য থং বাশি স্মঃণ ভারং ত্য]. কলেকরম | 
৬, তমেবোত পৌন্বেয সদা তদ্ভাব্াবিত: 1৬ 
খ]ধ1৭ 5104 অনেককে হদংপান ৪ উদার গ্রকঞ্ির মানবরগে পাওয়া 
1৯১ আব।র আনেককে অঙ্গানত স্বার্থপর ও হাদয়হীন এবং প্রব্ধাবাগা বা 
'লগবকতপ গা প্রিয়া খায় খাঙাতে শিক্ষা ও কুসঙের গ্রাভাবে মানুষ শ্বাথপর 
ও 9াবপাবারা না হ£য়া আত্ধামী ৪ আম্মক্াতনের আন্ুকুল হইয়া গণ্ডিয়া 
উঠ০৪ পর এ জনা খধিপ্বণ ব্গচর্য)) মহাব্যাহত্ী। (ওল মাড়ী) গ গাজী 
প11নষ বা৭গ্কা গ্রাতোক বিদাালয়ে স্থাপনা করিয়া ছ্বিগেন। কালের গ্রভ'ৰে 
(এই শিক আজ ভারত হইঙে লুণ্ত প্রায় |, ছুতরাং ভার গু বিশ্ব আজ 
ভয়্ঃণ 5খ € ঠা দিনের সঘুগান হইয়)১ | ভান 'আ।ঞ অ্রবাদ ধ্বশ 
গবিণা জাগে এত হইয়াছেন। কাকই ভান্তরের পরম পিতা প)কষোতম 
শ্রীকষ্ণজ তাহাকে ভাবত কল্মবিজ্ঞা।নর মুল তদ্ধ ব্যাথা করিছে বাধ 
»হয়াহেন। আজ আরা অঞরধা”) ১কাবাদ) কমুশিজম) ডেমো দেশ 


৫? 


ধাাৰঞ ভারতের লামনে লে বোগবিভ১।ন বাাথা। কহিতেছি। 

টির গায় অংশ অহংতত,কে এ করিয়া অবস্থান করে। অং ভগ 
ই্পে ক্ষর অংশ ক্ষয় হইয়া যায় । স্ৃগিএ অক্ষর অংশ চির নিত)। 

৫। অস্ককালে জামাকে (আগ্মকে। স্মরণ করিয় ধিনি দ্েইত্যাগ করেন 
ভিনি অন্মাকে প্র।ণ্ড হন) ইহাতে ফোন সন্দেহ নাই। 

শৃর্চিবাদ ভাষা । আন্তঃ কালে আগ্রা লাভের ঠিক ঠিক উপায় 
আ$ঞ% পরে বলি.তছেন। 

এ | ধিনি যেরূপ ভাবনানহ শশীঃহাগ করেন) হে কৌন্তেম! মেই বাক্তি 
সেই ভাবই প্রাণ্ড হইয়া থাক্ষেন। 


৪২২৬ শক্তিবাদ ভাষা গীতা 


ভস্ম। সর্বেহ, কালেষ, মামগ্রম্মর ঘদ্ধা চ | 
মব।পিত মনোবুদ্ধিমমে বৈষ)সযসংশয়ম, 11৭ 
অভ্যাসমোগব,ক্েন চেত্তসা নান।গাজিনা | 
পরমং প,কঘং দিব্যং যাতি পাথাগচিন্থয়ুন, 1৮ 
কবিং পুঝাপমগ্রশাসিতারম জণোরণীক্কাংসমন্শ্মরেদ, যঃ। 
সর্বস্য ধাতারমচিন্তযরূপম, আন্িভাবর্ণং তমস:ঃ পপদ্স্াত ॥৯ 
শক্কিগাদ গাষা। মুহ্াকালীন যনোগতি অগ্রবাধী প্রার হয়। 
গ্রারবে জাতি, আর, ও তেঃগ সব উপাদানই মুড়াকালীৰ মনোবেগের ছ্থারা 
নিয়হিত । হিত্তারিত ক্রমবিকাশ ৪৭ খু 'দখুন | 
৭। অতএব তুমি লর্ধলা আমাকে (অআস্মাকে) স্মরণ কমিতে থাক এবং 
যুদ্ধ করিতে থাক | ঘাঞার যন ও বৃদ্ধি গাম।তে (আব্মাতে । ক্কাপিন্ত £ল 
নিশ্চয়ই আমকে (আত্মারক ) প্রাঞ্খু ৫ইবে ইত সাশয় নই 
শন্তিনাদ ভায়া । মন অর্থে দকিল্লনা?? এব বুদ্ধি আথে চার বিবেচন?? 
মন একেবারে চিাপ্ঠবা হউক বুদ্ধিণ গান বিচার করিণ-না। বখন 
সাধক বোগে গ্রানষ্ঠা লাভ করেন তখন মনের একই হখময হিতি আনিয়া 
যায়। যোগ (কান কষ্টকর আগষ্ঠান নাহ 1 যোগ মাশর ও বৃদ্ধির 
ক্রিয়া হীন | মন যাহার নিরব, ঝি সাছার অচল, উ'কার যোগলাত 
হইবে) (সঠম্বছ্ছে ভীকঞ্চ ইতার পয়েট যলিউ্ন | 
৮। যোগমুক্ত থাকিতে অ্াগ করিতে থাকিবে, চিওকে আন্তুগগামী 
করিবে না । হে পাথ,এটভাবেটুদিকা পরম পুরুধকে চিত্ত করিতে খাক্। 
শক্তিবাদ ভাষা | মন একদম ফাক রাখিবে এবং বার বার ব্র্গনাড়ী 
চিন্তা করিবে 1:কোনগ্ত প্রকার দিবা পুরুষ বাজোদ্ির ফন! (যন করিবে 
না। বদি দিবা গুুষ বা'দিকাজো!জি আপনি উদভাঘিত ভন বে আবশাই 
ভি কথা । কিন্তু চাবধান, মন কল্পনাহীন হইল উহা “পঃমপুরষ? 
বুঝিতে হইছে । 
৯। তিনি, সর্বজ্ঞ, তিনি সনাতন, তিনি জগতের নিরস্তা স্কিনি অগ, 


অফ্টচ্মাহধ্যায়: জ্ঞানৰিজ্ঞানযোগ: ২২৭ 


প্রয়াণ কালেঃম নসা&চলেন ভক্তা_যুক্তো যোগৰজেন চৈব। 
ভ্রুৰোর্ধ্যে প্রাপমাবেষ্য সমাক সত্তং গরং 
পুরুষমুপৈতি দিব্যম, ॥ ১৯ 


হইতেও. আপ তিনি সমত্ত জগন্তের বিধাতা, হিনি অচিষ্তা 
ভিনি অজ্ঞানের পরপারে স্থিত তত্ব ॥ যিনি আদিস্া বর্ণ পুরুষ। 

শক্তিধাদ ভাদ্য। মন ফাকা রাখে এবং ব্রঙ্গনাড়ীন্তে মনকে বার বার 
সমছিত কর। ইন্বাতে যে তত্ত্বের গ্রাকাশ হটে তীন্ধকাকে গূব্বাক্ত সবগুলি 
বিশেষণে বিশেষিত্ত করা চলিবে | তী রূপ বিশেষণে বিশেধিত কোন পদাখ 
কল্পন করিবার যেন কেই [চেষ্টা করিও না। তিনি আহাদ মত্ত 
বাকিবে অব্তিভ। হা সা গম মনে রাখিবে।: পক্তিবাদী ম১াপ)রমষর 
কার্যাধারা ৪ সুতির 'কিছুটা অবলম্বন বাই, সাক, তি যাহার 
কাধাধারা শক্তিবাদীয়। ফাঠার ্িগ্তাধারা শক্ষিবাদীয়। থতারা উপদেশ 
শক্কিাদীয়, ঘাতার শরীরের আকৃতি প্রকৃতি শজিবাদীয় এমন মহাপ,রুষকে 
রদ্ধবাডীসঃ চিন্তা করিলে মনেক কাপ দিব। কাঙীযুত্ির ধান শ্রাথ 
মিঞ্চ সাধকের জনা কা দিতে পারে ' জর্গনাড়ী এবং যট,চক্রধাান, কালী 
মৃধিধানের অগ্রবর্তী স্তর । এ লথ গভীর সাধনার কথা দার্শনিক গ্রস্থ 
এলাটনা করা বায়ুনা। 


১1) গ্রুয়াণকালে চগমনে, স্ত্ক ও যোগবলছারা গ্রাণকে বিনি সমাফরূপে 
গঙ্লিবি্ট করিতে পারেন তিনি (মই দিব প,কুষকে লাগত করেন। 

শৃক্তিবাদ ভাষা। এখানে পাঠক দেখ্তেছেন এসব যোগবিজ্ঞানের 
মধ্যে কোথাও কোনরূপ নুঠির্ট চিন্তা করিত বণ হয় নাই । ৭ ল্লাকে 
আমাকে (বা মাত্মাকে। ধ)|ন করিতে ফলিয়াছেম | এব শ্লাফে চে 
আত্মার ধ্যান কিরপ এবং সেই ধানে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে উহার 
করণ বলিতেছেন । 


৯২৮ শঞ্তিবাদ ভাষা গীত 

এখ।নে ক্রনধে। সযাকরূপ প্রাণকে সনিবিষ্ট করিতে বলিয়াছেন | কিছু 
দিন “কেবলা” প্রথণায়াম করিধীর পর এই ক্রিয়া করা নুবিধা জনক | 
এই ক্রিয়ার নিয়ম এই যে সর্বদ' বায়ক গালার মধ্যে ঠেকাইয়া লাক দিয়া 
টানিষে এবং' গায় ঠেকাইয়া নাক দিয়াই ছাডিবে। গ্র।ণায়াম করিবার সময় 
ও রেচক কারো বার়ক গণায় 'একাকইয়া! ধীরে ধীরে ভাগ করিতে হয়। 
এট ভাবে 'কেবলী''অভাগ হউলে শ্বাস গ্রাথ!স খুব ধার ২য়! যায় । নিদ্রা 
কালেও শ্বাস প্রশ্থাসের, গতি, ধারই থাকে | তানোর দিদ্রাবালে নাক 
ডাকে । কেবলী 'অভালীদের শ্বাস প্রগাস সেই নাঞকাক1 অবস্থাও ধীধ্ 
থাক | এটজ্ঞান্‌ '.কণপা অঙ্াসী গণ শ্বাসকে ভ্রমপাস্থানর মধা দিয়া 
ঠাঙাঠিত ৪ঠতে € সময় সময় এইরীপ মনে করিতে পাবেষ। [কিন 479 
মনে দারণ! করিয়া শ্ব।স.ক ভ্রুমধো আনিব]ব (চষ্টা না কবাত ভাল। কারণ 
আমল ফিণা হঠতেছে গলায় ঠেকায় বন গ্রশ্বান ক্রিথা পর্িপন থিয়া। 

এই ক্রিয়া দ্বরা শ্বাস ভ্রমধা নিয় পশাহিত হবার এপিধা লাত করে। 
ইহাকে আয়ত্তে আনিবর ভাল থান হঠতেছে কর্ত | এ পণেঠ বা+গ 
সংম্াও মধ্যে গ্রবেশ করিতছে এইরূপ ধারণা আভাস কাঁরতে হয়| 
কিছুরিন «কেবলী" অভাদ হইবার পর : ইহা ধারণা রখিতে ভয় 
থে শানক্রিহাহ্বঘী পথে বা ব্রঙ্গনাড়ী পথে আণা যাওয়া করে । শ্বাস 
প্রশ্বাসের মুল্য +স্থন'হইতেছে গুন,ল্ম। মার্গ | -ঠন্র ক্রিয়া যতটা সপ্তব 
স্তব্ধ রাখ এব" প্রাপক্রিয়া নুষন্ম|য় চলিতেছে এইরূপ ধারণা কর | ইছা 
ভঘধো পপ্রাণজাবেণ | রি | “মনকে একদম শিশ্চিন্ধ করিয়া দেও 
মনকে নুনযাকার কর ইছার ফলে মন দদধ্য কেন্দ্রে ড,বিল 'জানিবে। এই 
সঙ্গে 'প্রাণজ্জিয়কে ;-কেংলীবোগ মহঙ্গারে শৃষ,মু পথে পরিষ্ালিত কর । 
এই দুটা ক্রেতার নিদ্ধ!বন্তায় মাহা হয় শ্রী সেট ক্রিথার কথ। 
বলিলেন | উদ্নত স্তরের? যোগীদের এই কিয়া মর্দন আয়ন আতিয়া 
বায়। 


পস্ছিনান তায় শীত . ৯৯ 


য্যক্ষরং বেদবিছে। বি বি্ভি যণ যতয়ো বীদ্রাগাঃ। 
যে ধচধয চরস্তি ততে পদ সে পরবন্ধযে। ১১ ॥ 


রব্ারাণি সাহম্য মনে! হাদি নিরধ্য চ। | 
র্যা ধ্যয়াত্বনঃ প্রাণমান্থিতে! যোগধারণম্‌॥ ১২ 


এখানে ভক্তি ও যোগ ছুইটা কথা আছে। যোগ তো বলা হই 
এখন ভক়্িটা কি! ভকি মানে হ্থায়ের স্বাভাবিক টান। ঘবদয়ের টান 
াত্বমুখী বা ব্রদ্মনাড়ীর দিকে হইলে উহার নাম হয় ভসকি?। ৰ 
টান “সংসার, টাকা, বাড়ী, চুড়ি, সাড়ী ও সম্ভানাদির উপর” ইইলে উহার নাহ 
হয় “মোহ? | মৃত্যুকালে যাহার টান যেছিকে সে সেই দিকের গতিলাৎ 
করিয়া থাকে। মোহ “দিব্য পুরুষ লাভ” না ইয়া 'পংসার” লাভ করায়। 
ছেন। বীতরাগ (মোহহীন 
ক পাইধার আন্ত (সাধকগণ ' 






কা; 


দ্রপের বিজ্ঞানও ধলিবেন। ইতিপূর্বে: [৪ ও ক্ষরের সীমার বখ' 
আমরা বলিয়াছি। জীবাত্বাই ক্ষর এবং গর্াস্মাই অক্ষর। ব্যাকিত্ব বোধ 
বার্থ ও মোহই জীবাত্বাযোধের সীমা । বীতরাগ, ত্রন্ষচধ্য এবং ৬কার (ব 
বীজমন্ত্) জপ এই লীমা অতিক্রম করিবার প্রধান সহায়। আত্মা ্যাপক৷ 
মহান, অক্ষর । জীবাত্ববোধ যতই শিথিল হইতে গলীকিবে। মনের ব্যাপক 
ততই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সেই সব স্তরই গণেশ; নূ্্য ও বিষুধন্তরের 
বোধের কথ! । অহং এর গ্রন্থি ভেদ হইলে জীব শিব হন। ইহাই শিষ- 
স্তর। ইহার পরের স্বরে অক্ষর ব্রন্ম। অক্ষর ব্রন্মের পরের স্বর পরুযোদ্ধম।. 

৯২। সমস্ত ইঞ্জিয় ্বারকে সংযম করিবে, মূসকে হয়ে (ব্রন্ধ নাড়ীতে ) 
মিরুধা করিবে, এাণকে যোগক্রিয়াঘার! মন্তিিড আত্মকেন্তরে স্থির রাধিধে ॥ 


২৩৪ অষ্টমোহধ্যায়ঃ 


শক্তিবাদ ভান । সর্ধস্থার সং্যমের ইহাই মর্মকথা যে মৃত্যুকালে দেখা, 
শোনা। ভ্রাণ, রসনা ও চ্পর্য ব্যাপারে মনকে বহিূখী হইতে দিবে না। 
«দেখা শোনা এ সব জীবনের মত শেষ হইয়াছে” এইরূপ দৃঢ় ধারণা করিবে। 
মনকে ব্রহ্মনাড়ীতে নিবদ্ধ করিবে। শ্বাসের গতির দিকে মন'দিবে। শ্বামের 
শেখ প্রান্ত মস্তি গুরুপাছুকা স্থানে অবস্থিত। শ্বাস গ্রহণ কালে ব্রদ্মনাড়ী 
ধরিয়া! হয় পর্য্যন্ত নামিয়। আগিতেছে দেখিবে এবং শ্বাস ত্যাগকালে মস্তিষ্কের 
শেষ প্রান্তে মহাশুন্তে বিলীন হইতেছে, ইহাও বুঝিতে চেষ্টা করিবে। 
ূর্ববাবধি কেবলী প্রাণায়াম ও গুরুপাদুকা ধ্যানের মধ্যদিয়! গ্রাণক্রিয়ার 
অভ্যাসকে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করিয়া লইতে হয়। শ্বাঘটা যখন 
ত্যাগ হয় তখন মনটাও থালী বা শূন্ঠাকার হয়ে যায়। মন যখন যতক্ষণ 
শৃন্তাকার থাকে ততক্ষণ প্রাণ মন্তিস্থিত যূর্ধাস্থানে অবস্থান করে। যদি “কায়া 
কাশ ধ্যান” সহযোগে মনকে শৃন্তাকার করা যায় তবে মন বুদ্ধিকেন্জে অবস্থান 
করিবে। মনকে যদি প্রাণক্রিয়ার দ্বারা শূন্তাকার কর তবে মন /ঘূর্ধাস্থানে” 
বিশ্রাম করিবে। সে সঙ্গে প্রাণও এঙ্থানে বিশ্রায় লাভ করিবে। ব্রহ্মনাড়ী 
ধরিয়া শ্বাপ আসে ও যায় এবং ব্রন্মনাড়ীর পথে মনই বিশ্বব্রদ্মাও সৃষ্টি করে 
এবং ব্রহ্মনাড়ীর প্রকাণেই মন দাম্য হয়। ব্র্মনাড়ীতে উর্ধগতিই হং নিয় 
গক্তিই স:। উততয় প্রকার গতিহীন ব্রহ্মনাড়ীই ৬। শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজায় 
ভূতগুদ্ধি অংশে ভরষটব্য। ব্রহ্মনাড়ীতে উর্দগতি নিয়্গতি ও সাম্যভাবস্থিত 
রহ্মনাড়ী বুঝিতে চেষ্টা করার অভ্যাস পূর্ববাবধি আয়ত্তে আদা চাই। শ্রীকৃষ্ণ 
পরবর্তী গ্লোকে মৃত্যুকালে & ভাবে ওঁকার জপের কথা বলিতেছেন। ব্রন্ষ- 
নাড়ীই ও কার বা মুর্ঘাস্থিত শেষ প্রাণক্রিয়াটুকুই ওকার। এই ও কারই 
পরম পুরুষ ও পরমাত্মন। পার তো! উচ্চারণ ও রি কর। অথব! 
নিশ্চিন্তমনে কেবল ম্মরণ কর। 

এখন প্রশ্ন মৃত্যুকাল বুঝিবার বিজ্ঞান কি? মৃত্যুকাল বুঝিবার কথ! 
খুব প্রয়োদনীয় কথা। পূর্বোক্ত ভূতশুদ্ধির সিদ্ধাবস্থা সমব্ধে স্পষ্ট ধারণা 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ২৪১ 


ও মিত্যে কাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মমনুম্মরন্‌। 
ষঃ প্রয়াতি ত্জলেহং সযাতি পরমাং গতিম্‌॥ ১৩ . 

থাক! চাই। ধাহারা উচ্চস্তরের সাধক তাহারা এ স্তরে সর্বদাই প্রতিঠিত 
থাকেন। তাহা হইলেও মৃত্যুকাল বুঝিবার একটা সংকেত বল! যাইতেছে। 

মৃত্যুকালের পূর্বে সমস্ত গ্রাণশক্তি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙগ ও যন্ত্রগুলি হইতে 
আপন শক্তি মন্তিস্থিত প্রাণ কেন্দ্রের দিকে গুটাইতে থাকে। বাদ্ধারের 
মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইলে লোক জন চারিদিকে ছুটিতে থাকে । এই 
ছুটাছুটির গতি দেখিয়! গ্রাণকেন্ত্রগুলির মর্মস্থানে যাইবার জন্থ ছুটাছুটির 
লীলা বুঝা যায়। যখনই দেখা যাইবে প্রাণশক্তিগুলি কেনত্রমুখী হইতেছে 
তখনই বুঝিতে হইবে মৃত্যুর সময় নিকটবত্ত'। আত্ম! কি ভাবে যেন এইরূপ 
বিগদ জানিতে পারেন। যধন বিপদ আর ধক না তখন প্রাণ আবার 
সমস্ত শরীরে প্রপারিত হইতে থাকে। গ্রাণশক্তিগুলি কেন্ত্রমুখী 
হইতে থাকে তখন মনকেও আর বহির্মুধী ঘা কর্তব্য নহে। তমুহর্তে 
মৃত্যুর জন্য প্রদ্তত হইতে হয় এবং মনকে প্রাণের সঙ্গে মিপাইয়া কেন্দ্রমুখী 
হইতে দিতে হয়। যোগীর মন তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাহ ব্যাপার হইতে আপনিই 
নিবৃত হইয়! যায়। শরীর তাহার বল হারাইতে থাকে) এরূপ সময় অনেকে 
মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয় এবং বাঁচিবার জন্য ব্যগ্র হইস্া উঠে। প্রাণ অস্তরমুখী 
এবং মন বহিপূর্থী হওয়া! নিশ্চয়ই যোগী বা জ্ঞানীর লক্ষণ নহে। এরূপ সময় 
যাহারা শরীরকে ঠাণ্ডা দিতে চায় তাহাদের জন্য ঠাগডার ব্যবস্থারও প্রয়োজন । 
ঘাহার!' গরম চায়। তাহাদিগকে তাহাও দেওয়া কর্তব্য। ইহার ফলে মৃত্যু 
আরামে হয়। অনেকের জীবনি শক্তি ফিরিয়ও আসে। প্রাণ অস্তরমুখখী ও 
মন বহির্ঘুখী থাকার লক্ষণ উর্ধগতির জন্ত ব1 শীত জীবনি শক্তি ফিরিয়া 


আসার জন্। ছুই পথেই বিপজ্জনক ; কাজেই মনকে প্রাণের সঙ্গে কেন্দ্রমুখী 
করিয়া দিবে। 


১৩। ওঁকারই--একমাত্র অক্ষর ব্রহ্ম । যিনি ইহাকে ন্যনতির (হ্ 


ড় 





অনন্থচেতাঃ দত মে! মাং ন্মরূতি নিতাশঃ। 
তস্তাহং হুলতঃ পার্থ নিতাযুক্তত্য বোহিমঃ ॥ ১৪ ॥ 

নাড়ীর) সহিত প্মরণ করেন তিনি শরীর ত্যাগ করিয়া! গরম গতি লান্ত করেন ॥। 

শক্তিবাদ ভায্। ব্যাহরন্” শবের অর্থ আচার্ধযগণ “উচ্চারণ করা” 
করিয়াছেন। আমর1 ইহার অর্থ ব্যাহতি বা ব্রহ্মনাড়ী করিলাম। অনেকের 
পক্ষে উচ্চারণ মৃত্যুকালে হওয়] খুবই কঠিন। ক্রিয়াহীন স্থুল উচ্চারণই বা 
কাজ দ্রিবে কিরপে? এমন্বন্ধে আমর! পূর্বব প্লোকের ভায়ে সব বলিয়াছি। 

ঈশ্বর লাভ, গর লভ। কৃষ্ণলাভ) বা৷ কালী দুর্গাদি মহাশক্তি লাভ বলিতে 
যে কি বুঝায় সে কথ! শরীক অতি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন। এখন প্রশ্ন 
হইতে পারে। ধীহারা মৃত্যুকালে কোন দেব মু্ি বা মহাপুরুষ মৃত্তি চিন্ত। 
করিয়া দেহত্যাগ করেন, তাহাদের কি গতি হয়? উঃ--তাহারা সেই 
দেবতা বা মহাপুরুষের আকার বিশিষ্ট প্রেত শরীর লাভ করেন, এবং সেই 
স্তরের ভক্তদের দেওয়া জল, ফুল ও নৈবেছা আদি গ্রহণ ও স্বপ্র বা দর্শনদান 
করিয়! একটু উন্নত স্তরের প্রেত জীবন যাপন করেন। মোহ কাটিবার 
পর তাহাদের অনেকে জন্মগ্রহণ করেন। অথব! প্রলয় কালে বিকাশের স্তর 
অন্ুদারে বিভিন্ন স্তরে বিলীম হন। সৃষ্টিকালে তাহার! আবার প্রকাশ হুন। 
এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরবর্তী স্লোকে বলিতেছেন। 

১৪। অনন্ত চিত হইয়া যে ব্যাক্তি সর্বদা আত্মাকে (মন্তরসহ ব্রন্মনাড়ীকে)) 
মরণ করেন সেই নিত্যযুক্ত যোগীর নিকট আত্মা সদাই সুলভ থাকেন। 

শক্তিবাদ ভায়। যতক্ষণ মানব বিষয় চিত্ত করিয়াই সুখ পায় 
ততক্ষণ আত্মচিস্তা তাহার নিকট কান্মিক ও বিরক্তিকর অনুষ্ঠান মানস । 
এখনই একরপ, এখনই অন্যরূপ, এইরূপ ভাব এবং মাথামুণহীন মনের. গতি 


গত্যই বিরজিকর। ধীহারা ইহাতে বিরক্তি বোধ করেন তাহারাই এক 
আত্মসত্তায় আন্বস্ত হইতে চান। তীহারাই ঠিক ঠিক খাত্মচিত্তার ক্ষেত 
হন। তাহারা আাত্মালাত নিশ্চয়ই করিবেন । 


শভিথাদ তত্যি গীত ২৩৩ 


মামুপেত্য পুন্জা ঘুঃখালয় মত 
নাগুবস্ধি মহাত্বানঃ সংসিদ্ধিং পরমাঈষ্ঠাঃ॥ ১৫ 


১৫। হাহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হন। তীঁহারাই পরম সংসিদ্ধি লা 
করেন। সেই মহাত্বাগণ আর অনিত্য ও ছুঃখময় পুনজ্জদ্ম লাভ কবেম নাঁ॥ 


শঞ্জিবাদ ভা। জম্মগ্রহণকে ছুঃধালয় ও অশান্বত বলা হইয়াছে 
আমরা দেখিতে পাই, শরীক ও তো জন্ম লইয়্াছেন। তিনি কি ছুঃখ 
ভোগ করেন নাই? উ$) নিশ্চয়ই করিয়াছেন । 


শ্রীরুষ্ণ নিজের £জন্ম ও কর্মকে দিব্য জন্ম ৪ দিব্য কর্ম বলিয়াছেন।” 
আত্মজঞান লাভের যে কর্ম উহাই দিব্য কর্ম:এধং আত্মজ্ঞান গাছের পর 
যে জন্ম উহাও দিব্য জন্ম। দিব্য জন্মে ও ব্য কর্থে যে সুখ দুঃধ নাই, 
ইহা বলা চলে নাঁ। যখন মানুষ ইচ্ছাপুর্ক ও জানিয়া শুনিয়া দুঃখ 
বরণ করে তখন কাহাকে দোষ দেওয়া ৰ বে? ধর্ম সংস্থাপন, সাধুর 
পরিত্রাণ ও অন্ুরনাশের প্রেরণায় যে সব জুাপুরুষের অন্তরাত্মা মু হয়, 
তিনিই বিশ্ব কল্যাণের রন্ত ঘন্ম গ্রহণ করে তাহার সংস্পর্ধে কেবলই 
লাধুর পরিজ্রাণ হয় না অনেক মহাপাপীকে্' তাহার করুণা লাভ করিতে 
দেখ! গিয়াছে। এ সব পাপের ভাগ ঠাহাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে 
হয়। আন্ুরের আবির্ভাবের জন্য যে ছূর্ধলবাদীরা দায়ী তাহারা ফি 
পাপী নহে? কাজেই মহাপুরুষদের কার্ধ ধতই দিব্য হউক না, কিছু 
মা কিছু দুর্ভোগ তাহাদের ভোগ করিতেই হয়। ধাঁহারা জানী তাহাদের 
ইহাতে বিমোহিত হইবার কিছুই নাই। আত্মাকে দুখ ছুঃখের যোধ স্গর্য 
করেনা। ইহা জানেন বলিয়া তাহাদের ছুঃখ নাই। সাধারণের 
'াত্বাকেও দুঃখ ম্পর্য করে না, কিন্তু ভাহার! উহা জানেনা বঙলিয়াই 
তাহাদের ছুঃখভোগ। শরীর ধারণের জন্য অক্লাধিক শখ তুখ সকগকেই 
ভোগ করিতে হয়। জরাসন্ধেু ভয়ে জ্ীকফ:কও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে 











২৩৪ অইমোহধ্যায় 


আত্রহ্ম তৃবনল্লোকা: পুনরাবঞ্তিনো হর্ন । 
মামুপেত্য তু কোস্তেয পুনর্জন্ম ন বিভ্ভতে ॥ ১৬॥ 


হইয়াছিল। বৃদ্দাবনের নিষপট ভক্তি স্বীকার করিবার দরুধ কুষঝকে কম 
কলঙ্ক বহন করিতে হয় নাই। কলঙ্ক, দুঃখ ও অপমান, আত্মাকে স্প 
করে না, ইহা সত্য ঘটন1। কিন্তু মানুষের জীবনে বা অতি উচ্চ স্তরের মহা! 
পুরুষদের জীবনে এসব ষে আসে নাই, ইহাও বলা যায় না। মুখ বা দুঃখ 
কি ভাবে মহাপুরুষ গ্রহণ করেন, ইহা! সাধারণ মানুষ জানে না। মানুষ 
দেখে ত'|হার জীবনে কি আদিল বা! কি আসিল না। বিচার করিলে দেখা, 
যায় তাহাদের জীবনেও সবই আসে। | 


১৬। ভূলোক হইতে আস্ত করিয়া ব্রচ্দলোক পর্য্যন্ত যে কোন লোকেই 
গতি হউক না তাহাদের জন্ম হইবে। কিন্তু আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে কাহাকেও 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 


শক্তিবাদ ভায্ভ। কথাগুলির মধ্যে বছু গভীর প্রশ্ন জড়িত আছে। 
বাহার আত্মাকে লাভ করিয়াছেন তাহাদের জন্ম হয় না” এই কথ! 
যি সত্য হয় তবে "সভ্ভুবামি যুগে যুগে” কথার মানে কি? ইহার অর্থ 
এই যে সমাঞ্জের উপর আম্ুরিক উৎপাত বৃদ্ধি হইলে বু লোকের মনের 
উপর উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশেষ করিয়া যোগী মহাপুর্ষদের 
মনে ইহার গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে উন্নত স্তরের আত্মাদের জন্ম হয়। 
এখানে “পম্ভবামি যুগে যুগের”? অর্থ আত্মারই আবির্ভাব। কোন 
ব্যকিবিশেষের আবির্ভাব নাও হইতে পারে। চতীতেও এই কথ! প্রথম 
মাহাত্বে বলা আছে। চণ্ীরং্য় মাহাত্বে বলা আছে, অন্তুরের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে শিব, বি ও ত্রদ্ধার তেজ সঞ্চার হইয়াছিল। এই সব তেজ সহ 
দেবতাদের তেজ মিলিত হইয়া দুর্গাশভির আবিভাঁব হইয়াছিল। এই 
সংঘশভির নিকট মহিষাদুর পরাছিত হইয়াছিল। কাছেই কি ভাবে মহানের 


শক্তিবাদ ভাত শবীতা ২৩৫ 


সহত্র যুগ পর্য্যন্ত মহর্মদত্র ্ধণো.বিতুঃ | 
দাত্রিং যুগ সহতরান্তাং তেহহোরাত্র বিদো জনাঃ॥ ১৭। 


অব্যকদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ধ্বাঃ প্রভবস্ত্যাহরাগমে। 
রাত্রযাগমে প্রলীয়তে তব্রৈবাব্যক্ত সংজকে ॥ ১৮।। 


আবির্ভাব হয় ইহার কোন নাধারণ নিয়ম নাই। অর্থাৎ উচ্চ স্তরের 
আত্মার স্কুলে জন্ম গ্রহণ এবং বা উচ্চ স্তরের চিস্তাশীলের একাগ্র ইচ্ছায় 
সংগঠন রূপে অসুরনাশক মহাশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। 

একাল ধর্মব্যবসায়ী দুষ্ট লোকের অস্তিত্ব পৃর্ধিবীতে দব সময়ই হইয়াছে 
বাহারা কোন কোন মহাপুরুষকে অধেনী সম্ভব বা পিতার সংযোগ হীন 
হইয়া মাতৃ গর্ভে আপিবার কথ প্রচার করিধৃত চেষ্টা করে। অনেক সময় 

জন্মের ১** ২** বা &** বৎসর পরে এ মিথ্যপ্রচার আরম্ভ হয়। 

ধাহারা এইন্সপ করে তাহাদের ভেজালবৃস্ধি/ শিশুর দুধে জঙদানকারী 
দুষ্ট গোয়ালার দল হইতেও নিকষ্ট। শ্তিধাদীরা সব সময় দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অবলঘন করিবেন। 

১৭। সহত্র যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং সৃহমর যুগ কাল পর্যন্ত ব্রহ্মার 
এক রাব্রির পরিমাণ। ধাহারা এই রাত্রি ও দিনের পরিমাণ জানেন 
হারাই ঠিক ঠিক দিবা রাজি বেতা। 

শক্তিবাদ ভাস । স্থটি ব্যক্ত হওয়া! ও অব্যক্ত হওয়ার সময়কে ব্রহ্মার 
দিন ও রাত নাম দিয়! প্রকাশ করিলেন। এইরূপ বলিবার লক্ষ্য এই যে 
£স্থষ্টির এই ছুই প্রকার গতির পরপারে পুরুষোত্ম স্তর বা শক্তিত্তর আছে 
উহাই আত্মার ঠিক ঠিক স্বরূপ।” তিনি অঞ্জুনকে শীপ্রই সেই স্তরের 
কথা বলিবেন। এই দিন রাত গতি অতিক্রম করিয়া পরম গতি লাভ 
হয়। 

১৮। অব্যক্ত হইতে যখন ব্যক্ত হৃষ্টি আরস্ত হয় তখন উহার নাম হয় 


২৬৬ অইমৈহ্ধ্যায়ঃ 
ভূত গ্রাম: সং এবায়ং তূত্ব। ভূ! গলীয়তে। 
রাত্র্যাগণে * হণঃ পার্থ ! প্রভাবভ্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥ 


॥দিবাগমন”) পুনঃ রাত্রির আগমনে মকলেই প্রলীন হয়। ইহারই নাম 
রাত্রির আগমম। 

শক্তিবাদ ভাম্। পাঠকগণ ক্রমবিকাশ তৃতীয় ও ৪র্থ খণ্ডে বিশ্তৃতত 
আলোচন! দেখুন। কালীঘৃপ্তি রহন্ত শক্তিবাদীয় উপাননায় দেখুন । মহুত্তত 
ও অব্যক্ত তত্বঃক এইরূপ দিবা রাত্রি নাম দিয়া এখানে গীতা বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছে। সুতরাং অধিক ভান লিখিবার প্রয়োজন নাই। 
আসল কথা, এই গতি চক্রই অনার্দি অক্ষর ব্রহ্ম । 


১৯। ভূত সকল এই ভাবে বার বার উৎপর্ন হয় এবং বার বার প্রলীন 
হয়। ইহার! রাঝ্সি আগমনে অবণ হয় এবং দিবাগমনে সতেজ হয়॥ 

শকিবাদ ভায। এই দিন রাক্রির পর পার স্থিত আত্মাকে লাভ করাই 
শ্রকফের মতে “আত্মা লাভ” বা “আমাকে লাভ”। সাধক যতক্ষণ এই 
মহৎ ও অব্যক্জের আবরণ ভেদ করিবেন না ততক্ষণ আত্মাকে পাইলেন না। 
কালীমৃত্ডির মধ্যে কাল রংই অব্যক্ত ততঁ। কালীর নিয় অঙ্গে সি, মধ্য 
অঙ্গে পালন ও অস্থর নাশ, মস্তক অংশে জ্ঞান ও প্রঙ্গয় ক্রিয়া দেখান! হইয়াছে। 
এই প্রলয়ের পর অন্ধকার রূপা অবাক্ত শক্তি । এই অব্যক্তের পরপারে 
শবরূপ শিবই হইতেছেন নিগুণ ব্রদ্ধ। এই নিগ্ণ শিব কখনও স্থষ্টির 
প্রেরণা দেন (“বিপরীত রতাতুরা” কালী ধ্যান দ্রঃ) আবার কখনও তিনি 
শবরূপ শিব। ইহাই সক্রিয় ও নিঙ্গীয় পুরুযোতম স্তর । পুরুযোততম স্তর 
কখনও নিগুণ ব্রহ্ম; আধার এই স্তরই অষ্ট পরাশক্তির সহযোগে সৃষ্ট 
স্থিতি লয়ে প্রেরণ! দানকারী স্তর । শক্তিবাদের মতে সৃষ্টি, গাঙগন। লর। 
তুরীয়! ( অব্যক্ত ) এবং ব্রহ্ম, সকলের সমট্টিতৃত আত্মাকে লাই আত্মলাড 
এবং জান্মা উপাসনা! । ইহাই ভ্রীকফের মতে ভ্রীরফের শর বর্ণনা । অথবা 


শক্তিবাদ ভাখ গীতা ২ 
পরস্তন্মাত, ভাবোইস্টে * বাক ২ ব্য্তাং সনাতন: 
যঃ স সর্ধেষু তৃতেষু নশ্তৎস্থ ন বিনশ্বদ্তি | ২৭: 


অব্যক্কোহক্ষর ইত্যুস্তমাহ: পরমাং গতিম্‌। 


যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্জাম পরমং মম ॥ ২১ 


যেকোন দিষ্ধ সাধকের আত্মার রূপ বর্ণনা । ভভ্ীকষ এই পুরুষোতম অংশকে 
লাই আত্মা! লা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর কালীধৃত্তির ইহাই 
মর্দকথা। আমাদের ও উহাই কথ। যে যতক্ষণ স্থ্ট ও প্রলয় চক্রকে সাধক 
অতিক্রম করেন নাই ততক্ষণ তাঁহার আত্মালাভ.হয় নাই। আত্মার আশ্রিত 
সি স্থিতি লয় ও তৃতীয় অংশ এবং তুরীয়ে গরপারস্থিত পুরুযোস্তম অংশ 
মিলাইয়াই আত্মার রূপ। তৃতীয় স্তরের ঞ নদ 
আত্বলাভ বলা যায় না, কারণ ইহাতে হাটি ৬৫ 

সৃষ্টি স্থিতি, লয় তৃরীয় ও বদ তত্ব বুঝা ধান জন্ত কালমুদ্ি শ্রেষ্ঠ অবগন্ষন 
কালীর নিয় অজেব সৃষ্টি, মধ্য অংশে পানর ৪ অন্থুরনাশ, উর্ধ অংশে লয়; 
কাল রং অব্যক্ত এবং শব রূপ শিব নির্তণ শঙ্গ। ইহাই প্রাচীন ভারতের 
মহাশক্তির উপাদনার মর্ম দেংতা। | 

২*। অতএব ভাব এবং অব্যক্ত হইতে অন্ত এক সনাতন আত্মা আছেন, 
যিনি সমস্ততৃতের বিনাশে বিনাশ প্রাপ্ত হন ন1। 

শক্তিবাদ ভায়। ব্যক্ত সৃষ্টি অব্যক্তে বিলীন হওয়াকে তিনি বিনাশ 
বলিলেন। আমর! ইহাকে (ক্রম বিঃভ্রঃ) “বিনাশ” বলি নাই। গীতা 
ইতি পূর্বে ১৮ এবং ১৯ ক্লোকে ইহাকে পরিবর্তন মাত্রই বলিয়াছেন । এখানে 
বিনাশ শব্দটা “পরিবর্তন” অর্থে ই ব্যবহার হইয়াছে। 

২১। অব্য অক্ষর” নামক যাহা বলা হইল) উহাকেই পরম গ্তি 
বলিয়া! যানিবে। এবং উহাই আত্মার গরম ধাম জামিবে। ইহা! লাত করিষ্জে 
সথষ্টি চক্রে (ব্য অব্যক্ত চক্রে ) আর পড়িতে হয় না। 








৮ অষ্ট্েমাহ্ধ্যায়ঃ 


পুরুষ; ঈ পর: পার্থ ভক্ক্যা লভ্যন্তনন্য়া। 
য্তান্ত: স্থানি ভূতানি যেন সর্ববমিদং ততম্।। ২২॥ 
যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্বিঞ্চের যোগিনঃ। 
প্রয়াতা যাস্তি তং কাল: বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩॥ 
শকিবাদ ভায্। আমর! এখানে শ্রীকৃষের কথাটী স্পষ্ট করিবার জন্য স্থষ্টি- 
চক্র শক ব্যবহার করিলাম। ইতিপূর্বে উ্রকষণ “আব্রদ্ষ ভূবনা ক্লোকা:” শবটি 
ব্যবহার করিয়াছেন। এবার আমরা সেই কথার ষ্পষ্ট ব্যাখ্য! ৪ ্নোকের 
ভাস্ বলিয়াছি। ক্রম বিকাশ দর্থ থণ্ডে বিস্তারিত আলোচন! দেখুন। 
২২। হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ (পরমাত্বা) অনন্ট ভক্তি দ্বারাই 


লভ্য হইতে গারে। ধাহার অন্তরে সমস্ত ভূত (সমস্ত সৃটিচক্রে ) অবস্থান 
করিতেছে এবং যিনি সর্ধব্যাপী। 


শক্তিবাদ তায়। এখানে “অনন্য ভক্তির” কথ বলায়াছেন। “ভক্তি” 
মানে হৃদয়ের টান। যতক্ষণ অন্তরের টান আত্মমুধী হইবেন]! ততক্ষণ 
তাহাকে কেহই পাইতে পাবেন'না। অনেকে জ্ঞান মার্গী, যোগ মার্গী 
ও ভক্তি মাগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা বলেন। এখানে ভক্তি মানে 
সম্প্রদায় বিশেষের মালা তাঁলক ছাপধুক্ত মার্গ বিশেষ নহে। বেদাস্ত গন্থায় 
“ইহ মুক্রার্থ ফলভোগবিরাগঃ» (অর্থাৎ ইহ লোক বা পরলোকান্তর্গত 
কোন প্রকার ফলে যাহার আকর্ষণ নাই) বুঝিতে হইবে এবং সেই 
সঙ্গে «দুযুক্ষুত্” (মুক্তির ইচ্ছা)। এখানে “মুক্তির ইচ্ছা” মানে "হাদয়ের 
লব টান আত্মার দিকে হওয়া চাই।” ইহাই গীতার “অনন্ত ভক্তিঃ।” 
এখানে “দও কমগুনু'” বা “মালা ভীলকের” প্রশ্ন নহে। এখানে প্রধান 
প্রশ্ন কি চাও--টাকা, বাড়ী, গাড়ী, চুড়ী, সাড়ী, বর বা বধু? নাকি 
সৃষ্টি চক্রের পর পর স্থিত “আত্ম প্রতিষ্ঠা” এদিক চাও উহার নাম 
ভোগ) এ দিক চাও তে। উহার নাম /গুক্তি”। 


২৩। হে ভরতর্ধভ! এখনযে সময় শরীর ত্যাগ করিলে যোগীদের 


শক্কিবাদ ভাস্ত গীতা ২৩৮, 


 অগির্জ্যোতিরহ; গুরু; হগ্মাসা উত্তরায়ণম্‌। 
তত্র প্রয়াতা গচ্ছস্ধি ত্রচ্থ ত্রহ্মবিদে। জনা: ॥ ২৪ ॥ 


পুনরাগমন হয় না| এবংযে সময় শরীর ত্যাগ করিলে পুনয়াগমন হয়, 
সেই কালের কথা তোমাকে বলিতেছি। 


শক্তিবাদ তায্ু। ইতি পূর্বে আমর! কালী মুস্তির কথা বঙ্গিয়াছি) 
কালী মুত্তিই ঠিক আত্মোপাসনা। এবার প্রয়াণ পথে আগমন ও 
গুনরাগমন বুঝিবার জন্য আমাদের শিব ষু্তি ও গু গাছুকাব (ক্রম 
বিকাশ ৪র্থ খণ্ড দ্রঃ) সাহায্য লইতে হুইবে। ভ্রীক যে সিদ্ধ আনন্দ 
মঠের সাধক ছিলেন, সে সন্বন্ধে আমাদের আব সন্দেহ করিবার কারণ নাই ॥ 
ধাহারা আনন্দ মঠের সিদ্ধ সাধনার ধারায়, (ভাল লাধক নহেন তাহাদের 
পক্ষে এই অঙ্কয়রক্ষযৌগের অনেক কথাই ্প থাকিয়া যাইবে। অক্ষয় বক্ষ 
ষোগের যে জব ক্রিয়া ও লাধনার ধারা শাম পাইয়াছি সে সব আলোচন? 
করা এখানে সম্ভব হইবে না। &ং 

২৪। যখন অগ্রি, জ্যোতি) দিবা গ্রঃও ছয় মাস ব্যাপী উত্তরায়ণ 
হয় তখন ব্রদ্ম বিদু মহাপুরুষগণ শরীর ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম লাভ করিয়া 
থাকেন। 

শক্কিবাদ ভায্য। ব্রন্ম লাতের পথে ব্রহ্গঙ্জানী যোগীগণ কিরূপ সন্ধিক্ষণে 
শরীর ত্যাগ করিয়া কিরূপ গতি লাভ করেন। এখানে গীতা মেই কথা 
বলিতেছেন 

অগ্নিপথ । ইহা তেজস্বীতার পথ। আচার্য্য শঙ্কর বেদোক্ত অগ্নি 
নামাভিমাঘিনী দেবতার বথা ধলিয়াছেন। ততৃতঃ তেজের সঙ্গে উহার, 
ছেদ মাই। বাহার] তেজম্বী (শকিবাদী) নহেন। সেই সব যোগীগণ 
এই পথে যাঁইতে পারেন না। ক্রম বিকাশের ২য় ওয় খণ্ড দেখুন। 
যেখানে ব্রহ্মকোটীর জীবন্ুক্ত ও ঈশকৌটীয় জীবনুক্ক পুরুষের কথ! বলা 


২ - ছষ্টমোইহ্যায়ী 


হুইয়াছে। ধীাহারা গণেশ ও খ্িখ তত ভে খরিয়া জর্বক্তে ঘনি তাহারা 
ফিরেন না। তাহারা অব্যকগতি লান্ত করেম। ইতিপৃরেঁ জীরফও 
বলিয়াছেন। অব্যক্ত পর্য্যন্ত গতি লাভ কবিলে আবার ক্ষিরিতে হইবে। 
যাহার! পুরুযোত্তমে যান তাহার! নুর্ঘ্য বিষু। শিবের পথে শক্তিস্তরে যান। 
তাহারা ঈশ কোটীর মহাপুরুষ। তাহার] কর্ম করেন। কিন্তু তাহার! 
'লাভ করেন পুরুষোত্তম স্তর । শরীর ত্যাগের পর ইহারা আর ফিরেন 
না। | 

জ্যোতি। অগ্নিজ্যোতি রধিজ্যোতি ও চন্দ্র জ্যোতির বথা গুরুপাদুকা 
ধ্যানের ব্যাখ্যায় দেখো (ক্রমবিকাশ পর্থখণ্ড)। এখানে জ্যোতি মানে 
জ্ান। তেছন্বীতা থাকিবে জান ও থাকিবে। 

দিবা। সুর্যের দিকে পৃথিবীর যে অর্ধ অংশ সংযোগ রাখে সেই 
'অংশের মাম দিবা । যোগীর নিষ্ঠা আত্মারূপ রবির দিকে; ইহার নাম দিবা। 
আত্মনি্ঠ যোগী। গুরুগাদ্থুকায় রবিজ্যোতি বুঝিতে চেষ্টা কর। 

শুরু । মনের (চন্দ্রের) জ্যোতি যখন আত্মার (ছুর্য্যের ) আলো আনিয়! 
"পৃথিবীকে আলোকমুক্ত ও দগ্ধ রাখার অনুকূল থাকে উহ্থায় নাম শুরু। 
এধানে মনই চন্ত্রমা। থরুপাছুকায় চন্দ্র জ্যোতি দেখো। 

উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণ বুঝিতে হইলে মস্তিফে শিবমূত্তি স্থিত পীনেট 
বুঝিতে হইবে। শিব পি স্থিত উত্তর দিকই মস্তিফ স্থিত বুদ্ধি কেন্ত্র। 
পীনেটের দক্ষিণ দিকই মন্তিফকের মনো কেন্ত্র। পাঠক ক্রম বিকাশ দ্বিতীয় 
শণ্ডে সব জানুন । যখন মনের গতি বুদ্ধি বাবিবেকের দিকে তখন উহার 
'নায় উত্তরায়ণ। যখন বুদ্ধির গতি মনের দিকে অর্থাৎ বিষয়ের দিকে থাকে 
'তখন দক্ষিণায়ণ। 

পৃথিবী সর্ঝা হ্ধ্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই ঘুরার পথে পৃথিষী 
এব সময়েই একগ্রান্তে বের (লত্যের ) সঙ্গে সংযোগ রাখে। পৃথিবী যখন 
ঞবের দিকে অগ্রসর হয় তখন তাহাকে উত্তরায়ণ গতি ধঙ্গে। পৌষ 


ধূমে! রাত্রিস্তথ! কৃষ বণ্মাসা দক্ষিণ!য়নমূ্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ভতে.॥ ২৫ ॥ 


সংক্রান্তিতে পৃধিবীর এই গতি আরস্ত হয় বলিয়া মানা হয়। ছয় মাস পর 
অর্থাৎ আাঢ় মাসের পর পৃথিবাঁর দক্ষিণ গতি আঁরভ্ হয়; সে তখন ঞ্রব হইতে 
দুরে আদিতে থাকে । পিতামহ ভীম্ম পৃাথবীঘ্ উত্তর গতিতে শরীর ত্যাগ 
করিবেন বলিয়া শরশধ্যায় তিন মাস অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ফে 
মহান যোগী পুরুষ ছিলেন ইহাতে লন্দেহ নাই। মনের গতি বুদ্ধি মুখী না 
থাকিয়া বিষয় মুখী থাক] কালে মৃত্যু হইলে উহাকে ঠিক ঠিক উত্তরায়ণ মৃতু 
বঙ্া যায় না। মনের গতিই আসল কথা পৃথিবীর গতি গৌণ কথা। 
ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে গুরুপাছুক1 সমন্ধে বিষ্পারিত আলোচনা চিত্র সহ করা? 
হইয়াছে। পাঠক সেই অধ্যায় বিস্তারিত ভা আলোচন! করুন। অনেকে 
গুরুপাদুকা জর্থে গুরুর খড়ম ছুইটী অর্থ র্‌ ন। গুরুগাদুক! মানে কোন 
মানববিশেষের পাদুকা নহে। ববজানধারা স্তিকের যে কেন্দ্রে বিকশিত, 
হয় উহার নাম গুরুপাদুকা। ূ বৃ 

২৫। যখন ধুর, রাত্রি, কৃষপক্ষ এবং ছাল ব্যাপী দক্ষিণায়ন থাকে, 
যাহার নাম চন্দ্র জ্যোতি, এমন ময় শরীর, ত্যাগ করিয়! যোগী পুনরায় 
ফিরিয়া আসেন। 

শ্তিবাদ ভাবত । যেরূপ সংযোগে শরীর ত্যাগ করিলে যোগীর! ফিরিয়া 
আসেন সে সব লক্ষণ বলা যাইতেছে। যে সময় প্রব হইতে পৃথিবী ক্রমে 
ক্রমে দুরবত্তী হইতে থাকে মে সময়ের নাম দক্ষিণায়ণ। ইহাকে চান্দ্রমস 
জ্যোতি বলে। অর্থাৎ পিতৃলোক জাতি বলে। যে সব যোগীদের নংসার 
সত্বস্ধে মোহ থাকে তাহার! গিতৃলোক অতিক্রম করিতে পারেন না। এই 
জন্ত বার বার জন্ম গ্রহণ করেন। 

ধৃম মানে কম তেজন্বী যোগী। ধুর ও অগ্রি টানিগনি নী ধু 
কম তো অগ্রিবেশী। অগ্রি কম ডো ধুর বেশী।, 


২৪২ অষ্টমোধ্ধ্যায়ঃ 


শুরু কৃষে গতীহোেতে জগত; শাস্বতে মতে। 
একদা যাত্যনাবৃত্তি মন্তয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥ 


নৈতে স্তী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তম্মাৎ সর্ধেষু কালেয়ু যোগধুক্তে ভবার্ছন ॥ ২৭ ॥ 

রাত্রি মানে সূর্ধোযর সঙ্গে পৃথিবীর যে অংশ সংযোগ রাখে উহার বিপরীত 
নর্ধাংশ। আত্ম সূর্য হইতে দুরে থাকা বুঝায়। 

কুঞ্জ মানে কৃষ্ণ পক্ষ । যখন চন্ত্র মন পৃথিবীতে আত্ম হর্ষের আলো! প্রেরণ 
করা ব্যাপারে দ্বিন দিন কমিতে থাকেন। সেই অবস্থার নাম কৃষ। 

দক্ষিণায়ণের কথা পূর্বব ক্লোকের ভান্তে বলা হইয়াছে। যোগীর মৃত্যু 
বরহ্মনাড়ীর পথে হইলে সাধারণতঃ তাহার শ্বাস নাকের পথে প্রবাহিত হয়। 
যোগী আগিবেন) কি আপিবেন না, সেট! তিনি তাহার নিজের স্বভাব দেখিয়াই 
স্থির করিবেন। বিশ্ব কল্যাণে তাহার আসাও মঙ্গল কর। আবার পরমধামে 
কাহার শেষ গতিও মঙ্গল কর। 

২৬। গুরু এবং কৃষ্ণ গতী নামক জগতের এই ছুইটী শাশ্বত পথ। 
ইহার একটীতে গমন করিলে যোগীগণ ফিরিয়া আসেন না, অন্তটীতে গমন 
করিয়া যোগীগণ ফিরিয়া আসেন। 

শক্তিবাদ ভাযু। ফিরিয়া আসা বা না৷ আসা সেটা যোগীর নিজের 
মনোবৃতির উপর নির্ভর করে। মহাযোগী তুমি বিচার কর) এই বিশ্বের 
কঙ্গযাণই শ্রেয়ঠ না কি পরমগতিই শ্রেপঃ। আমরা বলি, যোগীর নিকট 
দ্বইই সমান। | 

২৭। হেপার্থ। এই ছুই প্রকার গতির জাত1 যোগীগণ আর বিমুগ্ধ 
হন না। অতএব তুমি সর্ধদাই যোগযুক্ত হও 

শক়িবাদ ভাস্ত। কোন গতিতে যোগী ফিরিয়া আসেন এবং কোন 
গতিতে ফিরিয়া আসেন না, ইহা বুঝা! গেল। অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, গুরু ও 


শক্তিবাদ ভাহ্য গীতা ২৪৬ 


বেদেযু যজ্েয়ু তপঃহথ চৈব দানেষু যত পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেডি তং সর্ধ্বমিদং বিদিত্বা। যোগী পরং স্থানমুপৈতিদিব্যম্‌ ॥২৮। 


উদ্তরায়ণ বলি'ত যেরূপ মনন্ততু বুঝায় শক্তিবাদ সেই মনোবেগকে শ্রেয়; 
মনে করে। তেজম্বীতা পূর্ণ যোগ, জ্ঞানের জ্যোতিতে উত্তাদিত যোগ, হুর্ধ্যের 
আলোতে উদ্ভাসিত যোগ, চন্দ্রের আলোতে সিদ্ধ ও তৃপ্ডিগ্রদ যোগ এবং বিবেক 
ও নিৰৃত্তি মুখী যোগই শক্তিবাদের ভিত্তি। আমরা এই পথেই চপিব। যদি 
ফিরবার প্রয়োজন থাকে সেটা ক্ষুত্র অহং গঙ্ডির মধ্যে থাকিয়া বিচার 
করিয়। লাভ নাই। 

২৮। বেদে; যজ্ঞে। তগন্তাতে ও দানাদিতে যে সব পুণ্য ফল প্রাপ্তির 
আদেশ আছে সেই সমুদয় ফল অতিক্রম করিয়া ্ং কথিত এসব যোগবিধান 
জানিয়া যোগী সেই মনাতন পরমস্থান লাভ কৰে 

শক্তিবাদ তাস্। বেদ অধ্যয়ণ। যজ্ঞ; তর ও দানাদি যাহাই কর 
রষ্াড়ীর সঙ্গে মিল রাখিয়া এ সব গ্্টুষ্ঠান করা প্রয়োজন। 
আন্রষ্ঠানিক যোগীদের নির্দেশ চাও । বিকাশের জগ বেদ) যজ্ঞ) তপস্য। ও 
বানেরও প্রয্নাজন আছে, আবার যোগেরও প্রয়োজন আছে। যোগই 
জীবনের লক্ষ্য। ব্রন্মনাড়ীর সংষোগহীন আনুষ্ঠানিক জালে বেশী জড়াইবার 
প্রশ্নো্ন নাই। 


ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহত্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং ভীম্ম পর্বনি 
শীমত্তগবদূ গীতা সুণশিষংনু ব্রহ্মবিগ্তায়াং যোগশান্ে শ্রীষার্জুন সংবাদে 
'অক্ষরব্রদ্ম যোগে! নাম অষ্টমে হ ধ্যায়ঃ| 

ইতি শ্রী গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনদ্দ মঠাধীশ ও শকিবাদ 
প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত “শক্তিবাদ ভাস্তু” 


নবযো হাধ্য।গ্ও 
রাজাঘাগঃ 
ট্রীতগবান্থবাচ 


ইদং তু তে গুহাতমং প্রবঙ্গ্যাম্যনমূয়বে। 
জ্ঞান বিজ্ঞান সহিতং যজ জ্ঞাত্বা মোক্ষসেতগুভাং |১| 


রাজবিষ্া রাজগুহং পহিত্রমিদমুত্মম্। 


্রত্যক্ষাবগমং ধর্দ্যং হুহখং কর্তৃমব্যয়ম ॥২॥ 


১। শ্রীভগবান বলিলেন--তুমি অনুয়াহীন। এজন তোমাকে আমি 
বিজ্ঞানের সহিত অতীব গুহ জ্ঞান উপদেশ করিতেছি। ইহা জানিয়া তুমি 
মোক্ষলাত করিতে পারিবে । 

শক্তিবাদ ভায়। এবার শ্রীরু্চ রাজযোগের উপদেশ দিতেছেন। পূর্বের 
অধ্যায়ে অঙ্জ্নকে মৃত্যুকালে স্মরণীয় লয় যোগাত্বক গুহ স্টপদেশের 
কথা বলিয়াছিলেন। সেই আবস্থায় আসিতে হইলে রাছজযোগের অনুশীলন 
কর! প্রয়োজন। সেই লয়যোগ যাহাতে কাল্পনিক না! হয় এ জন্য এই অধ্যায় 
আর হইল। অষ্টম অধ্যায়ের ২২ গ্লোকে বিশ্ব্হ্াও আত্মার মধ্যে রহিয়াছে, 
এ কথা বলিয়া পরবর্তী যোগগ্জলি লয় যোগের দ্বিকে বলিতে থাকেন। এবার 
বিশববন্বাও আত্মার মধ্যে অবস্থিত) ইহা কিতাবে ধারধ করা প্রয়োদ্ধন। 
মেইভাবে উপদেশ আরম্ভ করিলেন। পূর্বব অধ্যায়ের অনেক কথ! এ অধ্যায়ে 
সঙ কর! হইগাছে। অন্থয়াহীন মরনারী রাজযোগে প্রবেশের অধিকারী; 
অন্তে নহে। যাহার শ্রেণী বিদ্বেরধাদীয় রাজনীতি করেন। তাহাদের 
য়াযোগ হয় না। যদি রাজযোগ ন| হয় তবে গেই মতবাদ অগ্গুরবা? মাত্র। 

২। ইহা রাজবিষ্যা, ইহা রাজ) ইহা! গিতর। ইহা! উত্তম বিদ্যা) ইহা 
দুখে করার যোগ্য ধন্য হিদ্তা, ইহা! অনা বিস্ঞা। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত! ২৪ 


অশ্রন্ধধানা; পুরুষ ধর্ম স্যাস্থয পরভঙ্প। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তস্তে মৃত্যু সংসার বর্জন ॥ ৩॥ 

শক্তিবাদ ভাষ্য! “যোগবিদ্া করিতে আরাম, প্রত্যক্ষ অন্ভবগম্য 
ও শাস্তিগ্র্” বলায় ইহাতে অনেকেই প্রবেশ করিতে উৎসাহ পাইবে। 
বিশেষ করিয়া যাহারা ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়। বৈপ্ত ও কায়িক শ্রমজীবি 
তাহাদের পক্ষে যোগবিগ্া একটু সহজ হওয়া কর্তব্য। ৬ষ্ভণম ও ৮ম 
অধ্যায়ে বণিত যোগবিগ্তা আরম্ভ করা সকলের পক্ষে মহজ সাধ্য হয় 
না। এ্ররনপ বিদ্যা আয়ত্ব করিতে হইলে বেশ ভাল ভাবেই সংসার 
হইতে সরিয়। দাড়াইভে হয়। এবার “রাজঘোগ” অধ্যায়ে সেই যোগ 
বিদ্ভাকে একটু সহজ ও সুখে অনুষ্ঠেয় করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। 
রাজযোগ বিগ্ভার সঙ্গে লয়যোগ বিদ্যা ওতঃ চপ্রোতঃ জড়িত। কর্দের 
মধা দিয়া যোগবিদ্ধা কতকটা অস্থশীলন না?করিয়া লইলে অধ্যাত্ববাদ 
মূলক সমাজকে প্রতিঠিত রাখা কঠিন। দযাযটা কি ভাবে একটু 
সহজ অনুষ্ঠান গম্য করা যায় এ জন্য মরা টা ক্রটী করিব না। 

৩। হেপরস্তপ! এই ধর্ে অশ্রদ্ধাক্কারী পুরুষের৷ আত্মাকে লাভ 
না কিয়া মৃত্যু ও সংসার পথে প্রবর্তমান হা। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । এখানে অজ্জনকে পরস্তুপ সম্বোধন করা হইয়াছে । 
অঙ্জুন যে মহা! তপন্থী পুরুষ ছিলেন ইহা! মহান্ভরত পাঠ করিলে জানা 
ষায়। যোগবিদ্যা ও অধাত্ববাদদে সিদ্ধ হইসে হইলে অনেক তপস্যা 
চাই। সহজ বিদ্ভা বলিয়] ষে বিদ্যার প্রলংসা করিলেন, সেই সহজ 
'বিগ্তা গ্রহণের জন্ত বেশ একটু তপস্তাও থাক! প্রয়োজন। 

ধর্দ্দে অশ্রন্ধা! সম্পন্নগণ বাঙ্গবিদ্যায় প্রবেশ করিতে পারিবে না) এখানে 
একথাও স্পট বলিলেন। ধর্ম অর্থে বিকাশের বা আত্মজ্ঞানের পথে 
অগ্রগামী হইবার নীতি মানিয়া লওয়াই ধর্ম। “কয়েকটা! যুক্তিহীন 
বিশ্বাস কাদীদ্ম নীতি মানিয়। লইলাম। আর ইপলামী ও খৃষ্টানদের মত 


৮ 


৪৬ নবমোধ্যায়। 


ময়া ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমূত্তিন। | 
মংস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেতববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥ 


ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ। 
ভূ স্থোন্ন চ ভূতস্থে মমাত্বা ভূতভাবনং ॥ ৫ 


বা কষ্যুনিষ্টদ্দের মত অন্য সকলকে উচ্ছেদ করিয়! দিলাম" ইহা কোন 
ধর্ঘবা নহে। অস্তরবাদীয় দুর্ষে্যাধন পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর! কিরূপে 
যুক্তিযুক্ত ইহা বুঝাইতে ১৮টী অধায়ে গীতা বলা হইয়াছে। এই 
১৮টী অধ্যায়ের একটী গ্লোকেও যুক্তিহীন কথা নাই। এখানে পর্ব” 
মানে “আধ্যাত্মিকতা”--তথা কধিত “বিশ্বাসবাদীতা নহে”। এখানে, 
তিনটী স্লোকে রাজবিগ্তা বলিবার পূর্বে বাজবিদ্ার প্রসংসা এবং উহ? 
গ্রহণে যোগ্যতার কথাও বলা হইল। এবার পরধর্তাঁ তিনটী ক্কেকে 
রাজবিগ্ভার অনুষ্ঠানের কথা হইবে। 

৪। আত্মার (আমার) অব্যক্ত মুভতিদ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ 
আছে। জমাতে (আত্মাতে ) সর্বভূত অবস্থান করিতেছে, কিন্তু 
(আমি) আত্মা তাহাদের মধ্যে নেই। 

শক্তিবাদ ভায্তু। ইহা! একটী রাজযোগের ক্রিয়া। ক্রিয়াটী পরে 
আরও স্পষ্টভাবে বলিলেন। আমরাও ক্রিয়াটীকে ক্রমে স্পষ্ট করিব। 
আমি (আত্ম ) তাহাদের মধ্যে নেই “অর্থে তাহার্দের মনের মধ্যে নেই 
বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ জীব তাহার মধ্যেই থাকে কিন্তু (আত্মাকে ) 
দেখে না। 

&। আমার (আত্মার) এশ্ববীয় যোগ (মায়) দর্শন কর--ভূত 
সকল কিন্তু আমাতে ( আত্মাতে) নাই; যদিও আমি (ঘত্মাই ) 
ছূতগণের মূলে। ৰ 

-শর্তিবাদ ভায়। আত্মার একটী অব্ক্ত মৃত্তির কথা ধর্থ বৌকে. 


 শক্তিবাদ ভাস্ত শ্নীতা ২৪৭ 


যথাকাশ স্থিতে। নিত্যং বাযুঃ সর্ববগতে। মহান। 
তথ। সর্ধ্বানি ভৃতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬॥ 


বলিলেন। এ্রখানে আরও বলিলেন সমস্ত বিশ্বরহ্াণ্ড ও জীব সেই 
আত্মার মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও কাহার ও মন আত্মার দিকে নাই। 
৫ম ফ্লোকে বলিলেন--ইহাই ঈশ্বরীয় মায়! যে, জীবগণ আত্মাদারা সৃষ্ট) 
আত্ময় অবস্থিত এবং আত্মাদ্বারা আবরিত থাকিয়াও আত্ম! হইতে 
বিচ্ছিন্ন থাকে। 


৬। আকাশে মহান বামু যেমন সর্ধগ হইয়া রহিয়াছে, ঠিক 
সেইরবপ সমস্ত খিশ্ববন্ধাড ও জীবগণ আমাতেই বহিয়াছে, এইরূপ 
ধারণা কর॥ | 

শক্তিবাদ ভায়। শূন্য আকাশে বিশ্বতু্ধাড বিচরণ করিতেছে । 
সুর্য চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি) শুক্র, শনি, । । কেতু। র রাশি, নক্ষত্র 
এবং জীৰগণ সকলেই এই আকাশে বি শীল।'”' গ্রথম চুইটি 
শ্নোকে অঞ্জুনের গ্রতি উপদেশটি স্পষ্ট হয় ভাই । এই গ্নোকে ভ্রীকৃফ 
উহ! খুব স্পষ্ট করিয়া দিলেন। যে কোন; বা! জীবই দ্নেখ না, 
উহা একটু অস্তরদৃষ্টি শক্তিদ্বারা দেখিলে বুঝিতে পারিবে বন্তটা 
আকাশেই আছে এবং আকাশ দ্বারাই ব্যাণ্ধ। প্রথম প্রথম নিজেকে 
“আকাশে রহিয়াছি” এইরূপ ভাবে দ্বেখিতে হয়। যোগন্থত্রে 
ইহাকেই “কায়াকাশঞ্৯ ধ্যান বলে। «নিজের শরীর আকাশের মধ্য 
আকাশের সঙ্গে লাগির! আছে” এইরূপ ধ্যান করিতে হয়। ইহাতে 
অস্তঃকরণ রুষ্ম হইতে পারে, কারণ শুন্ত বোধের সঙ্গে গণেশ কেন্দ্র 
সংযোগ রাধে । এ জন্ত ইহার সঙ্গে ব্রহ্ম নাড়ীর ও ধ্যান করা 
কর্তব্য। একবার কায়াকাশ ধ্যান এবং একবার ব্রহ্ষনাড়ীর ধ্যান 
এই ভাষে করিলেকক্স হইবে না। এই ক্রিয়ার সঙ্গে শ্িবাদীয় 





২৪৮ নবমোধ্যায় 


গুরু ও শক্তিশালী বীজ মদ্র( ও হইলেও চলিবে) জপ করিলে আরও 
সুবিধা হইবে। 

পূর্ব অধ্যায়ে লয় ঘোগের মধ্য দিয়া যে যোগক্রিয়ার কথা শরীর 
বলিয়াছেন উহার সবগুলি ক্রিয়াই ব্রন্মনাড়ী .ও গুরুপাদছক1 ধানের 
সঙ্গে সংযোগ রাখে। শু ব্রচ্মনাড়ীর ধানেও শূন্তবোধ আসিতে পারে । 
তাহা হইলেও আকাশকে আত্মা মানিয়া এই পথে অগ্রপর হইলে 
প্রথমটা সুবিধা হয়। প্রথমটায় আকাশকে আত্মা মানিয়! যোগক্রিয়া 
আরম্ভ কর ভাল। তাহার পর ব্রহ্মনাড়ীর উর্দ প্রান্তস্থিত গুরু 
পাদুকার অবলম্বন সহ লয় যোগকে আশ্রয় করিধা «প্রাণক্রিয়া” 
অভ্যাস সহ মহাশূ্স আয়ত্ব করিতে হয়। এই শৃন্ত বোর অত্যন্ত - 
উন্নত স্তরের শুন্য বোধ। ইহা অত্ন্ত স্িগ্ধ, ঠাণ্ড। ও আর|মগ্রদ। গুরু 
পাছুকান্থিত হ লক্ষ বিন্দুই অগ্রি জ্যোতি, রবিজ্োোতি ও চন্ত্রজেযোতি। 
এই হ লক্ষ বিন্দুর পথে অগ্রসর হওয়াই অষ্টম অধ্যায়ের ২৪ ক্লোকের 
অগ্নি) জ্যোতি, দিবা ও শুরু গতি। আনন্দমঠের সাধকগণ জানেন 
মন্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডের নিক্ন অংশই আজ্ঞাচক্র। এবং উর্দ 
অংশই গুরুপাছুকা। আজ্ঞাচক্রের সামনের দিকে অর্থাৎ কপালের দিকে 
ুদ্ধিকেন্দ্র এবং পেছনের দিকে মনের কেন্ত্র বিদ্তমান। মন যথন'বিবেক- 
মুখী হয় তখন উহার নাম হয় উত্তরায়ণ গতি। মন যখন বিষয়-মুখী হয় 
তখন উহ্ধার নাম দক্ষিণায়ণ গতি। বুদ্ধিযোগ মানে শূন্তগতি প্রাপ্ত মন। 
অর্থ মন শূন্তগতি লাভ করিবে এবং পরে গুরুপাদুক! কেন্্স্থিত 
হল, ক্ষ, বিন্দু অতিক্রম করিবে। সব্বদা গঞপাদুক ধ্যান লহ প্রাণ. 
ভ্রিয়। করিয়! চলিতে হয়। ফলে মৃত্যুকালে অষ্টম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের 
গতিলাভ হয়। বিস্তারিত ক্রম বিকাশ ধর্থ খণ্ডে দেখুন। যাহার! 
শরক্তিবাদীর আনন মঠের ধারায় লাধক তাহাদের পক্ষে এ সৰ বুঝা 
ভেমগ কঠিন হইবে না। শরীক এই প্রাচীন যোগবিষ্তারই একজন .. 


শক্তিবা ভাষ্য গীতা ২৪৯ 


সর্বভূতানি কোস্ছেয় প্রৃতিং যাস্ধি মামিকাম্‌। 
কর্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদৌ বিশ্বজাম্যহম্‌॥ ৭ ॥ 

দিদ্ধযোগী ছিলেন। আতার্ধয শঙ্করও এই বিদ্বারই একজন সিদ্ধযোগী, 
ছিলেন। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি কেন যে এ সম্বন্ধে 
স্পষ্ট উপদেশ দিলেন না উহ! আমরা বলিতে পারিনা। রাজযোগ, 
লয় যোগ, মন্ত্র যোগ ও হঠযোগ অনুশীলন সহ অধ্যাত্মপথে অগ্রসর 
না হইলে সাধারণ জীবন পূর্ণ সফলতা দিতে পারেনা। গীতায় 
শরীক চার প্রকার যোগবিদ্ভার কথাই বলিয়াছেন । যোগবিগ্ভার 
অনুশীলন না করিয়া গীতার দ্ার্শনিকতা ঠিক ঠিক বুঝা কঠিন। 
আবার দুর্ববলবাদ, অন্ুরবাদ ও শক্তিবাদ ন! বদ নি্কাম কর্ম করারও 
কোন যোগ্য মানে হয় না। অন্রবাদ হুষ্টীতেও ছূর্বলবাদ ভয়ঙ্কর 
পতনের পথ, ইহা! শক্তিবাদীরা সব সময় মন খিবেন। দীর্শনিকতা 
ও ষোগবিষ্তা ছুর্ববলবাদী বা অন্থুরবাদীের! জনয নয়। এবং ইহ 
অনুষ্ঠান হীন বাকা সর্ব ূধাদর জন্যও নহে 111 

৭। হে কোল্তেয়! সমস্ত বিশ্বব্রহ্ষাও বাত আমার (আত্মার) 
প্রকৃতিতে বিঙ্গীন হয়। যখন প্রলয় অবসান যর তখন আমিই (আত্মাই) 
সুষ্টি কবিয়া থাকি ॥ 

শক্ষিবাদ ভায়। এখানে প্রকৃতিকে অনাদি বলিয়! মানা হইয়াছে 
কাজেই আত্মার এক অংশকেই প্রকৃতি মান! হইয়াছে। আত্মারই 
এক অংশ নিগুণ। এখানে প্রকৃতি ও শ্র্টা আত্মা (ঈশ্বর), ছুইকেই 
মগ্ডণ মানা হইল। পাঠকের মনে রাখা প্রয়োজন এখানে বাঙ্যোগের 
ক্রিয়া বুঝানো হইতেছে। ঠিক ঠিক দার্শনিক ভাষার মাপে কথ। 
বলিলে যোগক্রিয়া অনুষ্ঠান যোগ। থাকে না। 

পূর্ব লোকে যে যোগক্রিয়া বল! হইয়াছে সেই ক্রিয়ার সঙ্গে এই 
াকের বন্ধ পাছে। “প্রাণ ক্রিয়া” অনুষ্ঠান একটু আহ 





২৫৯ নবমোধ্যায় 


প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিহবজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূত গ্রামমিমং কৃতনমবশং প্রকৃতে্ববশাং॥ ৮॥. 

হইলেই দেখা যাইবে--মন একদম ফাকা ও স্বচ্ছ হইয়া ধাইবার 
পর আবার মনের মধ্যে নানা রূপ চিস্তার রেখা দেখা দিতেছে। 
“প্রাণ ক্রিয়ার” নিয়মের সংস্পর্য আসিব মাব্র সেইগুলি আবার 
বিলীন হইবে। আবার নূতন সুক্ষ চিস্তাধারা অস্তরে দেখা দিবে 
আবার বিলীন হইবে। ইহার] কোথা হইতে আপে? উঃ ইহারা 
আত্মার আশ্রয়ে ছিল এবং আত্মা হইতেই আসে। ইহারা বিলীন 
হয় কোথায়? উঠ, প্রকৃতিতে বিলীন হয়। এই সব চিন্তাধারা 
গুলির শ্রষ্টাকে আত্ম বলা হইয়াছে, ইহার কারণ আত্মাতে সংস্কাররূপে 
ইহার! ছিল। ইহারা আত্মারই অন্য অংশ হইতে বিলীন হইয়া আত্মীরই 
এক অংশে থাকিয়] যাইবে। প্রাণক্রিয়ার প্রভাবে এ সব কল্পনা রাশি 
একবার স্থান ত্রষ্ট হইবার পর আর আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার 
পারে না। এই জন্তই বলা হইল এর] প্রক্ুতিতে বিলীন হইবে। 

৮। আমি (আত্মা) প্রকৃতিরে আশ্রয় করিয়া অবশ হইয়। 
বার বার এই বিশ্ব ব্রন্গা্কে হৃটটি করিয়া! থাকি। 

শক্তিবাদ ভাগ্য । ব্রদ্ধনাড়ী ব৷ গুরুপাদুকা কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়! 
প্রাণক্রিয়ার শিদ্ধ অবস্থা আসিলে গ্লোছকর তাৎপর্ধ্য বুঝা ষাইবে। 
সাধক সৃষ্টির যে স্তরে আত্ম-গ্রতিষ্ঠ হন নাই সেই স্তরের কথা অনুধাবন 
করিতে পারিবেন না। এ জঙ্য যোগক্রিয়ার মধ্য দিয়া সেই সৰ্ 
স্তর বুঝিতে হয়। স্্রীকঞ্চ এ অধ্যায়ে ততু জ্ঞান বুঝাইবার বেশ 
কার্যকরী প্থার অবলম্বন কর্য়াছেন। বেদান্তের “নেতি”, তন্ত্রমতে 
“শান বাসিনো ধীমহি”। সবেই রাজযোগের «প্রাণজিয়ায় সিদ্ধাবস্থার 
মন্কথায় নিছিত। উপনিষদ বলে ণ্যদিদং কঙথিদি জগৎ, সর্ববং 
প্রাণ এজতি নিঃস্ৃতম)” «এই বিশ্ব ব্রহ্মা সবই প্রীর্থ (শত!) 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। ২৫১ 


নচ মাং তানি কর্্াণি দিঝ্াস্তি ধনগ্য়। 
উদ্দাসীন বদাসীন মসক্তং তেযু কর্ন ॥ ৯॥ 


ময়া ধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ ুয়তে সচর! চরম্‌। 
হেতুনানেন কৌস্তেয় জগছিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥ 


হইতে নিহত হুইয়াছে।” সুতরাং ইহাক্া গ্রাণেই ( আত্মাতেই ) 
বিলীন হইবে। এই হ্বিলীন বিজ্ঞান যদি বুঝিতে পার তবেই শুদ্ধ 
প্রাণকে (আত্মাকে )পাইবে। 

৯। হেধনগ্রয়। আমাকে এ লব বন্ধন দিতে পারে না) কারণ 
&ঁ লব কর্দে আমি উদ্দাসীনবৎ এবং অশক্তবআাছি ও 

শক্তিবাদ তাম্য। যে ভ্তরকে কেন্দ্র রিয়া এ সব স্থষ্টি ও লক্ব 
হইতেছে শরীক উহা হইতেও একটু ্ স্তরের ভিত্তিতে এই 
ক্লোকটী বলিলেন। উর্দাপীনবৎ এই রর স্থঠি ও লয় দেখিতে 
চে] করিও না। তাহাতে এ বেষ্ট! থাকিয়া ষাইবে। কেবল 
এপ্রাপক্রিয়া” করিয়া যাও। এপ্রাণক্রিয়াগ্‌ একটা স্বাভাবিক আস্তর 
ক্রিয়ার সঙ্গে তোমাকে মিলাইয়া দিবে গ্নেখানে আপনিই সৃষ্টি (কল্পনা) 
হয়, আপনিই কল্পনার বিলয় হয়। আরও সুঙ্ষস্তরে আত্ম গ্রতিষ্ঠ 
হইলে বুঝিতে পারিবে--একল্পনা বা কল্পনার বিলয়ে” তোমার কোন 
হাতও নাই আসক্তি বা বিরক্তিও নাই। ভুমি & সব হইতে স্বতন্ত্রই 
আছ । 

১,। হে কোন্তেয়! আমার (আত্মার) দৃষ্টির সামনে প্রকৃতি 
এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করিয়া থাকে। এই কারণই জগতের সৃষ্টি, 
স্থিতি ও লয় হইতেছে। 

শক্তিবাদ ভাগ্য! সাধক প্রাণক্রিরার খুব উচ্চস্তরে প্রতিঠিত 
হইলে ইহা স্পঞ্ইই বুঝিতে পারিবেন। আত্মার দৃষ্টি যদি কলপন। 


৫২ নবমোধ্যায়ং 


অবজানদ্ি মাং মূঢা মান্ষীংতমুমাশ্রিতম্‌। 

পরং ভাবমজানস্তে। মম ভূত মহেশ্বরম্‌.॥ ১১ ॥ 
মোঘাশ। মৌঘকর্দমাণো মোধজ্ঞান। বিচেতসঃ। 
রাক্ষসীমানুয়ীঞ্চেব প্রকৃতিং মোহিদীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥ 


গ্রদবের স্তর অতিক্রম করিয়া যায় তবে কল্পনাই থাকে না। যদি ও বা 
থাকে সাধক তাহা জানিতেও পারেন না। 

১১। অজ্ঞানীরা আত্মাকে (আমাকে ) অবজ্ঞা করে, আমিই 
( আত্মাই ) মানুষের শবীরে অবস্থিত । তাহারা (আত্মাকে শরীবরূপী: 
দেখে), আত্মার শ্রেষ্ঠরূপ ( আত্মরূপ ) জানে ন1। 

শক্ষিবাদ ভাস ॥ আত্মাকে শরীররূপী দেখা এবং আত্মাকে ত্রন্মনাড়ী- 
রূপে ও আত্মারূপে দেখার ভেদ এখানে স্পষ্ট ক্িতেছেন। যত প্রকার 
জআন্ুরিকতা গুগামী ও হীনকর্মের মূলে থাকে আত্মাকে শরীররূপে দেখার 
মধ্যে! দেহাত্মবাদী থুষ্টান, মুসলমান ও কম্যুনিষ্টগণ এবং ভন্যান্ত 
অনুরবাধ্ীগণ কেন যে বিশ্বের অনর্থের কারণ তাহ! এর পরই স্পষ্ট 
হইবে। এ সব শরীরবাদী ও ভোগবাদী মতবাদকে যাহারা চাচ্দ। বা 
ভোটের লোভে প্রশ্রয় দিতেছে সেই সব ছুর্ববলবারদীরা বাস্তবিক পক্ষে সব 
গন্ুরবাদীদের দাস ভিন্ন অন্ত কিছুই হইতে পারে না। 

১২। এসব বিপরীত বুদ্ধিধারীগণ আত্মার মোহিনী প্রকৃতি, 
(তামস প্রকৃতি )স্থিত রাক্ষদ ও অনুর স্বভাবের আশ্রয় লয় এবং 
ব্যর্থ কর্থে (যে সব কর্মের দ্বারা নিজের কোনই কল্যাণ নাই ) ও 
বার্থ জানে তৎপর হয় ॥ 

শক্কিবাদ ভাহ্য। যাহার? আত্মাকে মানে না ও যাহার] শরীববাদী 
মানব তাহায় কিরপ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ হয় তাহ! এখাছে বলা 
হইয়াছে। এদের জান ও প্রচার যুজি হীন ধারাবাদীয়ত চলা মাজ। 


শক্তিবাদ ভাস গীতা 1২৫৬ 


মহাত্মানত্ত মাং পার্থ দেবীং প্রকৃতিমাঙ্জিতাঃ । 
ভজস্ত্যনন্ত মনসে! জ্ঞাত্ব। ভূতাদিমর্যয়ম্‌ || ১৩ || 


সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতত্কশ্চ দৃঢত্রত্বাঃ। 
নমশ্যস্তশ্চ মাং তক্ত্য! নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥ 
ইহার! বিশেষ ভয়ঙ্করও অকল্যাণকারী হইয়া থাকে । এ যুগের অনেক 
পত্রিকাই আজ এ পর্ধ্যায়ে আসিয়াছে। ইহারা নিজের, দেশের ও বিশ্ব 
কলাণের ধাঞ্পা দেওয়! ভিন্ন অন্ত কিছুই করে না। 
১৩। ধাহারা দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সে সব মহাত্মাগণ 


আমাকে ( আত্মাকে ) সমস্ত জগতের আদি আসিয়া আমার (আত্মার ) 
উপাসনা করেন । 


শক্তিবাদ ভাষ্য । শরীরবাদীয় ও ভোগবাদীস ং কর্থে ও ব্যর্থ প্রচারে 
সমস্ত দেশ ও বিশ্বকে মোহিত করিয়া নিজেদের সুখ সুবিধা আদায় 
কবে এবং সকলের সর্বনাশ করে। ইহারা? ধামাবাদের নামে টাক! 
জমী ও অন্যকে বিত্তহীন করিবার চিন্তা লট দি কাটায়। যাহার! 
দৈব প্রকৃতির আশ্রিত তাস্বার আত্মার খা করে এবং আত্মার 
উপাসনা! করে। ভোগবাদী ও অধ্যাত্মবাদীদ্দের চরিত্র ও চিন্তাধারার 
ভেদ এখানে স্পষ্ট হইল। ধনসাম্যবাদদ কখনও হয় মাই হইবেও না। 
্বচ্ছলতাই মূল নীতি হওয়া প্রয়োজন। দুধ ও অগ্নের প্রাচূরধাই ঠিক 
ঠিক অর্থনীতি । শিক্ষার মুল থাকিবে শক্তিবাদ, হুর্বলবাদ ও অন্মুর- 
বাদ বুঝিবার শিক্ষার ধারা। সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিতি হওয়া চাই 
শক্তিবাদের ভিত্তির উপব। অস্ুরবাদ ও ছুর্বলবাদের ভয়ঙ্কর আলোচনা 
হওয়। বর্তব্য। 

১৪। তাহারা (পূর্বোক্ত মহাত্বাগণ) দুঢব্রত হুইয়। সর্বদা আত্মার 


কথ! আলোচনা করেন এবং সংষম অভ্যাস করেন। তাহারা নিষ্ঠী। 
বাঙ্িক্ব। উপাসন। করেন। 








স্৫৪ নবমোধ্যায়ঃ 


জ্ঞান যজ্জেন চাপ্যন্তে বজন্তে! মামুপাসতে। 
এতত্বেন পৃথক ন বুধা বিশ্বতোমুখম্‌॥ ১৫॥ 


অহং ক্রতুরহং হজ্জ স্বধাহমহমৌষধম্‌। 
মস্ত্রোহমেবাজ্য মহমগ্রিরহং ছুতম্‌।। ১৬ | 


শক্তিবাদ ভায্য। তুলনা মুলকভাবে আস্মুরিক ও দৈবী প্রকৃতির 
"পর্যালোচনা করিতেছেন। আত্মবাদীরা! সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রে ও দৈনন্দিন 
-সমস্ত বিষয়ে আত্মাকে আকড়াইয়া রাখে । সমস্ত জটীল ও সহজ বিষয়ই 
'আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে আলোচন! করে। ভোগবাদীর] ধনসাম্য ও মত- 
সাম্য ব1 মতাধিক্যবা? লইয়া চিন্তা, কথা, কর্মকে প্রতিষ্ঠা দিয়া থাকেন। 

১৫। কেহ একত্ব বোধের দ্বার] কেহ পুথকভাবের দ্বারা বহুরূপ 
-স্থিত আত্মার (আমার ) উপাসন! করেন ॥ 

শক্তিবাদ তায্য। আধ্যাত্ববাদীর! নানারপে একই আত্মার উপাসনা 
করেন। তাহারা সকলেই দৈবী সম্পদকে ভিত্তি করেন। ধীহার! 
দৈবী সম্পদকে ভিত্তি করিয়াণ্ছন তাহাদের মধ্যে একই উপাসন! 
ছিল, উহাই ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানসহ গায়ত্রী উপাননা। সেই উপাসন। আবার 
ব্যাপকভাবে শুধু ভাবতে নহে সমস্ত বিশ্বেই ছড়াইতে হইবে। এখানে 
নান! ভাবে নানা মতে দৈবী সম্পর্নবাদীরা কিভাবে একই আত্মার 
উপাসনা করেন, জ্রীকুষজ ক্রমে সেই সব বলিতেছেন। পাঠক মনে 
রাখিবেন আমরা রাজযোগ অধায় আরম্ভ করিয়াছি। সমস্ত কর্ে 
সমস্ত বিষয়ে “আত্মা” দেধিবার অভ্যাস রাজযোগেরই অংশ। 

১৬। আমি ক্রতু স্বরূপ, আমি হজ, আমি স্বধা, আমি ওষধি, 
'মামি মন্ত্র আমি আজা, আমি অগ্নি এবং হোমক্রিয়াও আমি । 

শক্তিবাদ ভাস । “ক্রতু” বেদের ক্রিয়া বিশেষ। “য্ঞ॥ মানে 
দ্বৈধী সম্পদদরাদী মনুষ্য ও দেবতাদের তৃষ্চির অন্ধুষ্ঠান। “ধা” মানে 


শক্তিৰাদ ভাষা গীতা ২৫৫ 


'পিতামহস্ত জগতে। মাতা ধাতা পিতামহঃ | 
বেদ্তং পবিত্র মোঙ্কার ধাক্‌ সাম য্জুরেব চ॥ ১৭.) 


গৃতি্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং নুহ্ৃং। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


পিতৃ জগতের তৃপ্তির অনুষ্ঠান । “ওষধি” মানে এমন সব শশ্যাদি 
যাহা একবার মাত্র ফলদান করিয়। মার যায়। যজের আছতিত্তে 
শঙ্াদির প্রয়োগ হয়। মন্ত্র অর্থে ধ্নিশক্তি। “আজ্য” মানে যজের 
বী। “অগ্নি” অর্থে আছতি দিবার মধ্যম]; “ছতম্‌” মামে আহুতি 
ক্রিয়া। এখানে «“অহং” (আমি) মানে নাজ | 

যাহারা দৈবী সম্পদবাদী তাহারা আর্ীকে কেন্দ্র করিয়া এসব 
'ার্ধয করিবেন। তাহা হইলেই আত পায়ার ফল পাওয়া যাইবে। 

১৭। আমি (আত্মাই) এই ভগতের? পিতা, মাতা ও বিধাতা 
'্সত্বাই পিতামহ ব্রহ্মা আত্মাই একমাঞজ ধৃত তত । আ'ত্মাই পবিত্র 
€কার এবং থক, সাম ও যজুর্ব্েদ স্বরূপ ॥ 1. 

শক্তিবাদ ভাস্য। আত্মাকে এ মবের কোন একটীকে কেন্ত্র করিয়া 
স্টপাসনা কর! যায়। রাগযোগের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে সমস্ত কার্য্যে ও 
সমস্ত চিন্তায় আত্মাকে অনুভব করিতে হয়। 

১৮। আত্মাই গতি (আত্মার দিকে সকলেই অগ্রসর হইতেছে ) 
'অত্স/ই ভর্তা) আত্মাই প্রভু, আত্মাই সাক্ষী, আত্মাই আশ্রয়, আস্মাই 
শরণ, আত্মাই সুহৃদ, আত্মাই উৎপত্তির স্থান, আত্মাই বিলয়ের 
স্থান আত্মমই আধার, আত্মাই নিধান, আত্মাই সমস্ত ব্রহ্মার 
খব্য় বীজ। 

শক্তিবাদ ভাষ় | সমস্ত সব্বন্ধেইে আত্মাকে ছড়াইয়া রাখ! 
হুইয়াছে। রাঞধোগ একটু পরিপন্ক হইলে এসব অত্যন্ত পাকা 








২৫৬ নবমোধ্ধ্যায়: 


তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহাম্যুৎ স্জামি চ। 
অমৃতঞ্চেৰ মৃত্যুষ্চ সদসচ্চাহমঞ্জুন ॥ ১৯ ॥ 


্রৈবিষ্তা মাং সোমপাঃ গুতপাপ। 
যকজৈরি্! হ্বর্গতি ্রার্থয্তে । 
তে পৃশ্যমাসাস্ত সরেন্্রলোক 
মস্তি দিধ্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ ২*॥ 


ভাবেই মনে আশ্রয় লইবে। যাহ! দেখিবে, যাহা শুনিবে, যাহা? 
মনে হইবে, যাহা বোধ হইবে, যাহা অতীত, যাহা তবিষ্ব, যাহা জ্ঞান, 
বাছা বিজ্ঞান, যাহা ছুঃখ, যাহা আনন্দ সবই আত্ম । 


১৯। হে অঞ্জন! আমি উত্তাপ (স্বরূপে) প্রদান করি) 
আমিই জল বর্ষণ করি, জল উর্ধে আকর্ষণ (মেঘের আকারে) করি ।, 
আমি অমৃত (জীবন) এবং মৃত্য । আমি “সং” আমিই “অসৎ । 


শক্তিবাদ ভাস ॥ জআত্মাই সব এবং আত্মার কর্তৃত্ব সর্ধন্র। 
প্রাকৃতিক নিয়মে যাহ! সংঘটিত হয় সবই আত্মারই কার্্য। এইরূপ 
জন্গভূতি রাজযোগের ফলে ক্রমেই গভীর ভাবেই আদিতে থাকিবে), 
দূ, চন্্র। জল, বায়ু সবই আত্মারই বিভূতি। 

২*। ত্রিবেদীপণ্িতগ্রণ যতবার আমাকে আত্মাকে প্‌জা 
করেন। সোমপায়িগণ পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গগমন প্রার্থনা করেন। 


তীহারা দিব্য হরেন লোক লাভ করিয়া তখন দেবভোগ) স্ল ভোগ 
করেন ॥ 


শভিবায ভাবা । দৈষ সম্পদ সম্পন্গণ কি ভাবে মানা উপায়ে 
ও না ভাবে একই আত্মায় উপাসনা করেন উহা দেখানো হইতেছে। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ২৫৭ 


“তে তং তুক্ত। স্বর্গলোক: বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে নর্ত্যেলোকং বিশস্তি। 
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মন্তুপ্রপন্ন। গতাগতং কামকাম। লভস্তে ॥ ২১ ॥ 


অনন্তাশ্ি্তয়ন্তে। মাং যে জনাঃ পধুর্যপাসতে। 
ভেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বঙ্থাম্যহম্‌ ॥ ২২ ॥ 


২১। সেই সব ন্বর্গকামীগণ বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পৃণ্য ক্ষীণ 
হইলে আবার মর্তলোকে ছন্ম গ্রহণ করেন। যাহারা বেদের কর্ম 
কাণ্ড অন্ুশরণ করেন তাহার। বার বার এই ভাবে স্বর্গে ও মর্্ে 
গমনাগমন করেন 

শক্তিবাদ ভাত্ত॥ একবাবু হজ্ঞাদির প্রভাবে স্বর্গে গমন করা 
এবং পুনরায় মর্তে আসা এবং পুনঃ হজ ফলে স্বর্গে যাওয়া ও 
ক্ষীণ পুন্তে মর্তে আসারূপ ধর্ম আত্মবাদীতান্জট ধর্ম। 

কুরাণ ও বাইবেলে আল্লাহ্‌ বা গড্‌ লারুতুর উপাসনা দ্বারা অনস্ত- 
কালের জন্ত বহিত্ত প্রাপ্তির কথা আছে. [এখানে বলা প্রয়োজন, 
উপাসনার প্রভাবে কোন স্বর্গলোকে প্রা 1 হওয়া অবৈজ্ঞানিক ও 
অদার্শনিক । ধাহার উপাসনা করা যা, 'তাহাকে লাভ করাই 
উপাসনার ফল। আল্লাহ্‌ বাদীর! আল্লাহ্‌ তজিয়া হুর (বিবি )পান। 
ইহ্াদ্বারা কি বুঝা যাবে আল্লাহ ও হুর একই বন্ত? সুকর্থের ফলে 
হবর্গলোক প্রাপ্তি হয়? উপাপনার ফলে তাহাকে লাভ হয় ধাঁহার 
উপাপনা হয়। আজ কাল একদল দুষ্ট লোক গীতা, বাইবেল ও 
কুরাণের সামঞ্রস্ত করেন। কোন মূর্খ ও কুকর্মবাদদী মতবাদের সঙ্গে 
একট! যুক্তিবাদ ও দার্শনিক মত্তের সামাপ্রস্ত করা অত্যন্ত অন্ায়। 

২২। ধীহার! অনন্ত চিস্তাযুক্ত হইয়৷ আমার ( আত্মার ) উপাসনা 
করেন তাঁহাদের যোগক্ষেম আত্মাই বহন করেন ॥ 

শক্তিবাছ ভায়॥ নাধনার গথে যথেষ্ট অগ্রসর হইবার পর 


২৫৮ নবমোহ্ধ্যায়ং 


যেহপায্য দেবতা ভক্ত! যজন্তে শ্রদ্ধয়ারিতা: 
তেহপি মামেব কৌস্তেয় যজগ্ত বিধিপূর্ববকম্‌ || ২৩।। 


অহ্‌ং হি সর্ধ্ব বজ্ঞানং ভোক্তা চ প্রতুরেব চ। 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্যবস্তি তে ॥ ২৪ ॥ 


অনেকের মনের হ্থৈর্্য অত্যত্ত বৃদ্ধি হয়। তখন প্রকৃতির নিয়মেই 
ইহাদের সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হইয়া যায়। নিতান্ত অন্ুুরবাদী 
বর্বর ও গু ভিন্ন ইহাদের প্রতিকুলে কেহ যায় না; অধিক কি বনের 
হিংন্র সর্প ও পণ্ুরাও ইহাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখেন! । 

২৩। হে কোস্তেয়! ধাছারা শ্রদ্ধার সহিত উপাসন। করেন 
ত'হারাও আত্মবারই উপাসনা করেন তবে উহা! অবিধি পূর্ববক 
উপাসন।। 

শক্তিবাদ ভায্ত। আত্মার উপাসন। সব চেয়ে বিধিপুর্ধ্বক হইতেছে 
ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া করা। আত্মাকে ইন্জ্রাদি নামেও অভিহিত 
করা যায়। আত্মার উপাসনায় সব চেয়ে বড় কথ] হুইল দেবী 
সম্পর্দের ভিভি। অন্গুরবাদীরা ও অস্ুরবাদীদের দাস হূর্ধবলবাদীকে 
আত্মোপালক মান যায় না। এ সম্বন্ধে আমরা ষথাস্থানেই গীতার 
মত দেখাইব। দৈবী সম্পদ মানিলাম এবং ইন্দ্রাছদি দেবতার উপসনা 
করিলাম; কিন্তু ইন্্রাদিগণকে আত্মার রূপ মান! হইল না; এইরূপ 
উপামনা1 অবৈধ আত্বোপাসনা। এই কথা ইহার পরবতী গ্লেরকে 
ভীরু বেশ স্প্ভাবেই বলিবেন। 

২৪। আত্মাই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। কিন্তু তাহারা 
আত্মার প্রুতততু জানেন না বলিয়া! ভাছারা আত্মাকে পান না এবং 
বার বার জন্ম গ্রহণ করেন। 

শক্তিবাদ ভাত্য। নিগুণ ব্রন্মোপাপন!, স্ুণ ব্রন্মোপাসনা। দেবত 


বল 


শক্তিবাদ ভাহ গীতা . ২৫৯" 


যান্তি দেবত্রতা দেবান্‌ পিতৃন্‌ যাস্তি পিতৃত্রত।ঃ। 

ভূতানি যাস্তি ভৃকেজ্যা যাস্তি মদ্‌ যাজিনোথপি মাম্‌॥২৫।, 

পত্র পৃষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত প্রয়চ্ছতি। 

তদহং ভজঞ[পন্ৃতমন্্রামি প্রয়তাত্বনঃ ॥ ২৬ ॥ 
উপাসনা, পিতৃ উপাপনা, প্রেত উপাসনা, মহাপুরুষ উপাসনা ও অবতার 
উপাপনা কিভাবে একই পিগুণ ব্রন্মোপাসনার অঙ্গ এ সমন্ধে, 
বিস্তারিত আলোচনা ধর্ম শিক্ষায় করা হইয়াছে । হদি দুর্বধলবাদী- 
ব| অন্ুরবাদীগণকে উপাস্য না করা হয় এবং ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্ত্র করা' 
হয় তবে লব উপাসনাই আত্মার উপাসনার ফল দিবে। চু্বলবাদী 
ও অনুরবাদীকে আত্মা মানা যায় না। ইহার কারণ ইহার] নিজেবা। 
আত্মাকে জানেনা এবং অহংকে কেন্দ্র করিয়া, কেহ গুণ্ামী এবং 
কেহ বা ভগামি করিয়া থাকেন। আত্মার স্ব 


অস্ুরবাদীর! থাকে না। এবং 'অহং এর 
স্থায়ী হন না। 


২৫। ধীঁহার৷ দেবতার উপাসক তাহারা দেবত্ব লাভ করেন।' 
ধাহারা পিতৃ উপানক তাহার! পিতৃলোক রথ হন। ধাহারা ভূত 


উপাসক তাহারা ভূত হয়। আর যাহারা আত্বার উপাসক তাহারা 
আত্মকে প্রাপ্ত হন। 
শক্কিবাদ ভায় | এখানে আর বেশী ভাস্তের প্রয়োজন হয় না / 


কারণ স্ত্রীকফ নি'জই বলিতেছেন সব উপাসনা ও উহ্বার ফল এক মছে। 
কর্মকাণ্ড অন্ুশরণ করিলে বিভিন্ন লোক প্রাপ্তি হর। কিন্তু উপাসনা" 
কাণ্ড অন্ুশরণ কবিলে ধাহার উপাসন! স্তাহাকে লাভ করিতে হয়। 
কিন্তু “আল্লাহ বাদীদের মতে আল্লাহ উপাসকগণ হু (বিবি) প্রান্ত- 
হইবেন।” কাজেই দেখা যায় 'আল্ল:হ এবং 

২৬। ধাহারা সংযতমনা তাহাদের তক্তিসহ প্রত গল্স পৃষ্প 
কল ও দল আত্মা গ্রহণ করেন ॥ 





পরি 


২৬৯ | নবমোইধ্যায়িঃ 


বং করোধি যদশ্নাঁসি যজ্জুহোষি দদাসি য। 
যত্তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরু্ সদদার্পণম্‌॥ ২৭ ॥ 
শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ন বন্ধনৈঃ। : 
সং্তাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো! মামু পৈস্যসি ॥ ২৮ ॥ 

শক্তিবাদ ভাষ্য । জল ফুল দান কালে ভক্তি ও সংখম উপবাস ও 

চ্ধ্য পালন রাখা প্রয়োজন । বাহার] সংযম রাখেন নাই তাহার! জল 
ফুল ও প্রণাম নিবেদন করিতে দ্বিধা করিবেন না। এ সব পবিভ্র 
কর্ম করিতে করিতে ক্রমে ভক্তির প্রকাশ্ঠ সংযম প্রবৃত্বি ও আসিতে 
থাকিবে ॥ 

২৭। হেকৌন্তেয়! তুমি যাহাই করিবে, যে কোন সংযমাদি 
করিবে, যাহাই আহুতি দিবে যাহাই দান করিবে, যে কোন তগস্থা। 
করিবে সেই দবই আত্মাকে অর্পণ করিবে ॥ ২৭ | 

শক্তিবাদ ভাত্ত। এক বার জ্ঞান ভূমির কোন একটা স্তর 'ফুটিজেই 
ইহা স্পট বুঝা যাইবে যে সমস্ত কর্ণে, ও সমস্ত ব্রতাদিতে কই আত্ম! 
বিদ্তমান। এইরূপ দার্শনিকতাই '্রন্ধার্পণম্” নামে খ্যাত। কিছুদিন 
রাজযোগ অনুশীলন করিলে এইরূপ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ কঠিন 


হইবে না। অনেকে তাহাকে কার্ধ ফল বা কার্ধ অর্পণ করিলাম বলিয়৷ 
কল্পনা করেন বা করিতে উপদেশ দিয় থাকেন? এইরূপ উপদেশ 


ভ্রাস্তিপূর্ণ। কর্ম সমর্পণ অর্থে সমস্ত কার্ষোে, বিষয়ে এবং চিন্তায় আত্ম 
স্ষুরণ হওয়া । ইহাতে কল্পনার স্থান নাই। 
২৮। এই ভবে সংন্তাসেষাগ-যুক্তাত্মাগণ শুভ বা অস্ত কর্মফল এবং 
কর্ধ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আত্মাকে লাত করিয়া থাকেন। 
শক্তিবাধ ভায়। আত্মাই অন্তর ও বহির্জগতের স্বরপ। এবং 
আদ্মাই নিশুণ ত্রন্ম। এইদ্ধপ জ্ঞানইস্লযাস যোগের মর্ঘ কথা এইরূপ 
যোগযু জানে কর্ম অনুঠিত হইলে আর বন্ধন কোথায় “ধাঁকে ৭' 


: শর্তিবাদ ভাষ্য গীতা ২৬১ 
সমোইহং সর্বভৃতেষু ন মে দ্েস্যোইস্তি ন প্রিয়) । ৰ 
যে ভজন্তি তু মাং তক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥ ২৯ 


অপি চে স্ুহরাচারে! ভজতে মামনন্য ভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 


২৯। আত্ম! সর্ঘভূতে সমান তাব আছেন এবং আত্মার দ্বেস্ত ও কেহ 
নাই আত্মার প্রিয়ও কেহ নয়। ফাহার আত্মাকে ভক্তি মহ উপাসনা 
করেন তাহারা আত্মাতেই থাকেন এবং আত্মাও তাহাতো থকেন। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। আত্মা ব্যাপক, কাজেই তিনি সর্ব বস্ততেই 
অচ্ছেগ্ভ । কিন্ত অনেকের মন বহির্নূখী, তাহাদের মন আত্মার মধ্যে 
থাকিয়া ও যেন নাই। 

এখানে আত্মার দ্বয্ত ও প্রিয় কেহই মীঁঠু বলা হয়েছে। কিন্ত 
কুৰাণের মতে কাফেররা সব সময়েই রজার অপ্রিয় ও ঘ্বেয়। 
মূল কথা, জি হচ্ছেন একজন 0৪৮7 ঠাই তাহাতে ঈশ্বর 
লক্ষণ থাকিতে পারেন]। 

৩*। যদ্দি অতিথ্থরাচারীও অনন্যমনে আমার রদ করে তবে 
তাহাকে সাধু বলিয়াই মানিতে হইবে। যেহেতু সে তখন মিগ্চিত 
পথ গ্রহণ করিয়াছে। 

শক্তিবাদ ভাত । ছুরাচারী ব্যক্তি ষদ্ধি কিছুরিন রাজযোগ 
অনুশীলন সহ আত্মপর হয়, তবে তীহার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন 
হইবে । মহধি ধাক্সিকীর যৌবন জীবন এইরূপ ছিল। কিন্তু আত্মপর ন1 
হইয়! পিশাচপর হইলে তাহাদের বরং দুর্নীতি বৃদ্ধি হয়। কালাপাছাড়ের 
জীবনে এই নীতি স্পষ্ট হইয়াছিল। পিশাচপর হইলে এইরূপ বর্ধ্বর 
জীবন যে কোন সৎ পোকের হওয়া অপস্ভব নছে। ইতিহাসে এইরূপ 
প্রমাণেরঅভাব নাই । পিশাচ বাদীদদের চেয়ে বরং নাস্তিক ধান্ধীর! ভাল। 


২৬২ ' নবমোহ্ষ্যায়ঃ রাসফোগঃ 


ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ণাতব! শাঙ্গচ্ছাত্তিং নিগচ্ছত়ি। 
কোস্তেয় প্রতি জানীহি ন মে তত্ত প্রণশ্যাতি ॥ ৩১ ॥ 


মাং হি পার্থ ঝপাজিত্য যে হঞচি স্থ্যঃ পাপ যোনয়ঃ। 
তয়! বেশ্বাস্তখা শুদ্ান্তোৎপি যাস্তি পরাং গতিম্‌॥ ৩২ ॥ 


৩১, ছুরাচার ব্যক্তিও যদ্দি আত্মার উপাসনা করে তবে সে শীস্ত 
ধর্মাত্বা, হইয়া থারকে। সে ক্রমেই অক্ষয় শক্তি লাভ করে। হে 
কোন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয় দ্রানিবে যে আত্মার উপালক কখনই 
বিনষ্ট হয় ন!। 

শক্বিবাদ ভাষ্ু । আত্মাকে কেন্জ্র করিয়া কি ভাবে দৈব বৃত্তিগুলি 
অবস্থান করে। এ সন্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচন! আমরা ১৬শ অধ্যায়ে 
কৃবিব। আত্মাকে ধ্যান করিবার দক্ণণ এ সব দৈব বৃত্বিগুলি সাধকে 
প্রতিফলিত হয়। যাহারা অহংকারী এবং আত্মা মানে না এবং 
রিষয় ধ্যান করে তাহারা অন্থুর ও বর্ধর হইতে গ্রশ্রয় পায়। যাহার! 
পিশাচ উপাসক তাহারা অত্যন্ত বর্বর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক হয়। 
ইহাদের চেয়ে নাস্তিকবাদ শ্রেষ্ঠ। 

৩২। ধীহারা আত্মাকে সম্যক আশ্রয় করিতে পারেন, তাহার? 
গাপ যোনি হইলেও অর্থাৎ স্ত্রী, বৈশ্য এবং শৃত্রাদি হইলেও পরুমাগতি 
লাভ করিবে। 

শুভিবাদ ভান্য। এধানে পাপযোনী বলার ইহা অর্থ নয় যে 
বহাধিগকে অবজ্ঞা কর! হইয়াছে। স্ত্রী, বৈষ্য ও মন্রদের মধ্যে 
জানের, গ্রবৃত্ধি কম ও মোহের ভাব বেশী থাকে বলিয়। ও ইহাদের জান 
তৃয়! কম হয় বলিয়! সমান্ধের মধ্যে একটা সংস্কার আছে; & 
সংদ্থারকে. লক্ষ্য, করিয়াই শ্রীরূ পাগযোনি বলিয়াছেন। কর্পছেছে 
আছেন ঝা জন্মভে: জাতি যে যাহাই মান্বন, কিন্তু, উপানাকাঞ্জে, 


শক্তিবাদ ভান্ত গীতা. ৬ 


কিং পুমর্রাক্ষণাঃ পৃণ্যা। তক! রাজধরয়স্তথ। । 
অনিত্যমন্থখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


মন্মনা ভব সম্ভক্তে। মদ্যাজী মাং নসন্কুরু | 
মামেবৈয্যসি যুক্তি বমাত্ানং মৎ পরার়ণঃ ॥ ৩৪ ॥ 


ও জ্ঞানকাণ্ডে সকলেরই অধিকার সমান, একথা শ্রীকৃষ্ বেশ স্পট 
বলিয়া দিলেন। 


৩৩। আত্মার পরম ভক্ত পবিত্র ত্রাঙ্ছণ ও রাজধিদের কথ! কি 
বলিব। স্তাঞ্থার! অনায়ালেই পরমাগতি লাস ক্কিতে পারেন। অতঞ্ব 
তুমি এই অনিত্য ও অনুখময় এই সংসারল্লাক প্রাপ্ত হইয়। আত্মার 
উপাননায় নিযুক্ত হও। | 

শক্তিবাদ ভাষু। এখানে পবিজ্র রাম! ও রাদর্ধিদের কথ। 
বলিয়াছেন। বংশ পরাম্পরাগত্ত ভাবে এই নী বংশই ভারতের জ্ঞান 
প্রধান কর্মাঘোগে জন নেতার আনন গ্রহণ: 'করিয়াছেন। ভ্কারতের 
সমাজবাহ যুগযুগাস্তর ধরিয়া জ্ঞানী প্রসব ক্করিয়া আসিতেছে, ইহার 
মূল কারণ বংশ গত ভাবে ব্রাঙ্ষণ এবং 'বাঁজাগণ অত জানের 
অনুশীলন করিয়া আদিতেছেন। গীতার মতে অব্রাহ্মণ বা স্ত্রী) বৈশ্ঠ, 
শৃহ্বাদিও ব্রাহ্মণ ও রাজধিদ্বের মতই আত্মার আশ্রয় লইয়া জ্ঞান লাভ 
করিতে পাবেন। এবং তীহার্দের অনেকে লমাছে অত্যন্ত উচ্চ সম্মান 
লাভ করিয়! গিয়াছেন । আমর! সকলকেই নিজ কর্দ অবলম্বন সঙ 
জ্ঞানের অনুশীলন করিয়। মহান হইতে বলি। 

৩৪। তুমি সর্বদা আত্মাকে মনন কর, আত্মার উপাসন! কর, 
আত্মার নিকট নত হও, এইরূপ আত্মাপরায়ণ হইয়। আত্মাকেই প্রাপ্ত 
হইত্ডে থাকিবে। 


২৬৪. নবমোধ্ধ্যায় পাজযোগঃ 


শক্তিবাদ ভাষ্ু। “বেদাস্তে শম। দম। উপরতি।' তিতীক্ষা শ্রদ্ধা ও 
সমাধান” এইকপ ৬ প্রকার সাধন সম্পতির থা বলা হইয়াছে। 
প্রথমকার €টী লইয়া আলোচনার এখানে করিষার ইচ্ছা আমরা 
করিনা। আমর! সমাধানের কথাই ধলিব। আত্মাকে কেন 
করিয়া! রাজনীতি পমাজনীতি ও ধর্ম সবেষই সমাধান করিতে পারিলে 
উহ্থার নাম হয় অধ্যাত্ববাদ। আবার ভোগও জড়বাদকে কেন করিয়া 
রাজনীতি সমাঞ্ধনীতি ও ধর্মের যুক্তিতে মীমাংসার ভিত্তি করিতে 
পারিলে উহার নাম হয় জড়বাদ। এখানে আমার মিকট নত হওয়া 
মানেই আত্মাফে কেন্ত্র করিয়া সব কিছুব মীমাংসা করিয়া দেওয়া। 
গীত! অধ্যাত্ব কর্ম, উপামনা ও জ্ঞান বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংস! শান্। 
ইহা মানব জীবনের শ্রষ্ঠ সমাধান গ্রন্থ। জড়বাদ ও পিশাচ বাদে 
সমাধান নাই। 

[ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহত্র্যায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীম 
পর্বণি শ্রীমন্তগব্দু গীতান্থ উপনিষদৃশ্থ '্রন্ষবিদ্তাক়্াং যোগ শান্কে 


শ্রীরুষণার্জন সংবাদে 
রাজবিগ। রাজ গুহা যৌগে। নাম নবমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ ৯ || 


_ ইতি শ্রীগীতার নবম অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনদ মঠাধীশ ও 
শক্তিবাদ প্রবর্তক স্থামী মত্যানদ লরগ্বতী লিখিত “শক্তিবাদ 


ভাস্ক”। 


দশাযোহুধ্য।গ্ঘঃ 
বিভূতি যোগঃ 
ছ্রীভগবাছুবাচ 
ভূয় এব মহাঁধাহে! শৃণু মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়। || ১ ॥ 


১। শ্রীভগবান বলিলেন--হে মহাবাছে!। তুমি পুনরায় জামার 


নিকট পরম কথা শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রিয় এ কারণ তোমার 
ছিতের জন্য আরও কথা বলিব। 


শক্তিবাদ ভায়। এই অধ্যায়টার নাম বিভুতিযোগ। অধ্যাতব 
বাদের ভিত্তিতে সমাঞ্জ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য ষবেরুপ বিষয়ের আলোচনা 
এখানে হইয়াছে উহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রথ আত্মা সর্ধক্র সমান 
ভাবে অবস্থিত, কিন্তু সকলে একই প্রকার শর্তিশালী নহে। শক্তির 
যেখানে বিকাশ বেশী সেখানে অহঙ্কার তি এবং তাহার 
নামে মিথ্যা কথা বলিয়া বিষ সৃষ্টি করাইবে' না। যেদিন মুসলমান 
ও খুষ্ঠ সভ্যতা এবং ইহার শাখা! ডিমোক্রেী, কম্যুনি্ষম আমাদের 
দেশে প্রবেশ করিয়াছে সেই দিন হইতে ভারতের বুকে উজ্জল রদ 
বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিষ ছড়াইবার যুগ আরভ্ত হইয়াছে । এ বিদ্বেষ 
কিরূপ ভয়ঙ্কর ভাবে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে উহ! ভাবিতে ভয় হয়। 
থু্টান পারদরীর! তে। মিথ্যা! ও বিদ্বেষ বাদের রাজগুকু হুইয়াছে। এসব 
ষ্ট! ভারতের এমন মহাপুরুষ নাই যাছার নিদ্ধা করে না। 
যিশুর শিক্ষাটা সৎ এবং শ্রীকষোর শিক্ষাটা খারাপ । ধিগুর শিক্ষাটা 
ভাল, মবংরুং (দাওতালদের পৃত্য দেবন্ধ1) শিক্ষাটা অসৎ । বেদের 
শিক্ষাটা খারাপ এবং বাইবেলের (কচুর শিক্ষাটা) ভাল। 
মুদলমনদের তো! কথাই নাই--যাহাদের লিঙ্গ কাটা হয় নাই তাহার! 





২৬৬ দ্শমোধধ্যায়ঃ বিভূতিযোগঃ 


ন ম বিছুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহরষয়ঃ। 

অহমাদিহি দেবানাং মহরধিণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২॥ 

যে! মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেস্বরমূ। 

অসংযূঢ়ঃ স মত্ধ্যেু সর্ববপাপৈ: প্রমুচ্যতে ॥ ৩॥ 
সকলেই অপসভ্য। তাছাবের সবই খারাপ এবং তাহা রধযোগ্য। 
ডেমোক্রেট ও কমুগিজমের তো! ধর্মই হইতেছে শক্তিমানের নিঙ্গা 
কর! । অধ্যাত্ববাদের মতে অসুরবাদী বা পিশা৪ বাদীদের মধ্যেও 
যদি শক্তিমান পুরুষ থাকেন, ভাহাদেরও অবজ্ঞা করার আদেশ নাই। 
অন্থুরবাদ বিশ্বের অকল্যানকারী। পিসাচ উপাসকগণ যদি অনুর 
বাদকে আশ্রয় না করে তবে ত্বাহাদের বিকুদ্ধেও আমাদের কিছু 
বলিবার নাই। অস্থুরবাদকে আমরা কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারি 
না। কারণ উহা একটা দলের ভোগের সুবিধা দেখে এবং অন্ভের 
বিকশের পথ রুদ্ধ করে। আত্মা সকলের মধ্যে এক হইলেও 


সব স্থলে শজির বিকাশ সমান নহে। ইহা বুঝাইবার জন্তই এই অধ্যায় 
আরম্ভ হইয়াছে। 


২। ক্ষরগণ ও মহধিগণ আত্মার প্রভাব জানেন না। আত্মাই 
সমন্ত দেবতা ও মহধিদের আদি । 

শক্তিবাদ ভায়। দেবতা ও খধিরা আত্মার বিভূতি জানেন ন! 
এইরূপ বল ভয়ঙ্কর কথা, সঙ্গেহ নহে। অর্থাৎ আত্মাকে অনুভব 
করাই অধ্যাত্ববিদ্ভার সব নছে। আত্মার কোথায় কিরূপ বিদ্ভৃতি 
উহাও বুঝ প্রয়োজন । দেবত্ব এবং খধিত্ব লাভ করিলেই আধ্যাত্ম 
বিদ্ভার সব নহে, সে সঙ্গের বিভূতি জ্ঞানও থাকা প্রয়োজন। 

৩। যিনি আত্মাকে অজ, অনার্দি ও সর্বলোকের মহেশ্বর জানেন 


তিনিই এই পৃথিবীতে জানবান এবং সমস্ত পাপ হইতে তিনিই মুক্তি 
লা করেন। | | | 


শর্তিষাদ ভাহয গীত। . ২৬৭ 


বুদ্ধিজ্ঞান মসম্মোধ; ক্ষম। মত্যং দমঃ শঙ্ঃ | 
সুখ হুঃখং ভবোংভাবে। ভয়ধগতয় মেব ৮ ৪ ॥ 


অহিংস মমত। তুষ্টি স্তপো! দানং যশোহযশঃ। 
তবস্তি ভাব ভৃতানাং মত্ত এব পৃথম্বিধা; ॥ ৫ ॥ 


শক্তিবাধ ভাহু। যীহারা আত্মাকে জনুমৃত্যুহীন জানেন এবং 
ঠাহাকেই একমাঞ্জ ঈশ্বর জানেন তাহাদের দেশে কি দুর্বলতা ও অস্গুর 
বাদিতা থাকিতে পারে? এমন একদল মানুধ্য যদি সমাজে থাকে 
তবে খন্থুর ও অনুযরের দাস ছুব্বলদের সাহল কি যে সমাজের সর্বমাশ 
করে? এ লব সমাজের সর্বনাশ কারীদের বিরুদ্ধে দ্লাড়াইতে গেলে 
নেক সময় আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ও দীড়াইতে হইতে পারে? এ জন 
পাপ হইল কিনা, সেই বিচারও মনে াগষ্ পাবে ॥ আত্মাকে কেন্দ্র 
করিয়া ষীহারা বিচার করেন তাহাদের 'ম্লিকট শক়িবাদ অনুযবাদও 
দুর্বলবাদদ বিচাঁরই মুল কথা। লোষ্ছি আত্মীয়তার বিচার 
গৌণ কথা । তবে আজ কাল বিশ্বকল্যাগ- ও সাম্যবাদের চাইদের 
মধ্যে উচ্ছধলতা চরিব্রহীনতা নাস্তিকতা উ অবাধ্যতাও আত্মীগনদের 
প্রতি অকর্তব্যতা থেখ দিয়াছে । উহা কিন্তু শক্তিবাদীতা নছে। উহ! 
যে সমর্থন ধোগ্য নহে। সে সন্ষঙ্ধে ইহার পরের ছুইী গ্নোকে স্পষ্ট 
বলিতেছেন । 

৪-৫| বুদ্ধি) জ্ঞান) অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম (বাহ্‌ ইন্টিয় সংযম) 
শমঃ (অস্তঃকরণ সংযম )। সুখ, ছুঃখ ভব (সৃষ্টি) অভাব ( প্রলয় )। 
ভয়, অভয়) অহিংসা, সমতা) তুঠি, তপঃ দান) হশ। অঙশ প্রভৃতি 
বৃত্তিগুলি জীবের মধ্ো ঈবই আত্মা হইতে আসিয়া ধাকে। 

শক্তিবাণ তাধ্য। অত্বাকে কেন্্র করিলে ধে সব বিস্তৃতি মানব 
চরিজ্রে দেখা দেয় সেইগুপি খুব স্পট ভাবেই ভ্ীকফ্চ বলিলেন। 


২৬৮ দশমোধ্য্যায়: বিডাতযোগ: 


মহবয়ঃ সপ্ত পূর্ব চন্বারে! মনবন্তখ] । 
সন্ভাব! মানসা জাত যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ 


অদ্থুরবাদীয় চরিঞ্জের মনোবৃত্তি ইহার বিপরীত। ' আত্মাকে 
জানিয়াছি বলিয়া প্রচার করিলেই আত্মাকে জান! হয় না। 
আত্মাকে জানিলে আত্মার বিভূতিও মানব চরিত্রে দেখ! দিবে। 
এখানে অহ্বিংসার কথা বলা হইগাছে-অহিংসা মানে ইহা নয় যে 
অন্থুরকে প্রশ্রয় দিতে হইবে। অন্ুরগণ সমাজের শত্রু এবং 
বছ মানবের সর্বনাশ ও হিংসার কেন্তরস্থল। এ জন্ত অন্থরনাশ দ্বার! 
সামজকে নিষ্ষপ্টক করাও অহিংপার অঙ্গ। আমরা এ সম্বন্ধে 
১৬শ অধ্যায়ে বলিব। আত্মাকে জীবনের কেন্দ্র করিলে অসুর 
বাদ আলেনা, একথ শ্রীকষ পূর্বে বলিয়াছেন। এখানে আত্মাকে 
কেন্তর করিলে যে সব মহান বিভূতি মানব চরিত্রে প্রতিফলিত 
হইবে দেই সব এই ছুইটী লোকে বলিলেন, পষে আরও বলিবেন। 

৬। সপ্তমহষি (ভৃগু) দধীচি, অত্রি) পুলস্তা। পুলছ। ক্রতু এবং 
বশিষ্ঠ ) এবং চাবিজন মন্ধ (১৪ জন মন্তুর মধ্যে লাবনি, ধর্মপাবনি। 
দক্ষ সাবর্নি এবং লাধর্ণ এই চার জন সাবর্ণ নামীয় মন্থুই চত্বার মন্থু) 
ইহারা আত্মভাবে প্রতিঠিত এবং আত্মার মানস পুজ্। সমস্ত 
প্রজাই ইহাদের সন্তান 

শক্তিবাদ ভাষ্য । যাহার] ধর, সমাজ ও রাষ্ট্রবাছের গ্রতিষ্ঠাত। ও 
প্রধান উপদেশক তাহারা সকলেই আত্মগাবে প্রতিঠিত। এখন গণমতকে 
শ্রেষ্ঠ মান! হুইয়াছে। এই অন্তই বিশ্বে শাস্ি ব1 সুখের দিন লুপ্ত হইতে 
চলিয়াছে। যতট! জান, অন্তরমষ্টি ও ভবিযদষ্টি থাকিলে লমাবাদ 
স্থাপন! করা বা লমাজ পরিচালন! চলে, উহ! কখনও গণতন্ত্রে সাসিতে 
পারে না। উহ? আগিবে আত্মপ্রতিষ্ঠগণ ঘারা। 


শক্তিবাঞ্গ ভাহ গীত। ২৬৯ 


এতাং বিভূতিংযোগঞ্চ মম যে বেত্তি তত্বতঃ। 

সোৎবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥| ৭॥ 

এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রায় ৩৫ চোর প্রবেশ করে এবং সর্ধবস্ত 
অপহরণ করে। গৃহে মাত্র ৯*। ১২ জন লোক ছিল। ১২ জনের 
সম্পত্তি ৩৫ জন গ্রহণ করিলে গণবাদের মতে দোষের কি? 

একঞ্জন বিচারক একজনকে চোর বলিয়!। সাব্যস্ত করিল, জনতা 
সভা করিয়! প্রস্তাব পাশ করিল €য *লোকট। নির্দোষ” । এখানে 
কোনটা সনর্থন যোগা হইবে? 

এখানে গজন ধষি ও ৪ জন মন্থুকে বংশ প্রবর্তক বলা হইয়াছে। 
কাজেই বিশ্বের মানবগণ সকলেই জ্ঞানী ৬ শক্তিবাদীদের সন্তান। 
এখানে ভেদ বা বিঘেষের ভিত্তিক পঠ মানা যায় না। 
যাহাতে বিশ্বের যেকোন অংশেই একই শ্িনীীয় নীতি চলিতে পায়ে 
এজন্য বংশ গ্রবর্ভকগণকে সকলের আত্মার পিঠ বিভূতি ইহা বলা 
হইল। দেশে দেশে, দাতিতে জাতিতে) ভাষীভাষায় মানুষ ভেদ হৃষ্টি 
করে এবং মারামারি কাটাকাটি করে। গীর্াঁ় উহার সমর্থন নাই। 
গীত! অন্থুরবাদ চায় না। অধিক কি আত্মীগ্নগণও যদি অনুরবাদী হয় 
গীতায় তাঁহারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বল! হইয়াছে । অন্ুরবাদ 
ুর্বলবাদ ও শক্কিবাদ বুঝা! এবং চুর্ববলবাদ ত্যাগ করিয়া! শক্তিষাদ ধারণ 
কর! গীতার কর্মবাদের মূল নীতি। ভারতে ভোটবাদী নেতারা আজ 
ভোটবাদের' লোভে অস্গুরবাদ ছুব্বধাদ শক্তিবাদ মিশ্রনে এক শিবা 
ভারত গড়িতে চায়। আমরা বলি, উহা মৃত্যুরই পথ। শকিবাদের 
সকলকে একতা বন্ধ কর, তবেই যে কোন দ্বেশের কিংঘা জাতির 


কল্যাণ সম্ভব৷ 
৭। আত্মার বিভৃতি এবং আত্মার যোগ যিনি ততৃতঃ বুঝি 


পাবেন তিনি যোগ লাভ করিবেন। ইহাতে নংশয় নাই। 


২৭৪ দশমোখ্ধ্যায়ঃ বিভৃতিযোগঃ 


অহং র্বস্ত প্রতষে! মত্তং সর্ধং প্রধর্ততে। 
ইতি মন্বা ভজস্তে মাং বুধ! ভাবসমন্িতাঃ ॥ ৮ ॥ 


মচ্চিত্তা মগ্ন প্রাণ। বোধয়স্ঃ পরম্পরম্‌। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুহ্যাস্তি চ রমস্তি চ॥| ৯॥ 


শক্তিবাদ ভাষ্য । আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবন বা সমাজ গঠন 
করিলে যে সব দৈবী বৃত্তি স্বভাবে প্রতিফলিত হয় সেইগুলি ৪) ৫, 
ক্লোকে বলিয়াছেন। আত্মার সর্বশ্র্ঠ মানব-বিভৃতি সপ্তখধি এবং 
চার মন্ত্র, এবং ইহাদের বংশ সমস্ত মানব। কাজেই মানব মাত্রেই 
একই শক্তিবাদীয় আত্মনীতিতে সমাজ রাষ্টু ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিবে। 
এইরূপ নীতি বৃঝাই ঠিকঠিক যোগীর লক্ষণ। ইহা যাহার! বুঝেন 
নাই তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ পৃণ যোগী বলিলেন না। 

৮। আত্মাই সমন্ত জগতের উৎপত্তির হেতু, আত্মা হইতেই এই 
বিশ্ব ব্রহ্মা রক্ষিত পরিবপ্তিত ও বিনষ্ট হইতেছে। পঙ্ডিতগণ ইহ 
জানিয়৷ অত্যন্ত প্রীতির সহিত আত্মার উপাসন| করেন। 

৯! তাহার! আত্মার সঙ্গে চিত্ত (চিত্ত মানে ভালবাস!) মিলাইয়। 
লান। আত্মার সঙ্গে এক গ্রাথ হন এবং পরস্পরকে ও এভাবে গ্রহণ 
করেন। তীহারা! সব্মদা আত্মার কথা বলেন এবং আত্মার ভাবে 
আনন্দিত ও ভুখী হুন। 

শক্তিবাদ তাস্তু। খাঁহারা বেদাভ্তবাদী তক্তিবাদী তাহারা যদি 
মনে করেন যে আত্ম! বা ভক্তির আলোচনা মাত্রই এই গ্পোকের 
লক্ষ্য তবে ভুল করিবেন। আত্মবাদের ভিতিতে কর্ম, উপাসন।, জান, 
ও তিনিই অবস্থিত। কাজেই সমাজবাদ বাষ্ট্রবাদ ও ধর্পেও ত'ছার! 
খাম্নীতির আলোচন! করেন। আত্মার শ্রেষ্ঠ ধিভূতি খধিগণ 
মন্থুগণও তাহাই করিয়াছেন। সঙ্গা্ধানা ও রাটরখানাকে ধবম 


শক্কিবাদ ভাষ্য গীতা ২৭১ 


তেষাং সততযুক্তানাং ভঙ্জতাং জ্রীতিপূর্ববকম্‌। 
দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপ যাত্তিতে ॥ ১০ ॥। 


তেষামেবান্থু কম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ | 
নাশায়াম্যাত্মভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভাব্বত। ॥ ১১ ॥ 


বব্ধর ও অস্থুবের হাতে তুলিয়া দিয়া ভক্তি ও দার্শনিকতার় ধীহারা 
গদ গন্দ থাকিতে চান তাহারা নিশ্চয়ই গীতার নীতি বুঝেন নাই। 
তোমব! বলিতে পার--কিন্ত আত্মনীতির কথা শুনিবেকে? কে 
গুনিবে বা শুনিবে না) ইহা তো! কথা নয়। কথা হইতেছে আত্মবাদী 
দেরও সমাজ ও রাষ্ট্রবাদ আছে। তাঙথাদের উহা! বঙগিতে হুইবে। 
বুঝিতে হইবে, বুঝাইতে হুইবে। কেহ খুনি বা গুনিল না ইহা 
লইয়া ভাবিবার সময় তাহাদের নাই। ৰ 

১*। হারা এভাবে সর্বদা খা ঘু থাকেন এবং আত্মার 
উপাসনা করেন, আত্মা তাহাদের ুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যাহার 
প্রভাবে তাহার! আত্ম লাভ করেন ॥ 


শক্তিবাদ ভায্য। “বুদ্ধি যোগ” এক প্রকার যোগক্রিয় ইহা রাজ- 
যোগের অন্তর্গত যোগক্রিয়া। “বুদ্ধি সাঁধককে ক্রমেই বিষয়সংযোগ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মাসংযোগ করিজ়া দেয়। কর্ম কোনই 
দোষের নহে; দোষ হইতেছে “আসক্তি ও ভোগ” । “ভোগ” মান্ুধকে 
নিস্তে করে। এবং “'আলক্কি” মানুষকে বন্ধ করে। ভোগ ও 
আলক্তির সংযোগ কাটিয়া! সর্ধ ব্যাগারে আত্মনিষ্ঠ হওয়াই বৃদ্ধি যোগ। 
(ক্রমবিকাশে “শুন্ঠবোধ” দ্রষ্টব্য) 
১১। তাহাদের উপর দগ্াা করিয়া জাত্বাই তাহাদের অজান 
সম্বদ্ধিয় অন্ধকারকে জ্ঞানের দীপ্চিতে নাশ করিয়া দেন। 


২৭২ দশমোইধ্যায়ঃ বিভূতিযোগ: 


অঞ্জন উবাচ 
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিক্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাঙ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্‌ ॥ ১২।। 


শক্তিবাদ তাস্য। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া যাহার] কর্ন বা উপাসন 
করেন তীহাদের অজ্ঞান সমূহ ( ভোগৰবৃত্তি, মোহ, অহংকার ) আত্মার 
প্রভাবেই নাশ হইয়া যায়। সাধক কর্তার! যতই আত্মার দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকিবেন ততই আত্মার প্রভাব তাহাদের চরিত্রেও গ্রশ্ছটিত 
হইতে থাকিবে। আত্মা ও আত্মজগুরু ঠিক একই তত্ব । এজন 
পরমণ্ডরু ভ্রীকজ নিজের শিষ্চুকে সব স্থানেই আত্মততৃ বুর্বাইতে “আমি” 
শকের প্রয়োগ করিয়াছেন। অঞজ্জনও গুরুকে গরমব্রন্ম ও পরমাত্মা 
জ্ঞানে বনৃস্থানেই স্তুতি করিয়াছেন । 

১২। অর্জুন বলিলেন-_ আপনি পরম ব্রন্ধ। পরম ধাম, পরম 
পবিজ্র, আপনি শাঙ্তপুরুষ, আদি পুরুষ, পরম দিব্য এবং অজ ও 
ব্যাপক তত ॥ 

শত্তিবাদ ভায্য--ব্রহ্ষজ্জ পুরুষ ব্রন্গ শ্বরূপ, ইহা অঞ্জুন এতক্ষণে 
বুঝিলেন। আত্মতত ও আত্ম-বিভূতি তত সহ আত্মজ্ঞান লাভ 
করিতে হয়। অনেক নামী ওজ্ঞানী বলিয়া পরিচিত্ত সাধুকে আমর! 
অন্ত সাধুদের উপর বিদ্বেষ পোষণ করিতে দেখিয়াছি। মতবাদের 
ভিত্তিতে যে কোন মতবাদের সমালোচা চলে কিন্তু মহাপুরুষদের 
বিক্ুদ্ধে বিদ্বেষ সাধুতার লক্ষণ নছে। যে সব সাধুচরিজ ছুর্্বল- 
স্তরের তাহাদিগকে লইয়। ধাহার। নাচানাচি করেন, তাঁহারা পৃথিবীর 
ভয়ফর ছুঃখ ও অশান্তির কারণ হইবেন। কারণ, ইহাদের দ্বার! অনুবাদ 
প্রশ্রয় পায়। এখানে অঙ্জুন যে প্রশংসা! করলেন উহ আত্মারই প্রশংসা। 
এইরূপ প্রশংস! গ্রীকফের মত শক্তিষাদী গুরুকেই কর! চলে। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। ২৭৩ 


আহন্ত মৃষয়ঃ সর্ব দেবধি নারদন্তখ। |. 
অসিতে। দেবলে! ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীঘি মে ॥ ১৩ ।। 


সর্ব্বমেতদৃতং মন্তে হম্মাং বদসি কেশবা 
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিছু দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ || 


১৩। আপনার এইরূণ মহত সব মহধিগণ বর্ণনা করিগ্নাছেন এবং 
অপিতঃ দেবলঃ ব্যাস আর দেবধি নারদ ও বলিয়াছেন । আর আপনি 
নিজেও বলিতেছেন। 

শক্তিধাদ ভাস্ক। আত্মার পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন মানব চরিত্র কিরূপ 
হয় উহা অনেক ধধিগণই বর্ণনা করিয়াছেন এবং এক্ঈপ একজন পূর্ণ- 
চরিক্রে মহাপুরুষ যে শ্রীকুষ্ঃরূপে জন্মগ্রহণ ছিঃ তাহাও মহধিগণ 
বলিয়াছেন। 4 

১৪। ছে কেশব! আপনি যেরূপ রর্ঠিলেন। আমি উহা! সত্য 
বলিয়। মানি। ছে ভগবান! আত্মার খা দেবতা ব! দ্বানব কেহই 
জানিতে পারে ন1। 1 

শক্তিবাদ ভাত্ু। হার বিকাশ যতটুকু তিনি আত্মাকে ততটুকু 
জানেন। ধাঁহার বিকাশ পূর্ণস্তরে তিমি জাত্মার পূর্ণঘ্বের সবটুকুই 
বুঝেন। ন্মৃতরাং দেব বা দানব কেহই আত্মততের সবটুকু জানিতে 
পারেন না । এই গীতার স্বরূপ নির্ণর করিতে যাইয়া যে কত মতবাদীয় 
টীপ্পণী হইয়াছে উহার সংখ্যা নাই। ইহার কারণ আত্মতত্বকে বা 
আত্মজ্ঞ মহাপুররুষকে আমরা আমাদের বিকাশের স্তরের মধ্য দিয়া 
জানিতে পারি। ছূর্ববলবাদী অন্ুরবাদদী এবং বিভিন্ন স্তরের বিকাশশীল 
মানব, গীতার এক এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তবে শক্তিবাদই গীতার 
মুল কথা। অর্জুন দুর্ববলবাদ ত্যাগ করিয়া অসুববাদের বিরদ্ধে শিবা? 
গ্রহণ করিগ্নাছিলেন, ভ্ীকষের উহাই শিক্ষা! ছিল। 


২৭৪ দশমোহ্ধ্যায়ঃ বিভূতিযোগ: 


্বয়মেবত্মানমাত্মানং বেখ স্ব: পুরুষোত্তম। 

ভূত ভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎ পতে ॥ ১৫ 

বত মহস্ত শেষেণ দিবা) হ্যাত্ম বিভৃতয়ঃ | 

যাভিব্বিভূতি ভি র্োকানিমাবস্তাং ব্যাপ্ত তিষ্ঠসি ॥ ১৬। 
কথং বিষ্তামহং যোগিংস্তাং সদা পিরিচিন্তয়ন্‌। 

কেষু কেযু চ ভাবেষু চিন্ত্যেহসি ভগবাম্ময়া ॥ ১৭ ॥ 


১৫। হে পুরুষোত্তম। হে ভূতভাবন, হে সমস্ত ভূত পরমেশ।) হে 
দেষদেব। ছে জগৎ পতে; আপনি স্বয়ংই আপনাকে জানিতে পারেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্। এখানে অঞ্চুন ও বুঝিলেন। যতটা বিকশিত 
হইলে সীকঞকে ঠিক ঠিক বুঝা! যায় এতটা বিকাশ অঞ্জুনের হয় নাই। 
এখন ক্রমেই দেখা যাইতেছে, অর্জুন বুঝিতে পারিতেছেন, ষে ভ্রীকফঃ 
অনেক উচ্চ স্তরের মহাপুরুষ। 

১৬। থে লববিভূতি দ্বারা আপনি এই বিশ্বব্যাপ্ত হয়৷ রঞ্িয়াছেন 
সে সব দিব্য বিভূত্তি সকলকে আপনি সমগ্রভাবে প্রকাশ করুন ॥ 

শক্তিবাদ তাত্য। অজ্ছন এবার বিভূতি লক্বন্ধে বিষ্তারিত জানিতে 
চাছিতেছেন। মহান বস্তর উপর মান্গুষের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি কর! এবং মহান 
বন্ধকে নিদ্দা করিয়া মানুষকে হীন ও বিদ্বেষী করিয়া দেওয়া) এইপ 
ছুই প্রকারের জন শিক্ষা পদ্ধতি আছে। শক্তিবাদ মহাম বন্ধর 
বিরুদ্ধে দিছে চায় না) আবার ছুব্বলল ও অসুরের শ্রদ্ধা ও চায় ন1। 

১৭। যে যোগিন্। সদা আপনাকে (আত্মাকে ) ধ্যান করিনা 
কিভাষে আপনাকে জানিতে পারিব? এবং কোন্‌ কোন্‌ ভাষে 
জাপনি আমার চিদ্তনীয় হইতে পারেন । 

শত্তিবাদ ভাত । সাধারণ মানুষ এবং উচ্চবিকশিত ভয়ের মানুষ 
এক নহে । জ্ঞান শক্তি ( মহাসবন্বতী), ধনশজি ( মহালন্ী )) কর্শক্তি. 


শক্তিবাঘ ভাষ্য গীষ্ঞা ২৭৫ 


বিস্তস্তরেণাত্বনে। যোগং বিসভৃতিং চ জনার্দন। 
ভূয়ঃ কথয় ভৃথিহি শৃখখতে। নান্তি মেহমৃতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


( মহাকালী ) নকলের মধ্যে সমান বিকশিত নয়। যেখানে বিকাশ বেশী 
এবং যেখানে শক্তি বেশী উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অ্বীকার্ কর! ছুরদখিতার 
লক্ষণ নহে। এ মব শক্তিমানগণও যদি শক্তিঘাদের আশ্রয়ে সজ্ববন্ধ 
হইয়া আধ্যাত্মবাদীয় কর্দনীতি প্রচার ও সংরক্ষণের চেষ্টা না করেন 
তবে অন্রবাদীয় নীতির বণ্যায় বিশ্বের ভয়ঙ্কর অকল্যাণ হুইবে। 
কায়কর্ী শ্রেণীকে কেন্ত্রী করিয়। বিশেষ এক ভয়ঙ্কর আত্মধ্যংশী কর্মমবণ্যা, 
কেয়ুনিজম ) দেখা দিয়াছে। আমরা শোধণবাধীয় অন্থুরবাদকে তা্গিতে 
যাইয়া শ্রমবাদীয় অন্ববাদ সমর্থন করিলে পারিনা। কিন্তু জ্ঞানী, 
কন্মা ও ধনী শ্রেণীরা যদি শজিবাদীয় পা গ্রহণ না. করেন তবে 
সকলের মধ্যেও কায়কল্মাদের মধ্যে শিবাতধীয় নীতির প্রচার সম্ভব 
নহে। ধীহারা বলেন শক্তিবাদের উচ্ছেদ স্ন্মিলে বিশ্বের মঙ্গল হইবে, 
হারা শক্তিবাদের মতে অন্ুরবাদী ভি চু নয়। এক শ্রেণীর 
সুবিধাবাদী কায়কন্তাদের নাচাইয়া শাসনা হাতে করিয়! বাজ 
করিতে চান; কিন্তু বিশ্বের মঙ্গল এ পথে সম্ভব নহে। বিভূতিবাদ ও 
বিদ্বেষবাদ তুমি বুঝ । ছুই এর ফল এক নহে। বিভুতিবাদ কল্যাণের 
পথ বিদ্বেষবাদ, সর্বনাশের পধ। তুমি যাহা, গ্রহণ করিবে জাতিগত 
ভাবে তোমার নিকট উহাই আসিবে। 

১৮। হে জনার্দন! আপনি আত্মার বিভুতির কথা পুনঃ বিস্তার 
পূর্বক বনুন। আমি আত্মার সেই অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ 
করিব ॥ 

শক্তিবাদ ভাষ্। আত্মার, কথা ও আত্মনীতিব ভিত্তিতে প্রতিঠিত 
সমাও ধর্ম সত্যই অমৃততুল্য। ভোগবাদ ও বিদ্বেষ ভিত্বিতে প্রতিঠিত 


২৭৬ দশমোধ্ধ্যায়ঃ বিভূতিযোগঃ 


উতগবান উবাচ 
হস্ত তে কথয়িয্যামি দিব্যা হ্যাত্ম বিভৃতয়ঃ। . 
প্রধান্যত: কুরুশ্েষঠ নাস্ত্যন্তে বিস্তরস্যামে ॥ ১৯ ॥ 


অহমাত্ম। গুড়াকেশ সর্ববভৃতাশয়ন্থিতঃ। 
অহ মাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ॥ ২০ ॥ 


সমাজবাদ ও ধর্ম ইহা বিষতুল্য। ইহা! একটু আলোচন1 করিলে যে 
ফোন লোক বুঝিতে পারিবেন । শীন্ই সময় আসিতেছে, যখন মানু 
পাশ্চাত্য কর্মমবিজ্ঞানে প্রতিঠিত বাষ্ট্র ও সমাজবার্দের সব ধাগ্লাই বুষিতে 
পারিবে এবং এরূপ রাজনীতি ও সমাজবাদকে অত্যন্ত দ্বণার চক্ষে 
দ্েখিবে। কিন্তু তুমি ঘ্বণার চক্ষেই দেখ বাঁ গদীর মজাই লুট, জাতির 
ভাগ্যে যে ছুর্দশা আসিবে উহার ফল তোমাকে ভূগিতেই হইবে। 

১৯। শ্রীঙ্গবান বলিলেন-_-হে করুশ্রেষ্ঠ। আত্মার (আমার) 
দিব্য ধিভৃতি সকল প্রধানতঃ তোমাকে ধলিতেছি। কারণ আত্মার 
বিভূতির অন্ত নাই। 

শক্তিবা্দ ভায্য। সমস্ত জীবই আত্মার বিভৃতি। যেখানে 
অন্ুরবাদীতা নাই কিন্তু শক্তিমত| আছে সেখানেই তাহার বিভৃতি 
বলিয়! মানা হইয়াছে। 

২০ হে গুড়াকেশ! সর্বভূতের আসয়ে আমি “আত্মা” । আমি 
তশহাদের আদি তাহাদের মধ্য এবং তাহাদের অস্তঃও আমি। 

শক্তিবাদ ভাস । সর্ধভূত্ের আসয়ে আত্মাই যদি, তিনি তবে 
আন্ুরবাধীদের আত্মাও তিনি। তবে কি 'আত্মাও অনুরবাণী? 
ংনা। কোন আত্মাতেই অস্থুরবাদ থাকে না। অন্ুরবাদ জীবের 
/আহং? কেন্ত্রে অবস্থান করে। এ সম্বন্ধে অনেকস্থানে শ্রীকৃচ পট 
বলিয়াছেন। আমর! ও বলিব। 


শক্তিবাদ ভাব গীতা ২৭৭ 


আদিত্যামাং অহং বিফু্জর্যাতিধাং রবিরপ্মান্‌। 
মরীচির্নরুতামস্নি নক্ষত্রাণ 'মহং শশী | ২১৭) : 
বেঙ্গানাং সামবৈদোইস্মি দেবানামস্মি বাসব:। 
ইন্ড্রিয়াণাং মনশ্চান্রি ভূতীনামশ্মি চেতনা ॥ ২২॥ 


রুদ্রাণাং শঙ্করম্চাস্মি বিভ্বেশে। যক্ষ রক্ষসীম্‌। 

বস্থনাং পাবকশ্চান্মি মেরু; পিখরিণামহাম।। ২৩ ॥ 

২১। স্বাদশ আদিত্য মধ্য আমি বিু জ্যোতি: গণের মধ্যে আমি 
'অংসুমান রধি। মরুং দেবতার আমি মী দেবতা । নক্ষজদের 
মধ্যে আমি চন্তা। 

শক্তিবাদ ভাযু। শ্রেষ্ঠ স্থানে আত্মশকিরী(বিশেষ বিকাশ জানিতে 
হইবে । আমরা এসব ক্লোকের বিশেষ ] 
যেখানে বিশেষ প্রযয়ান বুঝা যাইবে সেখানে ৰ 

২২। আমি বেদ সকলের মধ্যে 
'আমি ইন্্র। ইন্্রিয়গণের মধ্যে আমি 
€চত্তনা। 

শক্তিবাদ তায্ু। চেতন! অর্থাৎ সজীবতা। নিস্েজ ও নিজ্জাঁবগণ 
যে অপদার্থ তাহাই বপলিলেন। 

.২৩। কুজ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর । যক্ষরক্ষোগণের মধো আমি 
বিত্বেশ কুধের, বন্থুগণের মধ্যে আমি অগ্নি। পর্বব:তও মধ্যে আমি 
সুমেরু | . র 

, শকতিবাদ ভাস্তু। আত্মা সকলের যধ্যে এক, ইহা সত্য কথা, 
কিন্ত শক্ষির বিকাশ পবস্ানে সমান নহে। ঘ্বেধানে শক্তির বিকাশ 
বেশী মেখানে আত্ববিকাশ বেশী, দ্রানিতে হউ্বে। ইহাই বিদ্ত্ধি-, 







নদ । দেবতাদের মধ্যে 
মা জীবের মধ্যে আমি 


সাডিন 
টিন 


২৭৮ দ্শমোহ্ধ্যায়ঃ বিভৃতিযোগঃ 


পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং হ্বন্দ; সরসামশ্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥ 


মহষঁণাং ভূগুরহং গিরামন্ম্যেকমক্ষয়ম্‌। 
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়; ॥ ২৫ ॥ 


অঙ্থখ: সর্বববৃক্ষাণাং দেবরধীণাঞ্চ নারদ: । 
গন্ধব্বাপাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিল! মুনিঃ ॥ ২৬ ।। 


উচ্চৈঃশ্রবদমস্থানাং বিদ্ধি মামমুতোদ্ভবম্‌। 
এরাবতং গজেল্জাণাং নারাপাঞ্চ নরাধিপম. ॥ ২৭॥ 


যোগের মর্দ কথা । ধনেশ কুৰেরকে কমুনিষ্টরা নিশ্চয়ই নিন্দা করিছেন 
তো? টাক! থাকিলেই সে অন্থুর কি? 

২৪। হে পার্থ। পুরোহিভগণের মধ্যে আমাকে মুখ্য বৃহস্পতিরূগে 
জানিবে। আমি সেনানীদের মধ্যে কাত্তিকেয়। জলাশয়ের মধ্যে 
সমুক্ত। 

২৫। আমি মহুধিগণের মধ্যে ভৃঙঁ, বাকোর মধ্যে প্রণব) হজেয় 
মধ্যে জপ হজ) এবং স্থাববের মধ্যে হিমালয়। 

২৬। সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্খখ। আমি দেবধিদের মধ্যে 
নারদ) গন্ধব্রের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে আমি 
কপিলমুনি। 

২৭। অঙ্বসকলের মধ্যে আমাকে অমৃত হইতে উত্তব উচ্চৈ:শ্রদ্া' 
জানিবে। গজেজ্ের মধ্যে আমি এরাবৎ | আমি মানুষের মধ্যে রাজ! | 

শক্িবাদ ভানু । রাজার নাম শুনিলে কমুনিষ্টর1 যেন শ্রীকফের 
উপর খাগা না হইয়া যান। একজন প্রেসিডেন্ট একজন ডিক্টেটর 
ও রাজা বা নর্কাীপের শাসন বিচার করিলে দেখা যাইবে থে 


শক্তিবাগ ভাব্য গীতা ২৭৯ 


আসুধানাসহং বন্ঞাং ধেনৃমাশ্মি কামধুক। 
প্রজনস্চান্মি কন্দর্প; সর্পাণামন্মি বান্ুকি;॥ ২৮ ॥ 


প্রেলিডেন্ট ও ভিক্টেটরী শাসন সদাই আন্বরিক কিন্তু রাজ! যদি খষির 
নির্দেশ মামিয়। শাসন করেন তবে সে শাসন পদাই শক্কিবাদীয় ও 
জনকল্যাণের বেশী অনুকূল। 

২৮। অন্ত্রসকলের মধ্যে আমি বন, ধেনুগনের মধ্যে কামধেনু 
স্থজন করীদের মধ্যে আমি কন্দর্প এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বান্ুকী। 

শক্তিবাদ ভায়ু। পাগুপৎ, জভ্তন, বন্তাদি অন্ত্রগণের নাম দিব্যান্। 
দিব্যাপ্ত্রের কথা রামার়ণ। মহাভারত ওচ্তীতে আছে। ইহারা ষে 
এ বুগের এাটমিক অস্ত্রের মত শক্তিশালী :অন্ত্র ইহাতে সঙ্দেহ নাই। 
তান্ুর বাদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের এই অন্ত রাগের কথা বেদের সব্ধ্জ 
বিদ্ধমান। আমরা অনেক স্থানেই বঙ্গিধনছি শীরুক 'নাত্মা' শবের 
পরিবর্তে আমি শব ব্যবহার করিছণী [| এখানেও দেখা যায় 
কামধেনতু গাভীর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে শ্রী পুকষ “আমি? শষ্দের 
ব্যবহার করিয়াছেন। আত্মা বাচক ব্ধাই স্রী জাতীয় গাঞ্চীকে 
“আমি” বলিতে পারিয়াছেন। সমস্ত জীবের স্ত্রী পুরুষে ভোগের 
আকর্ষণের দেবতাই কদর্প। ফলতঃ মৈধুনিক সৃষ্টির মুলে এ 
কামরপই বিছ্বমান। কামরস জাগ্রত হইলেই জী ও পুরুষে সৌন্দর্য্য 
রস সতেজ হয়। সব জাতীয় স্ত্রী পুরুষ এরলসেই একে অস্তের মধ্যে 
ডুবিয়া যায়) ফলে সৃষ্টি হয়। যে সন্ভোগে সমস্ত জীব মত্ত আছে, 
শরীর উহ্থার নিন্দা করিলেন না। সন্ভোবরের দ্বুইটী পরিণতি অত্যন্ত 
স্পট | ইহার একটী সৃষ্টি অন্তটী ক্ষয়। স্থষ্টিকে (জন্মকে) ছুঃখের 
কারণ বলিয়াছেন, জ্ঃ গীতা ১৩ অং)৮ ক্লোঃ। ক্ষয়কে রদ্ধ করিতে 
না৷ পারিলে ব্রঙ্গ বিগ্তার অনুশীলন অসন্ভর্ব।. আমাদের মনে হয়, 





ইত দশমোহ্ধাযিঃ বিভূতিযোগঃ 


অনস্তশ্চ্যি নাগানাং বরুণে। যাদসামহম্‌ । 
পিড্‌ পামর্য্যম! চাশ্মি যমঃ সংযমতামহম্‌।| ২৯ ॥ 


কয় এবং সৃষ্টিকে বশীভূত বাধিয়া কন্দর্প উপাসনা যদি সম্ভব হয় 
তবে কন্দর্পকে আত্মায় বিভূতি বলিতে বাধা থাকে না। শ্ঃ ক্রমবিকাশ 
ঃর্থ তাগ। অনস্ত ওবান্থুকী ছুইই সর্প জাতীয় জীব। ইহাদের 
চরিত নিশ্চয়ই কোন শক্তিবাদীয় নীতি আছে। বিষধর সর্পগণ ও 
বনের পশুর যে যোগীদ্দের উপর শ্রদ্ধা ও দ্েহশীল ইহা! আমরা নিজ 
জীননের অনেক অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

২৯। নাগগণের মধ্যে আমি অন্ত, জলচরগনের মধ্যে আমি 
বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্ধ্মা এবং সংযতভাবে বিচারকারীদের মধ্যে 
আমি যম। 

শর্তিবাদ ভায্য। অত্যন্ত সংযত ভ|যে বিচার করিয়া! কর্মফল 
দান সন্বন্ধে যমরাজের সুনাম আছে। যমের কর্মফল দানের সঙ্গে ক্রোধ 
ব| অবিচারের নাম গন্ধ ও নাই। কুরাণের বক্তা অল্লাহুর হিচার 
অডুত রকমের। যেখানে কাফেররা হাজার সৎকার্ধায করিলেও 
ক্রোধের ভাজন হুইথে এবং ছুঙ্গকই পাইবে। ইমানদারেক] কাফেরদের 
উপর যত প্রকারের বব্রবিতা ও গুগামী কতিলেও বেছেস্তই পাইষে 
এবং ৭২ বিবির স্বামী হইবে। ইমানদ্ার নারীগণের ভাগ্যেও ৭২টী 
স্বামীর ব্যবস্থা আছে কিনা উহা আম] জানি না। আল্লাহর বিচাব 
সাময়িক স্বর্গ বা সাময়িক নরকের বাবস্থা না থাকায় সুবিচারের নিয়ম 
আছে বলিয়া মানা যায় না। কিন্তু আল্লাহর উপাসনায় তবুও 
ঠাহাকে শুবিচারের কর্তা বলিয়! ত্বতি করিবার নিয়ম আছে। (ক 
নুরাঃ ফাতেহা )। যম রাঙ্জার বিচারে সাময়িক স্বর্গ সাময়িক নরক 
ও পরে গন্মাত্তবের নিয়ম মানা হইয়াছে। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত '- : ২৮১ 


প্রহলাদশ্চাশ্ি দৈড্যানাং কাল: কলয়তামহম্‌। 
মগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোইহং বৈনতেয়ম্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ৩০ | 
৩*। দৈঁত্যগণের মধ্যে আমি প্রহার, প্রলয়কারীদের মধ্যে 


আমি কাল, পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদের মধ্যে আমি 
গরুড় । 


শক্তিবাদী ভাত্ব। দৈজ্ঞগণের মধ্যে গ্রহ্কাদ দিজের পিতার 
ছুননীতির গ্রতিবাদে নিজের জীবনক্ষে বিপন্ন করিয়া একসিষ্ঠ শক্তি- 
বাদীতার প্রমাণ দেন। প্রহ্লাদের পিতা নির্দোষ পুক্রকে ব্ধরের 
মত অত্যাচার করিতে যাইয়। দৈব নিয়ে বিপদ গ্রন্থ হন; নৃসিংহ 
নারায়ণ শ্ষটিক ত্তস্ত হইতে নির্গত হা তাহাকে হত্যা করেন। 
' কালের পুজাই হিন্দুদের ঈশ্বর পৃজা। ৬ ভবিষ্তৎ। বর্তমান ও সামা 
কাগের পূজাই মহাকাল বা মহাকালীর 'পুষ্বা। ভারত তীব্বত চীন 
সুতি দেশে এখনও মহাকালের পৃ টশ্বর পুঁজ! রাপে বিমান 
আছে। মহাকালই সঞ্চণ ত্রহ্ম বা বর এবং কালের লীলাহীন 
নিগুন ব্রদ্মই সমস্ত প্রকার হিন্দু উপাসনার লক্ষ্য। কালী মৃত্তিতে ও 
কালী পৃজায় সঙ্গণ ও নিগুণ ব্রন্মের লব ততৃই মৃত্তিরূপে স্থান দেওয়া 
হইয়াছে (তরঃশক্তিবাদীয় উপাসনা )। দিংহকে গগুরাজ বল] হয়। 
গুনিতে পাই সিংহ অত্ত্ত হিংশ্রজীব হইলেও নিতান্ত ক্ষুধার উদ্রেক 
সিন্ন কখনও কোন জীবকে হত্যা করে না। মহাকালী, মহালক্গী 
ও মহাসত্বন্বতীকে সিংহবাহন বলা হয়। ইহার কারণ শক্তিবাদের 
যুলনীতির ইহাই চরম লক্ষ্যযে অসুর ভিন্ন অন্ত কোথাও পণ্ুশক্তির 
গ্রয়োগ করিবে না। গরুড়জাতীয় পক্ষীর প্রসংশা অনেক স্থানে 
পাওয়া যায়। রাবণ যখন সীতা! হরণ করিয়া বিমান জাহাজে লইয়। 


যাইতেছিলেন ভখন গরুড় জাতীয় পক্ষী তাহাকে বাধা দিবহ:ল। 
ইহাতেই বুঝা! হায় শক্ধিবাদীয় নীতি এই পক্ষের খ্বভাবে বিদ্কমান। 


২৮৪ দশমোধধ্যায়ং ৰিভূতিযোগঃ 


দ্যতং ছলয়তামন্কি তেজন্তেজস্িনামহম্‌। 
জয়োৎশ্মি ব্যবসায়োইস্মি সত্বং সত্ববতামহমূ ॥ ৩৬ ॥ 


বৃষ্তীনাং বান্ুদেবোহস্মি পাণ্ুবানাং ধনপ্য়ঃ। 
মুনীনামপ্যহং ব্যাস; কবীনামুশনা কৰি ॥ ৩৭ ॥ 


দণ্ডে৷ দময়তামন্মি নীতিরন্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবান্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞালবতামহম্‌ ॥ ৩৮ ॥। 


৩৬ । আমি ছলদের মধ্যে *জুয়া”। তেজস্বীদের তেজ, আমি 
জয় গ্বরূপ, আমি ব্যবসায় স্বরূপ এবং বলবানের বল। 
শক্তিবাদ তান্। যাহার! ছলনা করে তাহাদের মধ্যে স্য়্াড়ীগণ 
বেশী বুদ্ধিমান ইহাতে সন্দেহ কি? ইহাতে লোকের বিশ্বাসও থাকে 
এবং চোরের চৌর্ধযবৃত্তিও চলে। জয়লাভ করাই ঝগড়ার গোড়ার কথ? 
হলে বলে কলে কৌপলে জী হইতে হইবে । এবিষয়ে কুরাণ শ্রেষ্ঠ 
বুদ্ধিয় শিক্ষ| দিয়াছে । বৃদ্ধ করিতে গিয়া বোকাঁমিতে হিন্ুয়। 
রোধ হয় বেশী পাকা, কিন্তু গীতা! বলে জয়ী হওয়াই আসল কথা । “৮ 
৬৭1 আমি বৃঞি বংশের মধ্যে কষ এবং পাগুবদের মধ্যে ধনজীয় 
মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস কবিদের মধ্যে আমি গুক্রাচার্ধয। 
৩৮। আমি শাসকের দগম্বপ। আসি জিগীষুদিগের নীতি, 
জামি ওহের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানধানের জ্ঞান ॥ 
শক্তিবাদ ভাল্গ। মৌন বলিতে অনেক স্থানে নিশুণ ব্র্মকে 
বুঝায়। উহা. থে গুহতত ইহাতে সদ্দেহ নাই। যাহা হউক যদি 
কোন কু গোপন করিতে ঢাও.তবে তুমি লেই বিষয়ে একদ 
খাঁকিবে। কথা বলিলেই উহা প্রকীশইয় পড়িবে। 


 শক্তিবাদ ভাস গীতা ... ২৮৫ 


যচ্চাপি সর্ধভৃতানাং বীজং তদহমর্জুন। 
ন তদত্তি বিনা ং স্যান্ময়া ভূত। চরাচরম্‌ ॥ ৬৯ ॥ 


নাস্তোৎস্তি মম দিব্যানাং বিভূতিনাং পরস্তপ। 
এব তৃদদেশতঃ প্রোক্কো বিভৃতেবিস্তয়ৌ ময়! ॥ ৪০ ॥ 


যদ যদধিতৃতিং সং শ্রীমদৃজ্জিত মেব বা। 


ভতবদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজোধশসভবমূ॥ ৪১ ॥ 


৩৯। হে অঞ্জন! সর্বতৃতের যাহা কিছু বীজ তৎ-সমুদ্বায়ই 
আমি। এই চরাচর বিশ্বে এমন কিছুই,মিই, তাহাতে আমি 
(বা আত্মা) নাই। | 

শিবাদ হান্ত। বিভৃতিবাদের ম টা দিয়া এবার শরীক 
আত্মন্ততে আসিয়া দাড়াইলেন। বিভৃতি বিজ্ঞা্গও বলা প্রায় শেষ হইয়া 
আসিল। 

৪, হেপরস্তপ! আমার দিব্য বিভৃতিয অস্ত নাই; তোমাকে 
কত বলিব? সংক্ষেগতঃ কিছু মাত্র ধিভূতি-বিস্তার করিলাম। 

শক্তিবাদ তান্ত। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া যেখানে যেখানে শির 
বিকাশ উহাই দিব্য বিভূতি। অসুর বাদীর! দিব্য বিভূতির নিঙ্দ 
ভিন্ন কি করিতে পারে? 

৪১। যাহা কিছু বিভৃতিবান লক্মীমান। ও তেজোবস্ত পদার্থ 
দবেখিবে। সবই আত্মার তেজ; অংশে স্ভৃত আত্মার বিভৃত্তি বলিয়া 
জানিবে। 

শক্তিবাদ তায় । তেজহীন ভুর্বলবানকে আত্মবিভুতি বলা হয় 
নাই) মনে বাখিবে। অন্গুব বাদীর! যে আত্মার বিভৃতি নয় এবং 
সেখানে যে 'জহ্‌ং' এর জজানতা প্রবল লে সন্ধে অনেক ধলা হইয়াছে ). 








৮৬ দ্শমোধধ্যায়। বিভৃতিযোগ: 


জথব! বহনৈত্তেন কিং জাতেন তবার্ছ্ন। 
ঝিটভ্যাহ মিদং কৃতনমেকাংশেন স্থিতে! জগং ॥ ৪২ | 


ঘি ু্ধলবাদীর! লযাঝে না থাকে তহে অন্ুযঘাদ দা্ডাইতে পারিধে 
দা। 

৪২ অথবা) হে অর্জুন । আর ধছ জানিয়া কি হইবে! 
সংক্ষেপে এই জান-__আমার ( আল্মার) একাংশে এই বিশ্ব দিত জাছে। 

শিবাদ ভায্ত। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড 1 

ইতি স্রীমহাগ্ডারতে শত মহ্রায়াং গংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তন 
পর্বাণি শ্রীমদূ গগবৎ গীতান্ু উপনিযাু ক্ষ বিদ্যাযাং 'যাগপানে 
শ্ীফাঙ্জুন সংবাদে । 

বিভৃতি যোগ; নাম দশযোহধযায়ঃ॥ ১* | ইতি শ্রীগীতার দশ 
অধ্যায়ে ১৪২ সংখাক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্ভিবাদ প্রবর্তক স্বামী 
সঙ্যানগ্দ সবগ্থতী লিখিত “শভিবাদ তায? । 


পকাদুশোহ্ধা।য়াত। 
বিশ্ব দর্শন যোগ: 


জর্জুন উবাচ 


আনুগ্রহায় পরমং গুহমাধ্যাত্বসংভ্িতম্‌। 
যত্বয়োজ্তং বচন্তেন মোহোহ্য়ং ধিগর্তো। মম ॥ ১॥ 


ভবাপ্যয়ো হি ভূত্তানাং শ্রুতৌ বিস্তরণে। ময়! । 
ত্বত্ত: কমলপত্রাক্ষ মাহাত্মযমপি চাবায়ম।॥ ২ ॥ 


১। অঙ্জন বলিলেন--আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনি থে 
গুহ ও অধাত্ম বিদ্যা বলিলেন, তাহা দবার];আমার মোহ বিছুরিত 
হইয়াছে। 

শক্ষিবা? ভাম্ু। মোহ না কাটিলে 
নছে। অঙ্জ্ীন বৃঝিলেন ইহ! অধ্যাত্ববিদ্যারই ঠা ভোগ মোহ অহংকাৰ 
আকড়াইয়! রাখিলে এই বিদ্যার বিকাশ হয় | অর্জন যে বিভৃতির 
কথা শুনিলেন) এবার অর্জুন উহা দর্শন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। 

$ মন্ত্রের দীক্ষা! অঞ্জন ইত্তিপৃর্বে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছেন। 
যন্ত্র জাগরণের পথে এবার অঞ্জন মধ্যযা! স্তরে আসিবার পথ 
করিতেছেন । যখন দীক্ষা হয় তখন মন্ত্র (বৈধরীতে” থাকে। উহ 
প্রথম জ[এএত হয় মধ্যমাতে। মধামাতে মন্ত্র চৈতন্ত হইলে বিশ্ব 
ধর্শন হয়। সাধক মাত্রেরই মন্ত্র জাগরণ হইলে বিশ্বরূপ ফুটিবে। 
বে অর্জনের বিশ্বরূপ দর্শন যেরূপ ব্যাপক ততটা লান্ত নাও হইসে 
পাবে। (ক্রমঃ বিঃ আঃ )। 

২। হে পল্পগলাশ লোচন[ আপনি (আত্মা) হইতেই থে 
এই অনন্ত বিশ্বের উৎপদ্ধি ও লয়াদি হইয়া থাঞচে। তাহা আমি হিসকার 







টও শকিবাদ গ্রহণ সত্ব 
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এবমেতদ্‌ যথাথ ত্বমাত্বানং পরমেশ্বর | 
মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুযোত্তম ॥ ৩ 


পুর্ধাক শ্রবণ করিয়াছি। আপনার অব্যক্ত মাহাত্মও শ্রবণ করিয়াছি ॥, 


শক্তিবাদ ভায্য। অঞ্জন আজ যোগ্য শিষ্ভ। গুরু স্াহাকে, 
বিশবরুপ নর্শন করাইবেন। এই কথা ভ্ভাবিতে আমাদের আনন্দ 
হইতেছে। শ্রীরুঞ্ণ কেবল অঞ্জুনেরই গুরু নহে ভিনি এ বিশ্বের 
অধ্যাত্ব বিদ্ধার একজন শক্তিবাদী ও শক্তিশালী গুরু। এমন মহান 
ওর যে দেশের সমস্ত মরনারীর প্রাণের দেবতা, দে দেশে যবন। 
ডেমোক্রেট, কমানিজম ও অন্ুর বাদের তাওব নৃত্য এবং সমস্ত দেশ 
হববর্ল বাদীয় তামস মিশায় আচ্ছন্ন। শ্রীরুষ্ণের মত শক্তিবাদী 
মহাপুরুধকে বাহার শাস্ত, দাস্ত, সৌখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে, 
আপনার করিয়াছেন তাহারা সত্যই কি এই পরমপুরুষকে ভালবাসেন ? 
তবে কেন এই পরম পুরুষের শত্কিবাদীয় চরিত্র দেশের 
জনসাধারপে ও জননেতায় প্রতিফলিত হয় নাই? জানিয়া রাখিও, 
ব্রন্মনাড়ীই আমাদের হায় দেবতা! শ্রীরুঞ্চ। পমস্তটী ব্রহ্গনাড়ী ও 
উহার শক্কি যদি বুঝিতে গার তবেই শ্ররু্* চরিত্র বুঝিধে। যদি 
্রহ্মনাড়ীর প্রবাহ ধরিতে পার তবে জানিতে পারিবে শ্রীরুঞ্চ কোথায় 
এবং তাহার আদেশ কি? এবং গীতাইবা কি। যে কোন মানক 
যে কোন ভাবে ভাহাফে ভালবাপিবে। তাহার চরিত্রে নিশ্চয়ই ঠাহার 
শ্তিবাদীয় এঁভাব প্রতিফলিত হইবে। সভী শিবকে ভালবাসিয়া, 
ুব্বলবাদী হন নাই। শক্তিমানকে তালবাসিলে মানুষ কেন ছুঝ্যল 
হইবে... দু লবাদীন্ মহাপুরুষরা! সত্যই ভারতের বুকে ভয়ের লমন্তা ৪ 
টার রস্ত প্রচার করিয়্াছেন। 

৩1 হে পরযেস্থর! হে পৃরুঘোতম!. আপনি আপনার 


.. শক্তিবাদ ভাত মীতা ২৮৯ 


মনে হদদি তচ্ছক্ং ময় ভরটুমিতি গ্রভ। 
যোগেশ্বর ততে। মে বং র্শাত্মনমবায়ম্‌ ॥ ৪ ॥ 


ধূ আত্মার) সম্বন্ধে যাহ! রিনি আমি দেই ঈশ্বরীয় রী 
ক দেখিতে ইচ্ছা করি॥ 
শক্তিবাদ ভাম্য। অর্জুন শ্রীকুষের ( গুরুর বা বুনি দেহরপ 
দেখিয়। তৃপ্ত নহেন) তিনি ঈশ্ববীধ় রূপ দেখিতে চান। গুরু) কুজ। কালী। 
দুর্গা প্রভৃতির যৃঠ্তি আমাদের খুবই প্রিয়।, কিন্তু সাখনার পথে 
এ পর্ধ্স্ত মনেক বাধন দেওয়া যায় না। যেন ব্যাপক দর্শন ন1 
পাইলে মনের তৃপ্তি হয়না। ইহা সত্য ঘটনা যে ছবির আকাবে 
নর্শন খুব তৃত্তিগ্রদ হয় না। কারণ মন বেশ ্টাপক। তাহার পর 
ছবি বাযুত্তি দর্শনে আমাদের তৃপ্তি সীষাবন্ধ স্বীকে। অত্যন্ত প্রিয় 
ব্যক্তির ছবি মোটেই তৃত্তি দিবে না, যদি তার স্পুর্শ তোগ ন! হয়। 
এ ছস্ট মৃত্তি বা ছধি লইয়া সাধনা বিশেষ কা? দেয় না, যদি অন্ততঃ 
ভালবাসা স্তরের অস্থভৃতি না ফোটে। অর শরীক সথ্য ভাবে 
তাম্বাতেই অর্জুনের তৃপ্তি থাকিলে ভির্নি বিশনূপ দেখিতে 
চাহিতেন নাঁ। যাহু।ব1 ছবিবাদী সাধক, যাই | জীবনে প্রিয়তষের 
স্পর্শ পায় নাই তাহাদের তৃপ্তি অতান্ত কর্ম। একটু বৈজ্ঞানিক ও 
দবার্শনিক জ্ঞান না| থাকায় অনেকেরই সাধনা ঠাকুর ঘরে বদিয়! সময় 
কাটানোর তুলা হয়। ঠাকুর ঘরে বসিয়া ক্রক্ষনাড়ীয় ধ্যানসহ সন্ধ্যা 
পৃজাদির অনুষ্ঠান করুনঃ বেশী ফল পাইবেন। আজ কাল নব্য মঠ- 
বাসীদের সাম্প্রদায়িক সাধন! দেখা দিয়াছে বথাহিধি সন্ধ্যানুষ্ঠান ও 
ঘখাবিধি শিব পৃজা এ সব হইতে অনেক তৃপ্রিপ্রপদ মাধন!। 


৪। হে প্রভো! যদি আমার দ্বারা আপনার এ রূপ দর্শ নহোগ্য 
হইতে পারে তবে হে যোগেম্বর ! আমাকে উহা দর্শন কযান। . 
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শ্রীভগবানুবাচ 
গন্য মে পার্থরূপাণি শত শোহথ সহম্রশঃ | 
নান! বিধামি দিব্যানি নান! বর্ণ কৃতীনি চ ॥ ৫ ॥। 


পশ্যাদিত্যান্‌ বনুন্‌ রুদ্রানম্থিনৌ মরুতন্তখা। 
খহুনদৃষ্ট পুব্বাণি পত্যাঙ্বধ্যাণি ভারত ॥ ৬।। 


৫। হেঁপার্থ! ভুমি আমার বছ প্রকার দিব্য ন্ূপ লকল নামা 
বর্ণে শতশত প্রকারের এবং সহতর সহম্র প্রকারের রূপ দর্শন কর 

শক্তিবাদ ভাষ। আত্মার মধ্যে এই বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ড অবস্থিত । আত্মার 
সঞ্জপ স্তরে গণেশ, ূর্ধা। বিষু। শিব ও শক্তি স্তর অবস্থিত। প্রথম 
গণেশ স্তরের বোধ আপিবার যে কোন ম্ৃশ্তই আকাশাকার আত্মার 
মধ্যে আছে এবং আত্মায় বিলীন হইতেছে বুঝা যায়। ুর্ধ্যস্তরের 
ঈশন ফুটীলে ভালবাসা অরুণ রূপে রঞ্জিত এক ব্যাপক সত্ত্বার মধ্যে 
স্ুল নও মানস দৃশ্য অতি মধুরতাময় হইয়া দর্শনীয় হয়। বিষুদ্ধয়ের 
অনুভূতি আমসিলে অত্স্ত নুখময় অনুভূতি ফোটে, এখানে স্ুল বা 
মানস স্তরের কোনও দার্শনিক বিষয়ই আর আকার লয় না। ইহ! 
সোনার ঢালা স্ধ্গতে একটু লালচে রেখার ত্ৃশ্তে উদ্তালিত হয়। 
অর্জন যতটা দর্শন করিয়াছেন উহার সীম! ইহা! হইতে উন্নত স্তরে 
যাই নাই। বিস্তারিত ক্রম বিকাশে জং । 

৬| হে ভারত! আদিত্যগণকে দেখো) বন্ধুগণকে, রুত্রগণকে 
জখ্বিনীন্বয়কে। মরুৎ দেঁবতাগণকে (১৯ জন) এবং অনেককে ষাহাদিগকে- 
পুরে দশন কর নাই, লেই লব আশ্চর্য সকলকে শন কর 

৷ শক্ষিযাদ ভান্ক। গুরুয় অন্তরে যে সব দর্শনের অনুভূতি আছে 
এবং তুর্য ও বি স্বরে লে লব ঘটনা রাশি আছে লবই 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ২৯১ 


ইহৈকস্ছং জগৎ কৃতনং পশ্তাস্ত সচরাচরম। 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্তদ্ত্রটুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥ 


ন তু মাং শক্যসে জ্ুমনেনৈৰ হ্চ্ষুষা। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ঠ মে যোগমৈশ্বরম ॥ ৮ ॥ 


দর্শনীয় হইতে পারে। গণেশ নুরধ্য ও বিষ জগংই দৈব জগৎ | বিষুঃ 
স্তরে বছ জন্মের দৃ্ঠ জমা থাকে; সেই সমস্তও দর্শন হইয়া যাইবে। 

1| হে গুড়াকেশ! এই আমার দেহে,বুগপৎ সমস্ত চরাচর 
বিশ্ব এবং অন্ত যাহা তুমি দেখিতে ইচ্ছা কর, পন সমুদয় এখন দর্শন 
কর। 

শক্তিবাদ ভায্ু। বাহার! হোগপথে অগ্রসজীঠ]হন তাহাদের দীক্ষার 
কিছু দিন পরেই বিশ্বরূপ দর্শনের অনুভূতি নিয়া যায়। সাধকদের 
নিজের মনের স্বাতাবিক স্থিতি এবং বিশ্বর পে; অন্থভূতি মিলিয়া 
এই অনুভূতি হয়। মনের স্তর এবং জর অনুতৃতি মিলিয়া 
প্রাথমিক বিশ্বব্ূপ উন্নত স্তরের সাধক মাঝেই অনুভূত হয়। 
বিস্তারিক ক্রম বিকাশের প্রথম ভাগে দেখুন। প্রথম গণেশ স্তরের 
শৃণ্য বোধ স্পষ্ট হয় ইহার পরই হুর্য্যস্তরের আঁভাষ আসিলেই বিশ্বরূপ 
স্পষ্ট হয়। এই বিশ্বরূপের সঙ্গে যদি মনের স্তরের সংযোগ হয় তবে, 
অক্জ্ুনের মত অস্বস্তিকর বিশ্বরূপ দর্শন হইবে। যদি ভালবাস! বা. 
প্রেমের সংযোগ হয় তবে এই বিশ্বপ্নপ অত্বীব আনন্দদায়ক ও তৃপ্তি 
প্রদ্থ হয়। 

৮ কিন্তু তুমি তোমার সাধারণ চক্ষে আমাকে (আত্মাকে ) 
দন করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে দিব্য চস্কু কিতেছি। তুমি 
আমার এশ্বরীয় রূপ দশন কর। 





২৯২ - একাদশোধ্ধযায়ঃ বিশ্বরপ দর্শন যৌগ: 
ঞ্জয় উবাচ 

এবমুক্ত। ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ ৯ ॥ 
অনেক বজ্ত নয়মমনেকাভুত দর্শনম্‌। 
অনেক দিষ্যাতরণং দিব্যানেকো্িতায়ুধম্‌।। ১০ ॥ 
দিব্য মাল্যান্থর ধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌। 
সব্বাশ্চর্ধ্য ময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম ॥ ১১ ॥ 


দিবি সূর্য্য সহত্রস্ত ভবেদ্‌ যুগপছুথিতা। 
যদি ভাঃ স্দৃশী স স্যাদ্‌ ভাসম্তম্ত মহাত্বমঃ ॥ ১২ ॥ 


শক্তিবাদ ভায্য। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতেছিলেন, অঞ্জনকে যাহা বলা 
ইয়াছিল অঞ্জন উহা দর্শন করিতে পাবেন নাই, কাজেই তাহাকে 
দিব চক্ষু দান করিলেন। দৃষ্টি শজিক অস্তরমূধী করিয়া গণেশ স্ব] 
বা বিষণ স্ববে লইয়। আপিবার জন্ত ক্রিয়া এবং ইচ্ছাশক্তি প্রশ্নোগ 
করিতে হয়। উহাই দিব্য চক্ষুদ্ান। গণেশ কেন্দ্র কা ভরমধ্য কেই 
দিবা চক্ষুর.কেন্ত্র। ইহা শৃন্ট বোথের কেন্ত্র। 

1, ৯। সঞ্চয় বলিলেন-হে রাজন্‌। মহাষোগেশ্বর হবি নাগ 
বলিয্বা, পার্থকে নিজের ( আত্মার ) পন্ম এঙ্ববীয় রূপ দর্শন করাইলেন £ 

১*। উহাতে অনেক মুখ, অনেক নয়ন, অনেক অদ্ভুত দর্শন) 
'সনেক দিব্য আবরণ এবং দিবা অনেক অনেক অস্্াদি ছিল। 

৯১। উঠ] দিব্য মালা ও বত সম্পর দিব্য গন্ধাফিলিপ্ত সর্ব রি 
মর, অনন্ত এবং বিশ্ব গ্রাসক্গানী ছিল। রড 
। ,৯৯. হি সহম্র দুরধ্য আকাশে এক লময় উদ্দিত হয়, ভাহ! 
হইলে সেই মহান্‌ খ্বাস্বার তেজ, এর সধবণ হইতে পার ॥. : *.. 1৮ 


তত্রৈকস্থং জগংকতসং প্রবিভক্তমনেকধ! | 
অপশ্যদেব দেবস্য শরীরে পাশুবস্তদ! ॥ ১৩॥ 


ততঃ স বিশ্ময়া বিষ্টো হষ্টরোমা ধনগ্রয়ঃ | 
প্রণম্য শিরস! দেবং কৃতাধলি রভাষত ॥ ১৪ | 


১৩। সেখানে পাণ্ডব সমস্ত ব্রন্ধাুকে ভাগে ভাগে একই দেব-দেব- 
অরীরে দর্শন করিলেন। 

মক্তিবাদ তাম্ত। রী অজ্জুনকে যে রপটী দর্শন করাইলেন 
উহা আত্বারই রূপ। অজ্জ্ীন এতদিন শ্রীকৃষ্ের স্কুল রূপটাই 
দেখিয়াছেন। শরীরের অন্তরালে আত্মনূপ দেখেন নাই। দিদ্ধযোগী 
সহাপুরুষগণের তুষ্টি ও ইচ্ছা হইলে আ৷ ক কতটা অংশ শিল্কের 
মধ্যে ফুটাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু শিষ্য যন্থীণহভূতির ক্রমবিকাশে 
“অহং এর অজ্ঞান গ্রন্থিভেদ ন। করেন ভি এ দর্শন স্থায়ী জান 
দিবে না। অনেকের বিশ্বরূপ দর্শনের পু কুগুলিনী জাগারণের 
পথে হয়, কাহারও বা শুন্ভবোধ আসিবার পর শিত হয়। যে পথেই 
হউক সিদ্ধ গুরুর যথেষ্ট স্বেহ ও অন্ুষ্পা কা প্রয়োজান। শিল্প 
প্রবোধিনীশক্তি সব খরুর থাকে না। ' ীবার পিদ্ধরুকে তু 
করিবার কলাবি্ভাও লব শিয়ের থাকে না। : ঘেখানে ছুই এর সমস্ত 
হয় সেখানে একপ দর্শন মোটেই অস্বাভাবিক নয় । 

১৪। ইহার পর অর্জুন বিন্য়াবষ্ট হইন্ব রোমাঞ্চিত দেছে নত 
শিরে প্রগাম, করিধা কৃঞ্জলী হইয়। বলিতে. লাগিলেন। 

শক্িবাধ ভায়। প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধের আওছ্ছে অঞ্জুনের রোমা 
হইছিল (আঃ ২৯ কেক) সেই বোমাঞ্চ ও এই রোমাঞ্চ একরপ 
নহে। অন্ূণ সেধানে দেহাস্মরুদ্ধি ও মোহে. অগিতুত ছিলেন, 
এখন অর্জুদ, আব্ধচাবে তৃপ্ত ওমর 1... আছর এয়া হার দূত 









২৯৪.  একাদশোধ্ধ্যায়ঃ বিশ্বরূপ দর্শন যোগ! 
অর্জুন উবাচ 


 পঞ্গামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তখ। ভূত বিশেষ সংখান্‌ | 
রঙ্মাণমীশং কমল সনন্থমৃধীংস্চ সর্বধানুরাগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ ১৫ ॥ 


অনেক বাহুদর বক্ত নেত্রম পশ্যামি ত্বাং সর্্বতোহনন্তরূপম্‌। 
নাস্তং ন মধ)ং ন পুনস্তবাদিম, পশ্তামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬। 


কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্ববতো! দীপ্তিমন্তম,। 

পশ্যামি স্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্দীগ্তানলার্কদ্য তিমপ্রমেয়ম, ॥১৭)) 
বিশ্বরূপের বর্ণনা দিবেন। ১৩ শ্লোকে, ভাগে ভাগে দর্শন দিবার কথা 
আছে, অজ্জনও ভাগে ভাগে বিশ্বরূপ বর্ণনা করিতে আবস্ত করিলেন। 

১৫। অঞ্জুন বলিলেন_-হে দেব! তোমার দেবদেহে আমি সব 
স্তরের জীবগণকে দর্শন করিতেছি । দিব্য খরষিগণকে দিব্য সর্পগণকে 
এবং কমলাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বর ব্রহ্মাকে দশন করিতেছি। 

শক্তিবাগ ভাযু । অঞ্জন স্তরে স্তরে বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন। 
«আমার বিশ্বরূপ দর্শন হইতেছে” মনে করিয়া কেহ যেন মাথা গরম 
করিবেন না । এ সবই ত্রহ্মনাড়ী ও ন্ুযুয়! পথের বর্ণনা। 

র্ধা, বিষণ, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব এই ফট, শিবই বট, চক্র । 
ইহাদের মধ্যে অজ্নের স্তবেতে গ্রথম তিন শিবের বর্ণনা আছে। 
“হা ব্রচ্ধ। বিষ ও রুদ্র অর্থাৎ মুলাধার। স্বধিষ্ঠান ও মণিপুরের বর্ণনা । 

১৬। ছে বিশেশ্বর, বিশ্বরূপ! অনেক বাহু অনেক উর্দর অনেক 
বন্ধ) অনেক নেক সম্পন্ন আপনাকে অনন্ত রূপে দর্শন করিলাম। 
আপনার রূপটা অন্ত মধ্য ও আদিহীন। | 

শত্তিবাদ ভাস্ত। একই ব্যাপক রূপের মধ্যে অনেক মুক্তি খাকিলেও 
ইহারা ঘে একই মছানরূপের অংশ) অর্জনের এইরূপ জ্ঞান প্প্ু ছিল ।' 

১৭:৮”লর্ফিকে 'তৈরমন্ত কিরীটধারী -গদাধারী চক্রধারীগণকে . 


শক্ষিবদ ভাষ্য গীতা ' ২৯৫ 


ত্বমঙ্গরং পরমং বেদিতব্যম্‌ তমস্য বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
তমব্যয়ঃ শাস্বতধর্নগোপ্তা লনাতন্তুং পরুষো৷ মতো! মে ॥ ১৮ 


অনাদিমধ্যাস্ত মনস্তবীর্ধ্য মনস্ত বাহু, শশি সৃধ্যনেত্রমূ। 
পশ্যামি স্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত ম্‌ স্বতেজস। বিশ্বমিদং তগস্তম্‌॥ ১৯ ॥ 


দর্শন করিতেছি । সেই তেজ অত্যন্ত দুমিরীক্ষয এবং গ্রদদীপ্ত বহি ও 
র্ষোযর স্তায় প্রভাসম্পন্ন ও অররিমিত। 


শত্তিবাদ ভাষ্য । ১৭) ১৮ এই ছুই গ্লোকে স্বাধিষ্ঠান চক্রের বর্ণন| 
আছে। 


১৮। আপনি অক্ষর ব্রন্ম। আপনি পরম! বোদতব্য পরমাত্মাঃ 
আপনি বিশ্বের পরম আশ্রয়, আপনি বায় পনি সনাতন পুরুষ 
এবং আপনি সনাতন ধর্মরঙ্গক। 

শক্তিবাদ ভায়। ইতি পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ি্জে ষেযে ভাবে আত্ম 
পরিচয় দিতেছিলেন। অঞ্জনের স্বতিতে সেই য় কথাই প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে। আত্মা, গুরু, ঈশ্বর ও তরঙ্গ রনী দার্শনিক দৃষ্টিতে 
ততৃত্ঃ এক । আমরা সাধক মাঝ্রকেই মর (যোগের পথে অগ্রসর 


হইতে বলি এবং শক্তিবাদীয় ধর্ম রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিতে বলি। 
এ সব ব্রন্গ নাড়ীরই বিবরণ । 


১৯। উঁহার আদি নাই, মধা নাই, অন্ত নাই, উহা অত্যন্ত বীর্য 
সম্পয়। উহার অনন্ত বাহ, শশি এবং নূর্ধ্য উহার নেত্র স্বরূপ। আমি 


আপনার অগ্নির মত আন্তি দীপ্ত মুখ দর্শন করিতেছি যাহ! বিশ্বকে 
নিজের তেজে দগ্ধ করিতেছে ॥ 


শক্ষিবাদ ভায্য। শশি, হুর্ধযনেত্র ও অগ্রিমুখ ইহার! ইড়া পিল] ও 
রহযুয়ারই জ্যোতি: । এধানের অগ্নিই মণিপুর সিত,..কু্;। এই 


রুদ্র” পর্বানস্তই গীতার বিশ্বরূপ। বাকী, সবগুলি ্বতিই' ই র্‌ 
দেবতার স্বতি। 


২৯৬ একাদশেহ্ধ্যায়ঃ বিশ্বরূপ দর্শন যোগঃ 


যাবা পৃথিব্যোরিদমস্তরং হি 
ব্যাপ্তং ত্বয়েকেন দিশশ্চ সর্ধ্বাঃ | 


ৃষট ভূতং বূপমিদং তবোগ্রম্‌। 
লোকক্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্বন ॥ ২০ ॥ 


শামী হি ত্বাং স্থরসত্ব। বিশস্তি 
কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণস্তি। 


বন্ীত্যু্ত। মহষি সিদ্ধ সত্ঘাঃ 
স্তবস্তি ত্বাং স্তৃতিভিঃ পুঙ্লাভি: ॥২১। 


রুদ্র পর্যন্ত দার্শনিক জ্ঞান কাহারও জগ্তই শাস্তিগ্রদ নহে। আজ 
কাল অনেকে মনে করেন এবিশ্বরূপ দর্শন” স্ততি গান করিয়া 
তাহার! ব্রহ্ষজ্ঞানী হইবেন। আমরা বলিয়া রাখি, মনোধিকাশের 
অস্্যন্ত চঞ্চল স্তরে বিশরূপ দর্শন হয়। এই তিনটী চক্রের মধ্যে 
বরং যূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের দরাশগিক জ্ঞানে তৃপ্তি কিছুটা আছে। তবু 
বল! যায়, মণিপুৰ পর্ধাস্ত তিনটী চক্রে তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তি অধীক। 

: ২৯। হে মহাত্বন্। এই পৃথিবী এবং স্বর্গলোকের মধ্যে অবস্থিত 
আকাশ আপনাত দ্বার! ব্যাপ্ত এবং সমস্ত দিক গুলিও আপন!র দ্বার! 
ব্যাপ্ত । আপনার এই উগ্রতর অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়! ব্রিলোক স্থিত 
গ্রাণিগণ ষেন ভীত ভাবে অবস্থান করিতেছে। 

ভাস রুদ্র চক্র বা মণিপুর চক্র কোন শান্তির স্থান নহে। কাজেই 
ভীঁতি। 

২১। এই সব (দেহধারা) স্ুরবীরগণ যেন আপনার মুখমধ্য 
প্রবেশ করিতেছে, আবার কেহ কেহ যেন ভীতি ভাবে কৃতঙলি হয়া 
আপনি ্া়িতেছেন। আবার পিদ্ধ মহযিগণ যেম স্বস্তি বাক্য 
বিয়া অতি নুবিতৃত গতির সহিত আপনাকে দর্শন করিতেছেন | 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ২৯৭ 


রুদ্রাদিত্যা ধসবে! যে চ সাধ্য। বিশ্বেইস্থিনৌ 'মরুতশ্োম্মপাশ্চ। 
গন্ধবর্ব যক্ষান্ুয় সিদ্ধ সংঘ! বীক্ষপ্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্বেধে। ২২॥ 


রূপং মহততে বনুবক্ত নেজ্ম্‌ মহাবাহো। বত্বাহুরূপাদম্‌। 
বুদরং বহুদদ্। করালম্‌ দৃষ্ট। লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্‌॥ ২৩। 


শক্তিবাদ ভাষ্য । যখন রুদ্ররুপে তিনি গনুর নাশের আয়োজন 
করেন তখন মহধিগণ “মঙ্গল হউক” বলিয়া স্তত্ি ভিন্ন আর কি করিতে 
গারেন1 তাহারা ভাল ভাবেই জানেন এই উগ্ররূপ বেশীদ্দিন 
থাকিবে না। যুদ্ধ যখন বাদে তখন ভাল ভাবেই বাধে। কিন্ত 
একদিন ইহার সাম্য হইবেই। খধিগণ টা জানেন । অসুর বাদে 
'অনুরাবাদে যখন টক্কর হয় তখন যুদ্ধির পরার শাস্তি হয়না । বধং 
বুদ্ধের পর আরও একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বীজ. থু স্তত হইয়! কিছুকাল যুদ্ধ 
বিরাম থাকে। দেবাস্ুর যুদ্ধের পর আবার নৃতন স্থষ্টি হয়। খধিগণ 
আবার স্থষ্টি করিবেন । যতদিন অন্ুরবার্থ এরতাব বিদ্যমান ততদিন 
খধিদের কাজ বিশেষ থাকেন।। 

২২। রুন্ত্রণ, আদিতাগণ, অশ্বিনী মার, মরদুগণ উপা 
প্রভৃতি পিভৃগণ। গন্ধবর্বগণ। যক্ষগণ, সুরগণ বং সিদ্ধগণ সকলেই বিন্মিত 
হইয়া আপনাকে দর্শন করিতেছেন। 

শক্িবাদ ভাষ্য। এই পব দেবতার! তে! সকলেই ুদ্ধেরই দেবত]। 
অনেক যুদ্ধ এবং অনেক 'সন্ধি এর] করিয়াছেন। যুদ্ধের ফলও এব! 
জানেন ক।জেই এর] বিশ্মিত ভাবে আত্মার 'কুত্ত্' রূপ দর্শন 
করিতেছেন। 

২৩। হে মহাবাহে!! আগনার এই অসংখ্য বক্ত,, নেত্র, উরু, 
পাদ, উদর এবং দংট্রাদ্থার] অতীধ ভয়াবহ আকৃতি সঙ্গর্শন করিয়া সমস্ত 


লোক যেন ভীত হইয়াছেন, আমারও অত্যাভ/াল হই়াছে। 





২৯৮ একাদশোধ্ধ্যায়; বিশ্ববূগ দর্শন যোগঃ 


নভ: স্পৃশং দীপ্ত মনেক বর্ণম্‌ 
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেজ্রম্‌। 
ৃষ্ট হি বাং প্রব্যধিতান্তরাতম। 
ধুভি' ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ ॥ ২৪ 
দ্টীকরালানি চ তে মুখানি 
দৃষ্টেব কালানলসন্িভানি। 
দিশে!। ন জানে ন লভে চ শরম 
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥ 


শক্তিবাদ ভাষ্য । যুদ্ধ হন বাধে তখন এক জনের সঙ্গে এক জনের 
যুদ্ধহয়না। তখনদুই দলের অসংখ্য দেবতা ও মানবের মধ্যে রণের 
অগি জালিয়া উঠে কাজেই অসংখা বক্ত_,, অসংখ্য নেত্র ইত্যাদি। 

২৪। হে বিষ্টো] আপনার নভংম্পুশ (গগণ ম্পর্য) দীপ্ত 
শনেক বর্ণ বিশিষ্ট বিস্তৃত মুখ দীপ্ত বিশ্বাল নেত্র দেখিয়া আমার 
অন্তবাত্ব! বিচলিত হইয়াছে । আমি এখন ধূতি শৃন্ট হইয়া 
পড়িতেছি। 

শক্তিবাদ তায । কতটা ভয়ঙ্কর অগ্নি, দেবতা ও মানুষের মনে 
পুঞ্জিভূত হইয়া একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি হাষ্টি হয়ঃ এখানে উহ্থারই 
বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুদ্ধম্পৃহা এক জনের নয়, ইহা লক্ষ 
লক্ষ দেবতা ও মানবের মনের তেজ। অনন্ত আত্মার এক আংশকে 
এই যুদ্ধ্পৃহা রূপ অগ্নি উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। এ সব তয়্কর রূপ জীব 


বেশীক্ষণ দেখিতে চায় না, সেই কথাই অজ্জীন বলিতেছেন। “আর ধৈর্য্য 
ধরা যায় না।” 


২৫। হেরদেবেশ! তোমায় অগ্নির মত ভীষণ দৃংট্রা বিশিষ্ট 
অসংখ্য মূ দেখিযাজ্ামিং'দিক হারা হইছি, আমি নখ লা করিতে 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত; ২৯৯ 


অমী চ ত্বাং ধৃতযাইন্ত পুত্রাঃ সবর সহৈবাষ নিপাল সংঘৈঃ। 
ভীম্মো দ্রোণঃ স্থৃতপুত্রস্তথাসৌ সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখোঃ ॥২৬। 


বক্তা পিতে ত্বরমাণ! বিশস্তি দগ্রাকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্বিলগ্ন। দশনাস্তরেযু সংদৃশ্ন্তে চুনিতৈরত্বমালৈ: ॥ ২৭ | 


'পারিতেছি না। হে ফ্বেবেশ, জগতের নিবাল হল! আপনি প্রন 
হউন । 

শক্তিবাদ ভাহ়। অস্ুুববাদীরা যতই: প্রবল হইতে থাকে 
শক্তিবাদীদের মনে ততই অগ্নি জলিতে থাকে । অসুরের বিরুদ্ধে 
তেজের় প্রভাবে লক্ষ লক্ষ দেবতাও মানব ঝেদাতের কড়মড়ি দেখাইয়। 
ছিল। এসব উহারই দৃশ্ঠ। 

২৬। ২৭| সমস্ত অবনীপাল গণের 
পুদ্নেগণ এবং ভাম্ম স্রোণ কর্ণ এবং আমাদের ধান যোদ্ধাগণ আপনার 
করাল দ্রংগ্রা মধো অতি ভ্রুত প্রবেশ, ধ্রিতেছেন। কেহ কেহ 
খ্যাপনার দশন মধো বিলগ্ন হইয়া দত্ত নি্ুশাধণ দ্বারা বিুণিত মত্তক 
হুইয়। যাইতেছে। 

শক্তিবাদ ভাত্য। পূর্বপ্নোকে বিশ্বরূপের যে বর্ণনা ছিল, উহা! যুদ্ধ 
'অরস্ত হইবার পুব্ববতী মনোভাব | এখনে (২৬, ২৭) যে বর্ণনা 
'ফেওয় হইল উহা যুদ্ধের পরিণতির কথা। এই যুদ্ধকিভাবে আরম্ভ 
হইয়াছিল উহার পুর্ব লক্ষণ পূর্ব শ্নোকে ছিল। এবার যুদ্ধের পরিণতি 
কথ] ও অঞ্জনের অজ্ঞাত রহিল না। একটা ঘুদ্ধে অসুর পক্ষই মরে 
না) দৈব পক্ষও মরে; যুদ্ধে দুই দিগেরই ক্ষতি, ইহার কোনই প্রতিকার 
মাই। অনুর পক্ষ অত্যাচারের পর অত্যাচার করে। দুব্রলবাধীরা 
উহাকে প্রশ্রয় দেয় এবং শেষ পর্যযস্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অনিবার্ধ) হয়। এই বুদ্ধের 
কিরূপ ভয়ঙ্কর পরিণতি উহার বিষরণু পরবস্তাঁ ফ্লোক গুলিতে বিস্তমান। . 






৩৪০ এফাদশোহ্ধ্যায়: বিশ্বরূপ দর্শন যোগঃ 


যথা মদীনাং হহবোইনুবেগাঃ সমুক্র মেবাভিমুখা। ডরস্তি। 
তথ স্বামী নরলোক বীর বিশস্তি বক্তাখ্যভিতোবিজলন্তি ॥ ২৮1 


যথ। প্রদীপ্তং জলমং পতঙ্গ! বিশস্কি নাসায় সমৃদ্ধ রেগাঃ। 
তখৈব নাশায় বিশপ্তি লোক স্তবাপি কক্ত পি সমৃদ্ধ বেগাঃ | ২৯ ॥ 


লেলিহাষে গ্রসমান: সমস্তা ল্লোকান্‌ সমগ্রান বদনৈর্জলস্তিঃ। . " 
তেজোভিরাপূর্য জগং সমগ্রম্‌ ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপস্তি বিষো ॥ ৩৪ ॥ 


আখ্যাহি মে কে। ভবানুগ্ররূপে। নমোহস্তরতে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমান্ম্‌ ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ || ৩১) 


২৮। নদী সমূহের আোত যেমন সমুদ্রাভিযুখে ধাবিত হইতেছে 
সেইন্ধপ এই নরলোকবীরগণও আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছেন। 

২৯। পতঙ্গপাল যেমন আপনার বিনাশের জন্ঠ জলম্ত অগ্নিমধ্যে 
সবেগে প্রবেশ করে, সেইরূপ এইসব মানবগণও আত্মবিনাশের জন্ট 
আপনার মুখমধ্যে গ্রবেশ করিতেছে। 

৩*। হে ভগবন্‌ বিষ্কো! আপনি প্রদীপ্ত মুখ সমুহের দ্বারা 
বারবার গ্রাপ করিয়া অবলেহন করিতেছেন। আপনার অতুগ্র তেজ- 
সমূহ প্রভার! সমস্ত জগৎকে পরিপূর্ণ করিয়া সম্তগু করিতেছে। 

৩১। হে দেববর! এই উগ্রর্ূপধাণী আপনি ফে? আমাকে 
বুন। আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রপন্ন হউন। আমি আপনাকে 
ভাশিতে চাই । আপনার কি কার্ধ্য উহ! আমি জানিতে পারিতেছি ম1। 
. শক্তিবাদ ভায্য। অর্জন এই উগ্ররূপী দেবতাকে জানিতে 
চাছিয়াছেন। আমব! বলি, ইহা লক্ষ লক্ষ দৈধী মানবের অন্তরস্থ বহি 
যথা ছুর্বোধমফের, সুনীতি ও অনুর গ্রকৃত্তি জন্ত বছ বৎসর ধরিয়া 


পূশীতূছইন্ডেছিল | 


শক্তিষাদ ভাষ্য গীতা. ৩৬৯ 


কালোহন্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধে 
লোকান্সমাহর্ু মিহ প্রবৃত্ধঃ। 

ধতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্স্তি সর্ধেধে 
যে হবস্থিতা: প্রত্যনীকেযু যোধাঃ ॥৩২৮ 


৩২। শ্রীভগধান বলিলপেন-_লোকক্ষয়. কারণ উদ্দীণ কালয়গ 
আমি হইয়াছি। আমি মন্ুযুগণকে সংহরধ করিতে গ্রবত্ত হইয়াছি। 
তোমা ভিন্ন, এই সমস্ত লোক ধাহা'ধা তোমার নিকট উপস্থিষ্ত আছেন, 
উাহার! কেহই থাকিবে না। রে 

শক্তিবাদ ভান্ত। তিনি কেন কালাুইলেন? উ: অন্থরবাদীয় 
গুগামীতে যাহারা দিশেহারা হইয়া ছিলেন, স্্ীহাদের আস্তরিক চাওয়া পূর্ণ 
করিবার জন্ত। ইহা অন্দুববাদীয়তার সত্্টর প্রতিশোধ । বিশ্বতবা 
আঞ্ধ কালযুত্তি ধারণ করিয়াছেন। এই গা ালমূত ধারণ করিয়া লাভ 
কি? কাঙগমুত্তি ধারণ করিতেই হইবে কা অপবাদ প্রবল হইয়াছে। 
এই কালরূপ যে ভয়ঙ্কর রূপ সন্দেহ নাঁইি। ইহাতে অর্জুনও ভীত 
হইয়্াছেন। এখানে ভীত হইবার কিছুই নাই। যখন অন্ুরবাদ 
প্রবপ হইয়াছে তখন ধবংশকে কে রদ্ধ করিবে? এই ধ্বংশ স্তোঠিক 
ঠিক ধ্বংশ নয়! কারণ আত্মা মরেন না।. আবার সৃষ্টি হইবে। যখন 
বিশ্বে জীব ছিল না, মানব ছিল না, তথন কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ? 
তখন তো আত্মা হইতেই কটি হইয়াছিল! মধা নক্ষত্রেষ বর্ষা বি খুব 
প্রবল হয় তখন দেখা যায়, মাছি মশা নির্মল হুইয়াছে। কিন্তু মথা 
নক্ষত্রের ১৩ দিন কাটিবার পরই আবার দেখ লা) মাছি) কূমী কীট 
কোটী কোটী দেখ দিয়াছে। নক্ষত্রের আবির্ভাব ও ভিরোভাব লক্ষ 
করিয়া) একবৎসর রৃমী, কীট ও ধাস সরি দিকে দৃষ্টি ছে? ছেখিতে, 







৩৩২ একাদশোহধ্যায়ঃ বিশ্বরূপ দর্শন যোগ: 


তন্মাত্মুততিষ্ঠ যশ! লন 
জিন্বা শক্রন্ভুজ্। রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌। 
ময়ৈবৈতে মিহতা: পূরববমের | 
নিমিত্ত মাত্রং ভব লব্যসাচিন্‌ ॥ ৬৩ ॥ 


পাইবে, এক এক নক্ষত্রে এক এক প্রকার কীট, কৃমী ও ঘাসের 
আবির্ভাব হইতেছে এবং অন্ত নক্ষত্রে উহা নিঃশেষে বিলীন হইতেছে।, 
এতে কি স্ট্টি শেষ হইয়াছে? আমরা বলি, সৃষ্টির শেষ নাই। মহা 
ভারতের প্রলয়ন্ধর যুদ্ধ বিয়াট ধ্বংস আনিয়াছে সঙ্গেহ নাই। কিন 
ইহাতে কি ্ষ্টি নির্পুল হাইয়াছে ) মহাভারতের মত দেবান্ুর সংগ্রাম 
অনেক হইছে । সেই যুদ্ধের পর বিরাট ধ্বংসস্তপের মধ্যে ষানব সভ্যতার 
বীজ থাকিয়া যায়। গীত! ও মহাভারত সেইরূপ সভ্যতার একটী বীজ। 
নক্ষত্র বিশেষের আবির্ভাবে যখন নৃতন সৃষ্টি হয় এবং পুরাতন বিদায় লয় 
তখন কি কেহ বলিতে পারে যে পুরাতনরা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে? 
সংগ্রাম নিশ্চয়ই উচ্চ সভ্ন্তার লক্ষণ; কিন্তু দেবানুর সংগ্রাম হওয়া চাই। 
অস্ুরবাদের সঙ্গে অশুরধাদের টন্কর €কান সভ্যত। নহে। ছুর্ববলবাদের 
সবার] অন্মুরবারদকে প্রশ্রয় দেওয়াও কোন সভ্যতা নহে। ইহা বিশ্বের 
নর্দমায় কীর্দা সৃষ্টি করে। অন্বুরবাদও কোন সভ্যন্ত। নহে কারণ 
উহাতে বিকাশ এবং জ্ঞান পদদলিত । বেদ, চণ্ডী, গীতা, রামায়ণ 
মহাভারত সবই দেবাসুর সংগ্রাম । 

৩৩।. তুমি যুদ্ধের জন্য প্রপ্তত হও শক্ত দিগকে জদ্ব করিয়! যশ 
লাক্ক কব এবং রাজ্য ও সমৃদ্ধ উপভোগ কর। ইহারা পূর্ব্বে আমাধার 
নিহত হইয়াছে । হে সবাসচিন্! তুমি নিমিভ মানে হও। 

শক্তিবাদ ভাতু। আময়! বলি, তবে নিমিত্ত মাত্র হইবায়ই বা. 
প্রয়োহন “কি? মখন ভ্িনি কালয়প হুইগ্াছেল তখম. আবার 


শজিৰাদ ভাত্তু গীতা ৩৩ 


ভ্রোণং চ ভীন্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণ তথান্তানপি যোধবীরান্‌। 
সয়া হভাং স্তং জহি ম! ব্যথিষঠাযুধ্যস্ত জেতাসি রগে সগড়ান্‌।৩৪॥ 


নিমিত্বের প্রয়োজন কি। অসুর যাহার উপর অত্যাচার করে এমন 
এক জনেরেই নিমিত্ত হইতে হয়। নয়তো! ঝগড়ায় নীত্তিবাদ থাকে 
না। চণ্ডীরযুদ্ধে অনুর নাশের জন্ত অগ্যাচারিত দেবতাদের তেজে 
সঙ্ঘ শ্জি ছুর্গার উদ্ভব হইয়/ছিল। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহার 
আবির্ভাব আবার কখন হইবে? আরও জিজ্ঞাসা করি, নিমিত্ত মাত্র 
হইতে আপনি রাজী আছেন কি? আপনি তেতালার উপরে খাটে শুইয়া 
দিন কাটাইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চক্র ধারণ করিবেন, ইহাই কি নীতি নাকি? 
সমাজের উপর আন্ুরিক অত্যাচার মালে সমান্ষের প্রত্যেকটি 
মানুষেরই কর্তব্য থাকে, ইহা মনে রাখা রাজ | 

৩৪। হে পার্থ! পুর্বে আমাকর্কা নু নিহত ভ্রোগ। ভীম রণ 
জয়দ্রখ এবং অন্ত অন্য বীরগণকে এয করিয়া নিহত কর। 
তুমি নিশ্চয়ই শক্রুদিগকে জয় করিতে 1 রিবে। ইহাদের নিমিত্ত 
তুমি অনুতাপ করিও না। | 


শক্তিবাদ তান্য। এখানে অন্তাপ ঘ্নী.করিবার অঙ্গুরোধটী সত্যই 
মর্ম স্প্যী। লমাজ কল্যাণে শক্তিবাদকে কত উচ্চ স্থান দেওয়া 
হইয়াছে এখানে উহা। স্পট হুইয়াছে। নিজের বংশ নিধন কালেও 
জীকষ্ণের এই মহান মনোবৃত্তি স্পট লিখিত হইয়াছিল। বিশ্ব ধ্বংশ 
হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু শক্তিবাদ থাকিৰে। জ্ঞানের চরম অনুশীলন 
এবং অন্থুরনাশই হইল মানব সত্যতার মূল কথা। এই সভা 
রাখার ভন্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন :--গুরু, পিতামহ, আত্মীয় বিচার 
গৌণ কথা । এই মহান সভ্যতার রক্ষার জন্ত বিশ্ব ধ্বংশ হউক। 
নির্জন বিশ্বে আবার নবীন সৃষ্টি ব্রহ্মা করিবেন শক্ষিবাদের রঙ্গ ও 






৩৪৪ একামশোধ্ধ্যায়ঃ-বিশ্বরুপ দর্শন যোগঃ 


সঞ্জয় উবাচ 
এতচ্ছ থা বচনং কেশবস্ত কৃতাঞ্জলির্বেপমান কিরীটা। 
নমন্কৃত্বা ভূয় এ বাহ কৃ সগদ্গদং ভীত ভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥ 
অর্জুন উবাচ 
স্থানে হ্ৃধীকেশ তব প্রকী্ত্য। জগৎ গ্রহত্ত্যন্ুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো! দ্রবস্তি সর্ব্বে নমস্তস্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬।) 


অনুরধাদের ধ্বংশের অন্ত শ্রীকৃ্ষ আজ অটল গিষ্ঠায় দণ্ডাযমান। 
এখানে অন্ুরে জন্ুরে যুদ্ধ নয়, ইহা মান বাধিও। 

গীতাকে তোমরা জ্ঞানবাদ, কর্মবাদ বাতক্কিবাদ যুলক'বা যে 
কোন মতবাদ মূলক গ্রন্থই বল; অথব! দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ্দই বল, ইহা 
লইয়া এখন বিচার ন] করিয়া তোমরা ইহাই স্থির কর, গীতা শক্তিবাদ 
চায়) না কি অসুরবাদ চায়) না! কি ছুবরলিৰাদ চায়। আমর] জানি 
গীতা বছ মতবাদের সামঞ্জস্য পুর্ণ বিরাট গ্রন্থ; কিন্তু গীতার মূল কথা 
শক্তিবাদ ; ইহা দুকরবাদ এবং অস্ুরব|দ সমর্থন করেন নাই। 

৩৫| সঞ্জয় বলিলেন--হে মহারাজ! কেশবের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ঘনগ্জম বিকম্পিত ভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়! শ্রীকৃষ্চকে নমস্কার 
পৃর্বক ভীত তাবে প্রণত হইয়! গদৃগদ ম্বরে বলিলেন। 

শক্তিবাদ ভায়। অঙ্গন এইরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া ভীত 
হইয়াছেন। কিন্তু এই ভীতি বেশীক্ষণ থাকিবে না। রুদ্ররপের 
দর্শনে ভীত হওয়া স্বাভাবিক । উত্তেজন1 বা ভীতির ভাবে থাকিলে 
লমর চলে না। সমব সাম্য মনেই করিতে হছইবে। কাজেই অজ্জুনি 
মনকে সাম করিবার জন্ত.এবার অগ্রসর হইবেন। 

৩৬1 অ্দ্রন বলিলেন-_হে হযীকেশ| তোমার মাহাত্ম শ্রবণ 
করিয়া আগরাসিগণ অত্যন্ত জান লাত করে এবং তোমার গ্রতি 


শক্তিবাদ ভাষা গীতা] ৩৯৫ 


কম্মাচ্চ তে ন নমেরমসহাত্বন 

গরীয়সে ক্ষণোধপ্যাদি কর্তে | 
জনন্তদেবেশ জগনিবাস 

ত্বমক্ষরং সদসত্তং পরং যং | ৩৭ || 


তাহাদের অন্ধ! বৃদ্ধি হয়। রক্ষোগণ ভীত হুইয়। চারিদিকে পলায়ন 
করে, দিদ্ধগণ তোমাকে প্রণাম করেন।, ইহা স্বাভাবিক । 

শক্তিবাদ ভাষ়্। এখানে “মাহাত্ব' মানে ঈশ্বরীয় চরিত্র । ঈশ্বরীয় 
উরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব যে উহা অন্গুরবাদ মহ করে না, নুত্তরাং স্কাহার 
চরিঝ্রের কথা মানধের আনন্দের কারণ এজ এ জন্যই মানবের শ্রদ্ধা। 
রক্ষোগণ ঈশ্বরীয় চরিগ্ররের নিকট তীত, বা হইতেছে। তবে কি ঈশ্বর 
রক্ষোগণের ঈশ্বর নেন? এখানে রঙ্গেীমানে আহ্করিক প্রক্কতিকে 
বুঝায়। যে কোন স্কুল বা সুক্ষ আত্মার! আন্মুরিকতা ত্যাগ করিলে 
আর ঈশ্বরীয় চরিয্রের নিকট ভয় থাকে, না সিদ্ধগণ ইহাই চান ষে 
অন্ুরগণ নিশ্ধুল হউক এবং বিশ্বে সর গ্লানবের বিকাশপথ নিষণ্টক 
হউক, সুতরাং ঈশ্বরীয় চরিত্রের কথা; নিলে তাহারা মাথা! নত্ত 
করেন। হাঁহারা স্ততি পাঠ করিতে 'ঢাহেন, তাহারা! এখান হইতে 
স্ততি পাঠ করিতে পারেন। শিশ্বরগ ভ্ভতির পূর্বব অংশ মোটেই 
শাস্তিগ্রদ নহে। কিন্ত এই অংশ ধীরে ধীরে শাস্তির দিকে অগ্রসর 
করাইবে। 

৩৭। হে মহাত্বন্‌। হে অনস্ত। হে দেবেশ) হে জগন্িষাস। তুমি যখন 
সদসদের অতীত, অক্ষয় পরমাত্মা স্বরূপ এবং ব্রহ্মারও আদিকর্তা এবং 
পরম গুরু তখন কেনই ব! তোমাকে গ্রণাম করিব না? 

শক্ষিবাদ ভাষা। ব্রহ্ষনাড়ীকৈ ধ্যান করিয়া এইভাবে স্বতি করা 
কর্তব্য। ব্রন্মনাড়ীই গুরু, আত্মা, বর্ষ ঈখর, রুষ, ছা, কালী, হরপ। 






৩৪৬ এক দ্শোহ্ধ্যায়; বিশ্বরূপ দর্শন যোগ: 


ত্বমা্গিদেব: পুরুষ: পুরাণ 

স্তমন্তয বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌। 
বেত্তাসি বেঞ্চ পরঞ্চ ধাম 

ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮ ॥ 
বাযুর্যমোইগ্নি ব্বরুণ; শশাঙ্কঃ 

প্রজাপতিস্তং প্রপিতামহণ্চ। 
নমো নমন্তেহস্ত সহঅকৃত্: 

পুনশ্চ ভৃয়োহপি নমে। নমন্তে || ৩৯।) 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে 

নমোইস্ততে সর্ধবন্ত এব সর্ধ্ব। 
জনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমণ্ত ং 


সব্ববং সমাপ্পোষি ততোহলি সর্ব্ব:|8*॥ 

অক্ষর ব্রন্ম যোগ অধ্যায়ে এ সথন্ধে শ্রীু্ণ খুব ্পটভাবেই সব উপদেশ 
দিয়াছেন। 

৩৮। তুমি আদি দেবতা, পুরাতন পুরুষ, তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয়, 


তুমি বেতা॥ তুমি বেন্ত, তুমি পরম ধাম। ০হ অনস্তরূপ! এই বিশ্ব 
তোমা! দ্বার! ব্যাপ্ত রহিম়াছে। 


৩৯। তুমি বায়ু, যম) অগ্রি। বরুণ। শশাঙ্ক, কগ্যপাদি প্রজাপতি 


এবং ব্রহ্মার শিতা। তোমাকে সহঅৰার প্রণাম, তোমাকে আবার 
প্রণাম এবং বায় বার প্রণাম। 


শক্তিবাদ ভায্যু। যে কোন গতি পাঠ কালে মন ব্রহ্মমাড়ীতে 
সংযোগ করিবে। বিভূৃতি যোগ অধ্যায়ে শরীক স্পষ্ট বলিয়াছেন যে. 
দ্বিনি 'লমত্ত ভূতের আশয়স্থিত আত্মা”। এখানে অঞ্জন বলিতেছেন 


তিনি বায়, যম, অগ্নি, বরণ, শিব, ব্হ্ধা সব। কাজেই যে কোন 
উপাসনায় রমনার, ্যান করিবে। রা 
8 । সৈতোোমার অগ্রে প্রণাম সোমার পশ্চাতে প্রণাম, তোমাক 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীডা : ৩১৭ 


সখেতি মত্ব। প্রসভং যতুক্তং 

হে কৃষ্ক হে যাদব যে সখেতি । 
অজানত। মহিমানং তবেদং . 
ময়! গ্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥ 


যচ্চাব হাসার্থমসং কৃতোহলি 
বিহার শয্যাসম ভোজনেযু। 
এ কোহথ বাগ্যচ্যুত তত সমক্ষং 
তত ক্ষামযেতামহম প্রমেয়ম॥। ৪২ ॥ 


সকল দিকেই প্রণান। হে অনস্ত বী্ধ্য ! মি অমিত বিক্রম! দমস্তই 
ত্োমাহারা ব্যাণ্ড রহিয়াছে, এবং তোমা হই্ঠেই সব হইয়াছে। 

শঞ্তিদাদ ভাযু। বিভূতি যোগে এসব ক অঙ্জুনকে বলা হইয়াছিল। 
এবার অঞ্জন সেইরূপ দর্শন করিতেছেন? শরবং আস্মার রূপের বর্ণন! 
করিত্েছেন। 

৪১। আমি তোমার এইরূপ মহিমা নিতে পারি নাই। তাই 
তোমাকে গ্রণয় ভরে বা সখ! মনে করিয়া, হে কৃ) হে নখা 
হে যাদব বলিয়াছি। 

৪২। হে অচু)ত! বিহার, শয্যা, আসন) ভোজনআদি কালে, 
তোমার অন্থপন্থিতিকালে উপহাস চ্ছলে তোমাকে অসৎকার করিয়াছি। 
এবং প্রত্যক্ষেও অপ্রমেয় স্বরূপ তোমাকে কত অনুপযুক্ত ব্যবহার, 
করিয়াছি) আমি সেই ভন্ত ক্ষম। প্রার্থনা করি। | - 

শক্তিবাদ ভাষ্য। জ্ঞান ইহবার পূর্বে একজন শদ্কিশালী গুরুকে 
বতটা সাধারণ মনে হয় জ্ঞান প্রাণ্ির পর ততটা পাধারণ ভ্কাবে আর 
থাকে. না।. তবে প্রীকফের মত কর্ণা ওজন, শক্ষিতে পূর্ণ বিকপিত, 


৩০৮ একাদশোহ্ধ্যায়ঃ বিশ্বরুপ টি যোগ: 


পিতাসি লোকস্য চর়াচরস্য 
ত্বমস্য পৃজ্যশ্চ নিক ন্‌ | 


নং সমোহচ্যত্য ধিকঃ কুতোহেন্যা 
লোকত্রয়েহপ্য প্রতিম প্রভাব ॥ ৪৩ ॥ 


তম্মাং প্রণম্য প্রণিধায় কণয়ং 
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীত্যং | 
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ 
প্রিষ়ঃ প্রিয়ায়াহ'সি দেব সোড়ুমূ।| ৪৪ | 
এ বিশ্বে অসম্ভব। এজন্য আজ্জুন সত্যই ভাগাবান। এখানে 
'ষেরপ স্বগ্ধতা পূর্ণ ব্যবহাবের কথা অর্জুনের ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। 
ইহা দ্বারাই বুঝা! যায় শ্ত্রীকুঞ্ণ শক্তি ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ অধিকাণী হইয়াও 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাহার ব্যবহার কত পাঁধারণ ছিল। নিদ্দের্টাত 
কটমটু করিয়া করিয়া পিংহাসনে বসিলায় এবং দর্শমার্থীকে অবজ্ঞার 
দৃষ্টিতে ব্যবহার করিয়া নিজেকে মন্তবড় জ্ঞানী, মনে করিয়া কৃতকৃত্য 
হইলাম, এইরূপ ব্যবহার কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছিল না। 
১৩। হে অগ্রতিম প্রভাব। তুম চরাচর জগতের গিত) তুমি গুরু, 
তুমি পৃজ্য, তুমি শ্রেষ্ঠ। এই লোকক্রয়ে তোমা হতে অধিক কেহ 
শক্তিশালী তে নাইই; তোমার সমকক্ষ মহিমাশালীও কেহ নাই। 
শক্কিবাদ তাত । আমণাও অঞ্জনের সঙ্গে একমত হুইয়া বলিতেছি। 
কষ শক্তিবাদীবিশ্বের শ্রেষ্ঠ পিতা, শ্রেষ্ঠ গুরু ও শ্রেষ্ঠ পৃজ্য ব্যক্তি। 
অন্থরবাফীর! যদি এমন ব্যাক্তিকে আস্তরিক শ্রদ্ধা করে তবে ভাহাদের 
অন্দুরভাব থাকে না। দুর্বলবাদীর] হদ্দি একে শ্রদ্ধা করেন তবে 
'ুর্বলবাদিতা থাকিতেই পারে ন1। 
8৪1 হে দেব! অতএব আমি, শরীর অবগত করিয়া! তোষার 


নিষটাারর আরা পর্ন] করি।, পিও। ফেমন: পুজের' এবং 





“খ্ক্রিবাগ ভাষা সীতা ৩৯ 


অদৃষ্টপর্বধ হৃধিতোহচ্দি ভর চ্রব্যধিতং মনে! মে 

ভদেষ মে" দয় দেব জীপ: প্রসীদ দেষেশ জগা্সিধাঁস ॥ ৪৫ ॥ 

'কিরিটিনং ঈদিনং করত মিচ্ছামি বাং উটুমহং তখৈব। 

তেনৈর রূপেণ চতুদ্ুজেন যহত বাহোভর বিশবমূর্ডে ॥ ৪৬ ॥ 
পা ঘেমন সধ্ধার এবং প্রিয় বাক্তি যেমন প্রিয়ব্যজির অপরাধ ক্ষম। 
'কবেন তুমিও আর্মার-অগয়াধ মেইরপই ক্ষমাঠকর। 

8৫1 ছে দেবেখ।! 'জ্ামি ক্যোমার এই কতুষপূর্ধরূপ দর্শন কতিখা 
পবিতুষ্ট হইয়াছি সত, কিন্তু আমার মস অতান্ত গপ্ুবিহ্বল হইয়াছে। হে 
আগস্সিবা | তুমি প্রসন্ন হও এবং তুমি তোমার সৌম্যর দর্শন করাও । 

' শক্তিবাদ ভাস্ত। জান্লিবাস নামে মেক স্থানেই জ্রীকক অঞ্জন 
সবার সত হইয়াছেন। “রই বিশ্ব রনযাণডের [সাশ্রয় আত্মা, ইহা অঙ্জুন 
নেক স্থানেই প্রস্ত্যঙ্গ করিয়াছেন। দে সবই শ্রীকফচ। 

ইতি পুর্বে আমরা বলিয়াছি বিশ্ব দি্শনে যে রূপ অন্ছুন দশন 
ফরিয়াছেন উহা নাভিচক্রের রূপ। ্ফররূপ । আমৃততি শিবের 
পুজায় রত্রমূত্ি বলিতে যাহ বুঝায় আবছর্ণ শ্রীরুষের সেই স্তর কূপ 
দর্শন করিয়াছেন। এইক়প দর্শনে শান্তি হইতে পারে না, এইজ 
কজ্জুন জীকষ্ণের ঘামারূপ দর্শন করিতে টাহিতেছেন:। 

৪৬।. আমি তোমার মুক্ুটধারী এবং গক্ষ-পন্ন-চক্র ও গদাহৃত্ত রূপ 
ফলন করিতে ইচ্ছ! করা! অতঞ্রধ হেপহত্র বাহে! ! হছে মিনি 
মি চ্ুভূর্জরপ খারণ ক্ষর | 

.. পরন্ষিবাদ :ভাস্ত। 'জামর পূর্ষেই বলিয়াছি রুতরন্প দর্শনে শত 
ছুয়না। হায় কেনে পংযোগ রাখে এইরূপ দর্শন হওয়া প্রয়োছন। 
ধানে জঙ্জুন চতুভূর্জ দ্বিবীটখারী নারায়ণ দূক্তি দ্খন করিতে 
%াহিষ্াছেন।!: :+ বিছুগীরের (দাশ নিক যো দুটিলেই দ্ঘর্গুনের অশান্টি 













৩১৪ একাদশোধ্ধ্যায়: বিশ্বরূগ দর্শন যোগ: 


গ্রীভগবাক্রষাচ | 
ময়া প্রসন্নেন তবার্ছনেদং রূপং পরং দিতান্যোগাৎ। 
তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমান্তং যে ত্বদগ্েন ন দৃষ্ পূর্ববম্॥, ৪৭ | . 


থাকিত না। নারায়ণ মুত্তি ও বিষুগস্তরেধ দার্শনিক 'বযাপক, রূপ একই 
স্তরের দর্শন নহে। নারায়ণ মু সূর্ঘযস্তরের দর্শন। এই মুত্র লীম! 
অতিক্রম করিয়! বিছু স্তরের দার্শনিক ও ব্যাপক রূপ উত্ভাবিত হয়। 
ূ্স্তযর ও বিষুত্তর ছুইই হায় কেন্ত্রে ২ংযোগ রাখে । এই জন্ত দুইটা 
তরই শাস্তিময়। ভ্রীক্চ যদি বিষুস্তরের বোধ কুটাইয়া দিতেন তাহাতেও 
অঞ্জুনের শাস্তি ও তৃপ্তি হইয়া যাইত। বুদ্ধের উত্তেজন! ও যুদ্ধের 
ভয়ঙ্কর দৃষ্ঠ মনে জাগাইয়া যুদ্ধ করা চলে না। যুদ্ধ অত্যন্ত লাম্যমনে 
করিতে হয়। যেলব ঘাত প্রতিঘাতের সংস্পর্ষে আসিয়া মানুষ যুদ্ধ 
করিতে প্রস্তত হয় বা যুদ্ধের ব্যাপারে যে সব লংঘাত সমুপস্থিত হয় 
সেইসব মন জাগাইয়। উত্তেঞ্জিত মনে যুদ্ধ কর] চলে না। 

:. 8৭1 ্রভগবান বলিলেন-_আমি প্রসন্ন হইয়া! আত্মযোগ হইতে 
তোমাকে এইরূপ তেজোময় ও অনন্ত বিশ্বরূপ দর্শন করাইলাম। এই 
রূপ রূপ তুমি ভিন্ন অন্ত কেহই পূর্বে দর্শন করে নাই। 

শর্তিবাদ ভাম্ত। অঞ্জন যেরূপ ব্যাপক ভাবে বিশ্বরূণ দর্শন 
করিয়াছেন এইরূপ কেহই দর্শন করেন নাই, ইহা সত্য কথ) কিন্তু এই 
বিশ্বরপ ষে স্তরের কথা সেই স্তরের আংশিক জ্ঞান অনেক সাধকেত্ই 
কিছুনা কিছু হয়। সংসারের ঘাত প্রতিঘাত এবং আশ! আকাঙ্খা 
এই-বিশ্বূণের এক অংশ। এই আশা আকাত্ণা ও ঘাত..প্রতিধাতময় 
বিচ্ষন্ধ মানস বিশ্ব্ূপ অনেককে বিচলিত ও ভীত করে। কোন 
পাধারণ মানুষ হৃদি লত্য লত্যই জানিতে গারে যে “পে এই বিশ্ব 
একা ?গরাকিবে, এরং, সন্কান.ও পরিবারবর্গ মার. ধাইবে ইহাতে 


শকতিবাদ ভাস সীত। ৩১৯ 


ন বেদ হজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ নঁচ ক্রিয়াভি ন তপোতিরগ্রেঃ। 
এবং রূপঃ শক্য অহং নবলোকে ঢৃটুং তবদন্যেন করুপ্রবীর 88৮1 


মা তে বথ। মা। চ বিমুঢভাবো দৃষ্ট। রূপং ঘোরহীদৃঙম মেদম্‌। 


! ব্যপেন্তভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্তং তদেব মে রূপমিদং প্রপন্থ 118৯ 
নী 


তাহার মনে শাস্তি থাকে কি? কেহ হর্দি এমন পরিস্থিতিতে গড়ে 
শাছাতে সে জানিতে পাবে যে সে অতি শীগ্্ নিদ্বঃ হইয়া যাইবে, 
তাহতেও তাহার মনে শাস্তি থাকে কি? এইরূপ বছ ঘটনা বা জগ্ম- 
জন্মাস্তরের এইরূপ ঘাত প্রতিঘাতময়' অনেক ঘটন1 যদি তাহার চক্ষে 
সামনে যুগপৎ ভামে তবে সে কি বিগলিত হইবে না? শরীক) 
নিজের এঁশী শক্তির বলে নিজের ও অর্জুনের মের বছ ঘাত-প্রতিঘাত- 
ময় একটা বিরাট রূপ অঙ্ছুনকে দর্শন কর্মাইলেন। আম্রির 
অনাচারে এশী্গগৎ কিরণ বিক্ষুন্ হইয়াছিল ই্টরটাতে তাহা ্পষট বুঝা 
ষায়। ইহা! তেজোময় রূপ। ক্রমধিকাশের ভাগে নাভি চক্র 
দেখুন। 

৪৮| হে কুরু প্রবীর। বেহঅধ্যয়ূন। হজ ছয়, ক্রিয়া! বা উগ্র তপন্যা 
কিছুতেই কেহ এই পৃথিৰীতে তুমি যেরূপ পপ কবিয়াছ উহ! দর্শন 
করিতে পারেন! | 

শক্তিবাহ ভাস্ত | 'ইহাও সত্য ঘটনা যে অনুর বিরোধিতা যদি 
মনে না ধাকে এবং সমাজকল্যাণ যদি জীধনের নীতি না হয় তবে 
এইরূপ তেজযয় বিশ্বরূপ দর্শন করিবার সুষোগ কোথায়? যাহার 
সমাজাত্মবদ্ধি নাই, তাহাদের মনের পরিধি কতটুকু ঘে তেজের বিশ্বরূপ 
বর্শন করিবে? 

৪৯। আমার এইরূপ ঘোররপ দর্শনে তোমার খাহাতে 
অস্বস্তি নাহয় এবং মোহ না থাকে এবং ছাহায়ত তুমি বিগত ভন ও 


৪১২ একাদরৌধ্ধযা়িঃ হিশবরপ দর্শন যোগ: 
গজয় উবাচ 
ইতার্জুনং ধাইদেবসধোক্ত। খকং রাপং দর্ামাসতুয়। 
শ্রাথাসয়ামাঁম চ'্ভাতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌ্যবগুর্মহাত্মা ॥৫৭ 


প্রসন্ন চিত্ত হইতে পার, এ জন্ত তুমি পুনর্ধার আমার সৌমারপ দর্শন 
কির। 

শকতিবাদ তায । গীতার বিশ্বরূপটী মমেষ অত্যন্ত চঞ্চল অংশের 
দার্শমিকত!। ইহা অত্যন্ত শকতি-হীন গ্ির। এ সধন্ধে অঞ্জন যাই 
বলিয়াছেন, আমাদের উহ! হইতে অধীক বিবার নাই। এখানে 
শরীক কিরীট ধারী শঙ্খ, চক্র, গদা, পন্মশোত্িত বিধু। মুি ধারণ 
করিয়া অঞ্জুনকে তুষ্ট করিলেন। পার্খসারধীই যে বিষুমুত্তি, ইছ। 
বুঝা! গেল। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিবাদীয় রূপ। ইহ সাম্য, শাস্তি; 
দার ও অন্ুরনাশক | শঙ যুদ্ধঘোষক, চক্র ও গদ| অনুর নাশক, 
পল্প শাস্তি বোধক। এই সৌমারগেও তিন ভাগ অনুর নাশক এবং এক 
ভাগ মাত্র শাস্তি। 

৫*। সঞ্জয় বলিলেন-_মহাত্ম। বান্ুদেব অঞ্জুনকে এইরূপ ধলিয়া 
পূর্বয়প দর্শন করাইলেন এবং সেইক্ধপে সৌম্যবগু হইয়া ভীত অঞ্জুনকে 
শান্ত করিলেন। 

শক্তিবাদ ভাষা । উগ্রন্ূপ ও সাম্যরূপ সবই আত্মারই ক্বঈগা। অনুর 
"নাশের জন্তই গাঁহার উগ্রন্ঈপ। শাম্যকধপের মধ্যেই সেই অনুরনার্শক 
'উপ্ররূপটী নুকাইত ছিল। যিমি আত্মার উট্রক্পপ দর্শন করিগ্জাছেন 
ভিনিই লৌম্যরপ দেখিবেন এবং হিদি সৌম্যরপে তন স্াহািও 
অন্থরনাশের উগ্রতা ফন্ত নদীর মত অন্তর প্রবাহিত। অঁঞ্চুন পৌম্যরীপ 
গন "করিয়া কি বুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ছিল 1 কাছেই ধের্ধা যাক 
জাা্ণ কেবল উততেজনাহীন ধৃধ রীগ দাপ্। 


শুক্তিবাছু ভাহ্য গড়া! 7২, ১১৩ 


জুন উবা , 
ৃষটেদং মান্ধযং রূগং তব সৌম্য জবনার্জিন। - 
ইদানীমন্মি সংবৃতঃ দচেসতাঃ প্রকৃতি গত: | ৫১ ॥ 


জ্ীভগবান্থুবাচ 
হৃহর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যদ্মম। 
দেব! অপ্যস্য রূপস্থয নিত্যং দর্শন কাজিজিণঃ ॥ ৫২। 


৫১। অঞ্জু বলিলেন-ছে জনার্দন! [র এই মান্বীয় 
সৌধ্যরপ দর্শন করিয়া আমি এখন স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ চিইয়াছি। 

শক্তিবাদ ভাত্য। গুরুকে যদি আমরা জন সে আমাদের 
ভাল লাগে না। অঙ্জুন বিশ্বরপের আকারে শটারিণ গুরুর উ্ররপটী 
দর্শন করিতেছিলেন। সাম্যরূপেও ছুই প্রকারে 'প আছে; একটী 
ব্যাপক) অন্যটী মানবীয় বূপ। ছুইটাই নুদদর, হুষীন্বী মহান। সাধকের 
দুই প্রকার রূগেরই জান থাক! প্রয়োজন। ই প্রকারের রগ্েরই 
রস আছে। সেই রম ভোগ করিবার শক্তি থাঁকা চাই। ওবে কথা 
এই যে শক্তিবাদীত1 না থাকিলে কাহারও ঢা পুষ্ট হয় না। 
পরিপুষ্ট শক্তিবানীয় চরিত্র সনবন্ধে “দৈবী সম্পদ” অধ্যায় দেখুম। 

৫২। শ্রীভগবান বলিলেন__তুমি আমার যেরূপ রূপ দর্শন করিলে। 
দেবগণও সর্ধ্বদ! এইরূপ রূপ ধেধিতে অভিলাষ করেন। 

শক্তিবাদ ভায্ু। অন্্রবাদ সহ না করাই দেব চরিত্রের নীতি । 
'-ককান্দেই অনুর ভাবের বিরূদ্ধে বিশ্ব আত্মার ববি গুতিরোধ ও 
প্রতিশোধ ্বীতি দেখিবার জন্ত দেবতাগণ যে. পাই দ্ধ করিবেন, 
ইহ! হ্বাভাবিক | 


৬১৪ একাদশোহধ্যায়: বিশ্বরূপ দর্শন যোগঃ 


নাহং বেদৈর্ন তপস ন গানেন ন চেজ্যয়া। 

শক্য: এবং বিধো প্র দৃষ্টবানলি মাং যথা ॥ ৫৩. 
ভক্ত্যা ত্বমন্য়। শক্য অহমেবং বিধোহজ্ছুম। 

জ্ঞাতু, দষ্টং চ তবেম প্রবেছুং চ পরস্তপ ॥ ৫৪ ॥ 
মতকর্মকৃম্মৎ পরমে। মন্তক্ত সঙ্গ বজ্জিতঃ। 
নিবৈর্বরঃ সর্ববভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুৰ ॥ ৫৫ ॥ 


€৩। তুমি আমার যেকপ রূপ দর্শন করিয়াছ। সেইরূপ রূপ বেদ. 
অধ্যায়ন, তপস্যা) দান বা যদ] দর্শন সম্ভব নয়। 

শক্তিবাদ ভায্য। অঞ্ভুনের অকপট সখ্/তাময় ভালবাসা, অল্ুর 
বিরোধীতা, ও শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তিশালী গুরুলাভ ক'জন লোকের 
ভাগ্যে সব? এই লব মহান চরিন্রবলই প্রধান কথ!। বেদ, তপন্যা, 
দ্বানাদি গৌন কথা । এই সম্বন্ধে পরবস্তাঁ শ্লোক ছুইটীতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার 
মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। 

৫৪। হে অঞ্জন! অনন্ত ভক্তিদ্বারা আমি এই তাবে অনুভূত 
হইতে পারি। হে পরস্তপ! এই ভাবে আমি জ্ঞাত হইতে পারি 
এবং এই ভাবে তীস্থাত্বার প্রবিষ্ট হইতে পারি। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। এখানে অনন্ভততক্তি কথাটচী জতীব গম্ভীর । 
তোমার হাদয়ের টান আত্মার দিকে? নাকি শরীর, ভোগ ও মোহের 
দ্বিকে? বিচার কর। যখন হাদয়ের সমস্ত আকর্ষণ আত্মায় হয়) উহার 
নাম অনন্কতক্তি। আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় লক্ষণ পরবর্তী ্জোকে 
বলিতেছেন । উদ্থাও অনুধাবন করা প্রয়োজন। | 
”:১ ৫1 ঘিনি জামার (আত্মার) জন্য কর্প করেন) আমিই (ছত্বাই) 
বহার শ্রেষ্ঠ মঙ্গল, ছিনি আমার (আত্মার) তক, বিনি সংগ, 
জিত, হিনি সমস্ততূত্তে বৈরীতাহীন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। 


শক্কিবাদ ভাষ্য গীতা ৩১৫ 


শক্তিবাদ ভায্য। পূর্বান্নোকটীকে- এখানে আরও স্পষ্ট কর 
হইয়াছে। তুমি শরীরের সুখের জন্ত কর্ম কর? না কি আত্মবিকাশ 
ও আত্মবেন্ত্রীয় হইব কর্ম কর? ইহার বিচার কর। আত্মার 
কল্যাণই তোমার কল্যাণ নাকি শরীর ও ভোগনুখ তোমার কল্যাণ? 
তুষি শারীরিক ভোগকে ভালবাস না কি আত্মাকে ভালবাস? 'অনুববাদ 
ধ্বংশ করায় বিগ্বের কল্যাণ ও আত্মকল্যাণ নিহিত” এই নীতিতে তুমি 
যুদ্ধ কর না কি কাহারও উপর শক্ত্বা আছে বলিয়া তাহাকে জন্গুর 
বল? নির্বের হইয়া যুদ্ধ কর] কিন্তু অত্যপ্ধ উন্নত স্তরের মনুতযত্বের 
লক্ষণ ইহা মনে রাখিবে। অন্থুরকে মিশ্টয়ই বিশ্বাস করিবে ন। 
এবং তাহাকে দুযোগও দিবে না। ত্তাঙ্ী হইলেও তাহার উগর 
বৈরীতা রাখিবে না। 


ইতি মহাভারতে শত সহশর্াং সমুষতায়াং বৈযাসিক্যাং তম 
পব্্বনি শ্রীমদূ তগবৎ গীতান্ু উপনিষু বর্ম বিদ্ায়াং যোগান 
শীরুষার্জুন সংবাদে বিশ্বরগ দর্শন যোগ: না কাদশোহধ্যায়;॥ ১, | 

ইতি ্রীগীতার একাদশ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও 
শকতিবাদ প্রবর্তক স্বামী নত্যানন্দ সরন্বতী লিখিত “শক্কিবাদ তাস্ু।” 


ছাদশোহধ্যায়ঃ 
ভতিযোগ, 


অঙ্জুনউবাচ 
এবং সঙতযুকত। যে ভক্তান্তাং পর্য্যুপাসতে। 
যে চাপাযক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্বমাঃ ॥ ১॥ 


১। অঞ্জন বলিলেন--ধাহার! এইরূপ কর্দযোগ্ তৎপর হইয়া 
ভক্তি সহকারে আপনার উপাসন! কয়েন, তীহায়াই অধীক যোগী, মা 
কি হারা অব্যক্ত পরমাত্বার উপাসনা করেন তাহার] অধিক হোগী গ 

শকিবাদ ভাষু। এখানে অর্জুন দুই প্রকারের যোগী সন্ন্ধে প্রশ্ন 
করিয়াছেন। ইহার একটী হইতেছে সগণ ব্রন্ষের উপাসনা এবং 
অহী হইতেছে নি ব্রদ্ষের উগাসমা। এখানে প্প্ট বল! প্রয়োন 
সমাধিই ঠিক ঠিক নিগুণ উগাসনা। সেইরূগ লমাধি অবস্থায় 
সো্জ। প্রতিঠিত হওয়৷ কঠিন। 

হায়ের টান ভোগ। মোহ ও শরীরের দিকে না হইয়া আত্মার দ্রিকে 
হইবে, ইহার নাম ভক্তি। এইরূপ তক্তিতে প্রতিঠিত থাকিয়া অন্ুর- 
নাশ ও আত্মবিকাশের লক্ষে কর্মকরাই সগুণ ব্রন্ধোপাদনা। এই কর্ের 
সঙ্গে তেজময় বিশ্বরগ ধ্যান অথবা সাম্যরূপ বিষ ধ্যান (ছিরণ্য গর্ভ ধ্যান) । 
ভুইই চলিতে পাংর। এইরূপ ধ্যানসহ অনন্ভভক্তি সহকারে কর্ণ 
করা শ্রেষ্ঠ, অথব! অব্যক্ত গরমাত্বার সমাধিয় অভ্যাস শ্রেষ্ঠ? অঙ্জুনের 
ইছাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা ক্রমবিকাণের তৃতীয় খণ্ডে করিয়াছি। 
আমাদের মতে কর্মের মধ্যে দিয়া সগ্ণ ব্রদ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এই 
উপাদনাই' পরিণ্ হইয়া নিগুধ, ব্রন্মস্তর়ে বিকশিত হইবে । কর্মসহ 
উপাসনায় গঞ্চে না চলিলে অধিকাংশ যোগীর পক্ষেই অক্ষর ও অব্যক্ত 


শক্ষিবা ভান্য-শীকা ৩১% 


ূ  শরীভগবান্ধ্রাছ 
হ্যাক মনো যে মাং নিত্য উপাসতে। 
'স্রন্ধয়। পরয়োপেতান্তে যে যুজতম। মতাঃ ॥ ২ ॥ . 


তব পরযযস্ত প্রতিষ্টা লাভ অত্যন্তই কঠিন হইবে। মনকে সোজ। 
ততটা উন্নত স্তরে আনা যায় না। মন প্রাকৃতিক নিয়মে একবার খুব 
উন্নত স্তরের দিকে অগ্রসর হয় আবার স্কুল ভোগ মোহের দিকে 
সক্রিয় হয়। মনের এই ভোগমুখী ও আত্মমুখী গতি বুঝিবার অনু 
কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের অনুষ্ঠানময় জীবন, ষাগন করিতে হয়। মন 
ধীরে ধীরে জপাছি অনুষ্ঠান দারা হুক্ম হইবে এবং ভোগ ও মোহের 
গ্রন্থির বাছিরে থাকাই যে মনের পক্ষে বেশী ভ্িকর। ইহা মন স্পষ্ট 
বুঝিতে থাকিবে। ধাঁহার! প্রথমেই ই ৮ উপালনার পথ 
ধরেন তাহারা পুরুষেতম স্তর পর্যন্ত যান না) ধস কথ! আমর! ক্রম 
বিকাশের ধর্থ খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। ও এখানে কর্থের, 
অবলদ্ধনে সগুণ ব্রন্দের উপাদনাকেই শ্রেষ্ঠ বর 

২। শ্রীভগবান বলিলেন--ধাহারা আয়াতে মন আবেশিত করিয়া, 
আমাড়ে নিতাযুক্ত হুইয়া এবং আমাতে রেসঠ শ্রদ্ধা রাখিয়া উপাসনা, 
করেন, আমার মতে স্তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী । 

'শক্তিযাদ ভাস্ত। মন আত্মার দিকে থাকিবে অর্থাৎ মনটা রক. 
নাড়ীর ৰা আত্মার অধীন। শরীরের অধীন নঙে। এইকূপ ভাবে বাখিতে 
হইবে। আত্মার সন্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মনারীর সঙ্গে সংযোগ বাথ এবং 
শ্রদ্ধ1! অর্থাৎ হৃদয়ের পবিক্র টান আত্মার (ব্রহ্মনাড়ীর ) দিকে হাথ 
সাহারা, উপাসন] করেন, ভ্ঞাহাদিগড়ে জীকয়, অঞ্জ যোগী .বলিজেন। 
পুর্ব জকে অক্ুনের, গ্রন্থে “এবমূ” ( এইরণে ) রানী, ছিল।, দেই 
বথাটী.কি? যেই কথাটা হইজেছে “কষ রণ উপায়নার মু্ঠার / 


দু 








। 


৩১৮ স্বাদশো হধ্যায় ভক্তিযোগঃ 


ব্রাঙ্গণ সমাজে জানের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দিবেন এবং আত্মার উপাসন? 
করিবেন; ক্ষতিয় অঞ্থুর নাশ ও চুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিষেন 
এবং আত্মার উপাসনা! কবিবেন। বৈশ্ত লমা্দ পালন ও পগমাছের 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবেন এবং আত্মার উপসনা করিবেন। কায়শ্রমীও শরীর 
ও সমাজের রক্ষার জন্ত শরীর খাটাইবেন এবং আত্মার উপাসন! 
করিবেন। ব্রাঙ্গণ পৌরহিত্যবাদ (আমার ধর্ে অধিকার ও তোর 
অনধিকার বাদ) চালাইবে না; ক্ষঞ্রিয় অন্ুরবা? চালাইবেনা) হৈশ্থ 
বেশ সংঘবদ্ধ হইয়া শোষণ। ভেজাল ও কালাবাজার চালাইবেনাঃ 
কায়শ্রমীও কথায় কথায় ্রাইক বা কর্মহীন আলস্যবৃদ্ধি চালাইবেন1। 
এই ভাবে কর্মে নিধুক্ত থাকিয়া আত্মার উপাসনাই অঞ্জনের প্রশ্ন 
ও শ্রীকৃষের কথার প্রধান লক্ষ্য। 

মানুষ মাক্রেই উক্ত চার প্রকারের একটী বা দুইটী ৰা ভিনটী বা 
চারটী কর্মই গ্রহণ করিয়া পীবিকা অঞ্জন ও সমাগসেবা করেন। 
ইহার সঙ্গে তাহার মন, তাহার শ্রদ্ধা ও ধ্যান আত্মার দিকে থাকিবে; 
ইহা শ্রষ্ঠ, না অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা শ্রষ্ঠ? সমাট। হইতেছে আত্মার 
সগুণ মুঠি! এ অন্যই তাহার নাম “নারায়ণ” “জনার্দন” ইত্যাদি । 
সুতরাং সমাজসেবা! আত্মারই উপাসনা । অঞ্জনের অক্ষর ও অব্য 
উপাসনা বিষয়ক অন্ত প্রশ্নটীর উত্তরে শ্রীকুষ্ঞ কি উত্তর দিলেন, এ 
বিধয়ে আমরা পরবন্ভীঁ ক্লোকে আলোচনা! করিব। ছুই প্রকারের 
উপামনায় খুব বেশী ভেদ নাই। তবুও অর্জুন বখন প্রশ্ন করিয়াছেন 


এবং শ্রীকৃষ যখন উত্তরও দিয়াছেন। তখন আমরাও কথাগুলিকে 
স্পষ্ট করিব। 


: বিষবেধবাদীরা ব্রহ্মণ্যবাদ উপেক্ষা! করিয়া লমাঞে “তোর অধিকার 
নাই; তুই -মীচ। ছুই অপদার্থ) আমি ও জামার বংশের মূর্ঘ টাও 
ব্র্মজানী” এইরগ নীতি ধরিয়া রাধিযা রুঝ গক্ত লাঙছিলে উহা গীতা 


: শক্তিবাদ ভাত্য গীতা ৩১৯ 


যে স্ক্ষরমনির্েশ্ঠমব্যজং পধুপ।সতে। 
র্বত্রগমি্্যং চ কুটস্থমচলং ফ্রবমূ॥ ৩॥ 
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ধ্বত্র সমবৃদ্ধয়ঃ | 

তে প্রাপ্গুবস্তি মামেব সর্ববভৃত হিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥ 


বাদ হয় না। ক্ষতির, বৈশ্ঠ গণও অস্থুরবাদ ও শোষণ চালাইয়া 
গীতা ও রুষ্ন্তক্তির বিলাসিতা চালাইলে উহাকে কৃষের উপর 
শস্ধা বলা চলিবে না। এইরূপ কায়স্রমীরাও যদি আত্মলক্ষ্য ত্যাগ 
করিয়া শ্বা্থ ও ট্রাইক লইয়া মত হয় বে তাঁহাদের কৃষ্ণ ভর্তিকে 
আত্মার ভক্তি না বলিয়া শরীর ও খবভতিই বলিতে হইবে। 
আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া! জীবন যাপন ও ডঁপাসনাই কষ্ণতক্তি| শরীরকে 
কেন্রা করিয়া স্বার্থমুখীতা, বিষেষবাদ। অক্জিরিকতা, শোষণ ও কর্ধৃহীনতা' 
অন্থরবাদ বা রষ্কবিদ্বেষধ মাত্র? ই রৃষ্ণভক্তি বলা যায় না। 
আজ কাপ ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া] লবাদিতা অত্যন্ত প্রশ্রয় 
পাইয়াছে। ইহার ব্যাপক সংশোধনী হওয়া আবশতক। আমরা 
ভক্কিপন্থিগণকে শক্তিবাদীয় গীত! দেখিতে বলি। 

৩। ধাঁহার! অক্ষর অব্যক্ত অনির্দেশ্তা সর্ধ্ব ব্যাপক অচিস্ত্য কৃটস্থ 
অচল ও নিশ্চল আত্মাকে উপাসনা করেম। 

৪। যাহার! লর্বাতে সমবুদ্ধি সম্পন্ন এবং ইন্জিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে 
বশীভৃক্ত করিয়াছেন সেই সব সর্ধভূতহিত্থেরতে মহাপুরুষগণও 
আমাকে (আত্মাকে ) লাভ করিয়! থাকেন। 

শকতিবাদ ভাস্ত। ৩৪ গ্লোকে যেরূপ উপাপনার কখা বলিলেন 
ইহাকে নিগুণ ব্রম্মোপাসনা বলে। বিশ্বরেপ আত্মার যেরূপ হ্বরূপ 
প্রকাশ পাই়াছে উহার নাম সঙণ ব্রঙ্গোাননা। সগুণ ব্রজ্মোপাসনার 
অনেক গতর আছে। গণেশ। হর, বিষু। শিষ ও শতিত্তবের : স্তণ 





উই, ছাদশ্রোছ্ধ্যায় ভজিন্যগ: 


বন্ধোপাসনার কখ। আমর! “ক্রুমবিকাশে” আলোচনা,করিয়ানি।: সুধানে 
ইহাই দেখানো হইয়াছে-মাহ্ুষের বিকাশ্রে স্তর মাছে. যিনি 
ষে স্তরে বিকশিত, ভাহার প্রকৃতি কর্দ ও' অনুভূতি সেই স্তরে থাকে । 
নিপুণ ব্রদ্ধোপাসন মানে নিজের উরিঞ্ মিন করিত লঙয়া।' ইহা 
একবারে বা একদিনে হয় না। মাক ফ্রেমে খিকশি্ঠ হন এবং পূরণধিকারের 
সরে নিগুপ আত্মার সন্ধান পান। বিকাশের পথে ক্রমেই অনুভুতি শুষ্ক, 
হইতে সুজ্সত্তর হইতে থাকে । দগণ ব্রন্মের €টী স্তর মকলকেই অতিক্রম 
করিতে হইবে? কাছেই নিগুণ ব্রন্মোপাসন! ও যঞ্ডণ ব্রন্মোপাসন। ভেতর 
করিয়! দেখার কোনই অর্থ হয় না। এখানে নিপু ব্রচ্ষোপাসকগণকেও, 
সর্ধবভূত-হিতে-বুত থাকার কথা বলিতেছেন। অর্থাৎ এখানেও রর্দের, 
অবলম্বন মানা হইয়াছে। কাজেই দেখ! যাইতেছে, একই চরিত্রে সঙ্গ. 
ও নি্ডণ ছুই নীতিই মান! হইয়াছে। শ্রীকুষ্ণকে মহাযোগেশ্বর বয়] 
হইয়াছে, তিনি আবার বিশ্বরূপ ধারী হইয়া অঙ্জুনকে অস্থরনাশের, 
প্রবৃতি দাতাও বটেন। কাজেই দেখা যায়, সগ্ুণ ভক্তি ও নিগ্ুণ 
ভক্তি ভক্তের মনোবিকাশের স্তরভেদ মাত্র। একই জাত্মা ঝুল, সুম্ধ, 
কারণ, তুরীয় ও নি ব্রহ্গপ্তরে ব্াণ্ত। গীতার তৃত্তিবাদের প্রধান. 
কথ! হইল হৃদয়ের আকর্ষণ আত্মার দিকে হওয়া চাই। শরীর ও.ভোগ 
মোছের ভালবাসাকে ভক্তি বল! হয় নাই। যখন মানবের . হয়ে. 
টান আত্মার দিকে হয় তখন তাহার অন্ুরপ্রবৃত্তি কয়িতে থাকে 
এবং অন্গুরনাশের দিকে তাহার মনে তেজ সংচার হয়। “বর্বাভুতুছিতু 

তা”র মানে ইহ! নয় যে অন্ুরকেও প্রশ্রয় দিলাম। আবার শ্তিবাদীর্ও. 
পরন্থা গাহরণ, করিলাম; অগ্পুর বাদ থাকিবে না. এবং. শুবলের 
বিকাশের দু আযা। ব। শিক্ষা। সাধনা, স্থাসথা। বার ও ধর্ম যক্লে, 
অহথকৃল্‌ ছুট । ই ভুত বিদ্যার, করিলে, রাঃ রব শেষ 
স্‌ তিতহিত্রেত মহাপুরুষ | রর 


॥ । পিঠ 
57 এ হাটি 


শরভিধাদ তাহ দাঁত ৬২১ 
জপ 
অব্যক্ত হি গতিহু:খং দে বহতিরধাপতে ॥ ৫ ॥ 
যে তু সর্ব্বাণি কর্মাণি মি সংসান্ত মংপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোঁগেন সাং ধ্যায়স্ত উপাঁসতে ॥ ৬। 


৫1 বাহার 'অব্যকত ব্রদ্দের আনক্তি পোষণ করেন, তাহাদের 
'্কষ্টিনতা অধীক কারণ দেঁছ্ধারীদের পক্ষে অবাক্ত গতিকে প্রাপ্ত 
ওয়া কঠিন। ঞ 

শর্ভিধাদ ভাঙ্। সাধনা যে স্তবেই আরস্ত হউক না) উহ! নিডদ 
হইতেই পাবেন না। উহা সণ স্তরের ইইবেই ) কিন্ত পূর্ণ বিকাশের 
স্তরে কেহই' পগুণ থাকিবেন না। গাঁ, হা) বিধু, শিব, লক্ভিত্তর 
্া ভ্রীকষ প্রদ্গিত বিশ্বরপ ? ইহারা ছাই ব্যাপক ও বিরাট ছউন 
না, ইহারা লগুণ ও "ক্রি বরহ্মের জীধৃ্তি। অনেকে মনে করেন 
্ঠি উপাপনাই বুঝি সগুণ বর্ম, এষ্টাগু ধারণা ভাত্তিপূর্ণ।  ক্রম- 
বিকাশের বিভিন্ন স্তরের অনুভুতি দে বিস্তারিত আলোচনায় 
দেখুন। কোন একটা স্তরের অনুস্ুতিকে আকড়াইয়া রাখিয়া 
'উহাকেই আত্মা মনে করা! অপেক্ষা ব্র্সাড়ীকেই আত্মা মনে কর! 
ভাল'। ফারণ ব্রন্গনাদ়ী সবগুলি সপ্ত স্তরে ও নিগুণ স্তরে ব্যাপ্ত 
'আবইন'। ৃ 

৬ ধাইীরা সমস্ত কর্ম আত্মাতে (আমাতে ) লংগ্প্ত করিয়া অনন্ত 
ধোগে 'মৎপরাম্নণ হইয়া আমাকে '(আত্মাকে ) ধ্যান 'কারিয়া! উপাসনা. 
করেন। 

;. শক্িবাদ ভাষ্ঠ। “সমস্ত কর্ম 'আত্মাতে ঈত্িত্ত করা মানে কি? 
স্ব খাফিলেই। কর্দের ধাইবৈ' ফেহইস্থাউর্তে গারেনানা। ' এই কর্ম 
শরীরকে কেন্ত্র বদ্ধিয়া হইলে (উহাতে "দীন!  ্রকারি ভরাস্তি' &রধং 





৩২২ দাদশোধ্ধযায়ঃ তক্তিযোগ: 


ভেষামহং সমুদ্ধর্ত। মৃত সংসার সাগরাং। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম ॥ ৭ | 


ময্েব মন আধংঘ্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যুসি ময্যেব জত উদ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮ ॥ 


'আন্গুরিকতা দেখা দিবে? কিন্ত এ কর্ আত্মা বা ব্রন্বনাড়ীকে কেন্ত 
করিয়া হইলে উহ্থাতে ভ্রান্তি বা আন্ুদ্ধিকতা বাধ! পাইবে। আত্মাকে 
আশ্রয় করিয়া দৈব সম্প্দগুলি ক্রিয়াশীল থাকে, অহংকে কেন্দ্র করিয়। 
অন্থুর সম্প্দগুলি সঞ্জীবিত হয়। এ কর্ম আমার নয়, ইহা ব্ক্ষনাড়ীর ; 
এইরূপ ধ্যান থাক প্রয়োজন। মৃত্যুর পর সব কর্থই ব্রদ্মনাড়ীর 
আশ্রিত দুগ্ধ দেহের সঙ্গে চলিয়া যায়। যখন জন্ম হয় তখন অনেক 
কর্মসংস্কারে জড়িত একটি জীবস্বাই গর্ভে আগত হয়। কর্শের সঙ্গে 
ভীবাত্বারই প্রত্যক্ষ সন্ন্ধ। শরীরের নঙ্গে কর্ণের সধন্ধ গৌন। 

৭। হেপার্থ! আমাকে (আত্মাতে ) আবেশিত চিত, দেই লব 
লোককে আমি ( আত্মা) লংসাররূপ সাগর হইতে অচিরাৎ সমুদ্ধরণ 
করিয়। থাকি ( থাকেন )। 

শক্কিবাদ্দ ভাস্ত। আত্মধ্যান সহ ও আত্মাকে কেন্ত্র করিয়া! কর্ণ 
করিলে কর্ণবন্ধন ও কর্মবেগ কমিয়া যায়। বিষয় ধ্যান সহ অহং 
ও শরীরনুখকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম করিলে কর্ণবন্ধন বৃদ্ধি হয়। 
ব্ন্মমাড়ীকে ধ্যান কর, এবং এ ধ্যানকেও ছাড়িয় দাও 'এবং মনকে 
একেবারে ফাকা করিয়া দাও। ইহাই আত্মধ্যানের প্রধান সংকেত। 
মন নিশ্চিন্ত হইব! মা মন ব্রক্ষনাড়ীতে প্রবেশ করে। 

৮ মন জামাতে (আত্মাতে )স্থির কর, বুদ্ধি আমাতে নিধি 
কর, এভাবে মন ও বুদ্ধি নিবিষ্ট করিলে মৃত্যুকালেও মন ও বুদ্ধি আমাতে 
নিবি থাঁকিবে। ইহাতে মংশর নাই। 


ঃ 12৬ ৮ উট 
শক্কিবাদ ভা গীতা ৯২৩ 
ক 


অথ চিত্বং সমাধাতুং ন শরোধি ময়ি ছিরস্‌। : 
জভ্যাসযোগেন ততে। মামিচ্ছাণত ধনগ্য় ॥ ৯৮ 


অভ্যাসেহপ্যসমর্থোইসি মকর্ম্ম পরে! ভৰ। 
মদর্থমপি কর্দ্মীণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাগ্স্য্ি ॥ ১০ ॥ 


শক্তিবাদ ভায্য। মন ও বুদ্ধি যদি একবার আত্মায় নিবিষ্ট হয় 
তবে মন ও বৃদ্ধি বৈষয়িক জগতে বেড়াইয়া আনন্দ কম পায়। মন 
আত্মায় নিধিষ্ট হইলে যে আনন্দ উহ্থার তুলনা! হয় ন1। বিষয় মনকে 
সেই দুখ দিতে পাবে না। কাদ্দেই একবার আত্মপক্ষ সুখ পাইলে 
স্বত্যুকালেও উহার স্থৃতি ধাকিবে। 

৯। হে ধনঞয়! যদি আমাতে চিত সির ফরিতে না গার, তবে 
অভ্যাসযোগ দ্বাবা আমাকে পাইতে ইচ্ছা ক্র 

শক্তিবাদ ভাব্ত। কিছুকাল চেষ্টা কি! সাধন! করিলে মনের 
গতি বদলাইয়া যাইবে । একবার গতি বদলার্টি়। গেলে তখন লাধাঁরণ 
রকমের সাধন! করিলেও চলে। এবং শেষ পর্যধর্ধ মন আত্মঘুখখীই ধাকিঝ। 
ষাইবে। রর ৃ 

১*। অভ্যাসেও তুমি অসমর্থ হও তক্েজাত্মার হইয়া কর্ণ কর। 
আমার জন্ত (আত্মার অন্ত ) কর্ম করিলে পত্র সিদ্ধিলাত্ত করিতে 
পারিবে। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। বিশ্বরূপ দর্শনে ইহা রি হইয়া! গিয়াছে যে দাস্মা 
বন্ুরবাদ ক্ষমা করেন না। নিজের চরিজ্রে অন্গুববাদ অনুশীলন করিবে 
না এবং সমাজেও অন্দুরবাদ প্রশ্রয় দিবেনা । 'এবং হতট। সম্ভব ত্রন্মনাড়ী 
বা আত্মজান পরায়ণ হইবে, ইহাই আত্মার কর্ম। অনাশক্তি বা কর্ধ- 
কল ত্যাগ কোন কাক্সনিক ব্যাপার নহে। তবে শৃশ্ভবোধ না জাশা পর্যন্ত 
ইহা! বুঝা যায় ন। 






অখেতদপািক হাস ই অন্যৌগসীজিভাদ:.. + 
, স্বর্গ উওর হতীাধান্‌ 115] দাত. 
ভয়ে হিজ্ঞানম্যাসীঁজি+উনীর্যানিং বিশিতে- 
ধ্যানাৎ কর্ম। ইনভাগিস্ত্যাগান্ছান্িরনস্তররম্ণ। ১২ 


:" “১৯ স্বদিআমাতে '(আত্থমাতে) ধু্ত থাকিয়1-কর্দ করিতে 'অসন্ত 
হও, উবে সমণ্ত কর্মফল ত্যাগ করিবে' এবং সংযত ইইখে | ৮1৮ 1.২ 

: "ফিতাদ ভাব্য। :৭বর্শখ কর্িষার পবনিগ্তিত্ত হইয়া 'যাওয়াই- ফাল 
স্তঠাগ* | যোগত্যাস ভিন্ন ইহা কি তাবে সম্ভব? অনেকে কার্ড কেন, 
আসক্তির দাসত্ব করেন, আবার “কর্দফা' ত্যাগ” 'করিলাম;' এই- 
ধধ কল্পনাও কয়েম।' ইহাকে কর্দফল ত্যাগ না ইলিয়। "পাত 
প্রবঞ্চনা বল! যায়। “অনালক্ক হইতে হইবে এবং 'কর্মাও ফিতে 
হ্ইদে”।ন্ই্ারই নাম বর্মফল ভ্যাগ। শভিযাদ গ্রন্থথিলি পাঠ করুণ, 
ত্য গীতা পাঠ ধরুন এবং মিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান'সহু উপাসনা 'কপ্ন। 
ছিায়ই গে. ক্রেমে "অনাসক্তির” 'মর্ম বুঝা! ধাইবে। শরীর ধঙ্কায় 
প্রেরণায় লমা রক্ষার প্রেরণায় এবং রাষ্ট্র ও ধর্রক্ষার প্রেরণা 
'আমরা কর্পা: করিতে বাখ্য' হই। ক্র্খের 'এই গ্বাভাধিক প্রেরণাকে 
কামর! বলপূব্বক' রুদ্ধ করিতে পাবি না। কাজেই দেখ! যায়, বর্ম 
আমাদের কবিতেই হইবে। কিন্তু কর্ম করিবার পরই মন একেবারে ফাক! 
থাফিদে। হইছহি কর্ধক্ষণীক্তযাগ। .বড়ীতে দয যতকণথাকে' ততক্ষণ 
সমী "লে । দম শেষ হইলে হড়ী বন্ধ হইয়া যায়। দম'থাক! ফাল 
কী নচধ'থাকা। ুস্থ দন্ধীর লক্ষণ নছে। টিক. এইয়প শরীরধানীরা 
শব্ধ করিবেন, ইহাও ুদ্থ অন্টিফের লক্ষণ, নঃহ। কর্খেবগধই মন 
নিশ্চিত ওনফাক! হইর যাইবে ।. ইহাই পু ওক্পাসথ "মনের লক্ষণ 

১২4 পক্সস্াস” হইতে এজান” ভ্রেঠ। জান হইতে “এখ্যাথী? 





রষ। যার অপেক্ষা টি ছরিজাডাল টি নর 
দ্। 

শক্িবাদ তান। এখানে, জাম মানে ফি? উ;. জান, ..দ্বামে 
“র্যা জ্ঞান” ধার তা়দাস আমি ছুরি বা আস্মুরিকতা 
কদ্ধিতে পাঁযিন।। গ্ষধার তাড়নায় জামাকে সাথ রক্ষার অনুকূল 
বত গহণ করিতে হইবে। রপ্য কর্ম, কষা +ক্্দ। বৈষ্ত কর্দ বা 
কায়জধীকর্দ, জবলয়দ, করিতে হইয়ে।. : সুপার . তাছনার, গাসি 
খৌরহিতধযবাধ।. গন্ধররার। পোষণ এবং প্রাইব: লীল! যাক সমাজ 
দলীবনফে বিশৃঙ্খল করিতে গাত্বি না) কর্ণার্রই স্বা্চাবিক বিজান 
যি আমার ভান] থাকে. এবং ব্র্গনাড়ী সন্ধে আমার মোটামুটী 
ধাবগা থাকে, পূর্ত ধোকে ব্িত অনু যোগ না করিলে 
চজ্সিবে। .. | | 
.. এব জান” হইতে দ্যা? তো । 
এবং গু আত্মা! ইহারা একই আত্মার রি 
বা জাগ্রত ধ্াকিবে। ট্হার নাম ধ্যান 


এইরূপ খ্যান প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে কর 
জান্ত্ব হপ্ন। কর্দের প্রেরণা থাক! শরীর নদের জন্ত স্বাাঁধিক। 
কিন্তু-কর্ম, কর্পা এবং করণে হখন একই : সাতার বিধাঁশ হহিনবাছে 
ঘোগদাকাও যখন ইহা জায়তবে আলিয়। গিয়াছে তখন কর্ণ শেখে মন 
গ্বভাবতঃ একেবারে ফাকা ও দিজীর হইয়া! গাইবে অর্থাৎ শুধু আন্মা 
ভি যখন. কিছুই থাকিবে বা তখন নতাই বরদফল ধাকেনা। : ফিশ 
ডারতে জা কাল ডেমোকেসী ও. কমু!মিষয়ের নাং. নিখখ্যান 
ভিড়িতে কর্ণযোগ প্রদিষঠায়- চে হইডেছে। হ্যাঘয়! খলি, উহার 











 জগাৎ। জয় বানু 


উই ছানোধখ্যায়। তকিখোগঃ 
- হেনা সর্ববভাদাং মৈএঃ করুণ এধ চ। 
নির্মমো নিরহক্কারঃ সমহৃ'খ নুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩। 


লস্ট লঙভং যোগী হতাম দৃঢ় নষ্ট: । ক 
মহ্যপিত মনোবুদ্ধিধ্যো মেভ: স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪॥ 


১৬) খিনি মর্ধতূতের প্রতি বিধেধহীম, সকলের গ্রতি মিত্রভাখ 
সম্পর, ঈকংঃলর প্রতি পয়াধান এবং যিনি “আমার আমার” ভাবন্ীন ও 
মিরহন্কার এধ হিনি নব ও ছুঃখে লমতা! সম্পন্ন এবং ক্ষমাশীল। 

শজিবাদ ভাষ্ঠ। খীহারা কুরাগের বক্তা আল্লাহ উপালন! করে 
না, কুরাণের ধক্ত! জাল্লাহ্‌ তাহাকে বিদ্বেষ ও হত)। করিতে জাদেশ 
দিাছেন। শজিখালী সমাজ ঘ্রঃ। যাহারা ছুই পয়সা উপার্জান 
করিয়া খায় কম্যুনিষ্টর! তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ শিক্ষা দেয় 
খৃ্টাম পাত্রীর তে! এমন হিন্দু মহাপুরুষ নাই বায় বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
শিক্ষা দেয় না। ' গীত ও হিন্দু ধর্শের শিক্ষা সপূর্ণনপে অন্য প্রকারের) 
গীতা ভুবালবাদ ও অনুবাদ চায় না ইহা সত্য কথ? কিন্তু গীনতা 
কোথাও . বিদ্বেষ শিক্ষা দেয় না। গীতা অত্যন্ত 'সাশ্চর্্য প্রকারের 
নীত্িযা সুলক পকিবাদীয গ্রন্থ। 

:, ৯) (জং) যিনি সন্ত; সদাযোগী, দৃঢ় ও নিশ্চিন্ততাবে সংবমশীল। 
বাহার. মন" ও তুদ্ধি আমাতে (পাত্বাতে) অপ্িত। যিনি আমাকে 
(াঙাকে) ভাগবালেম- তিনি আমার. (আত্মার) প্রিয় 1 

শক্তিধাা স্ডায়। এই অধ্যায়টির নামই উক্কিধোগ।: আমরা ধই- 
ই্বানেই ধশিযাছি জাক্কীফে' ভালবাসা ভক্ষিহোগ'। ' অস্থি .ধিলি 
- ীলিধাসেদ, তিনি বিশ্বকে ভালবাসেন । অঙ্গযনাশ এখউই ধর্ঘের অর্জ। 
যেহেতু অনুররা জীবের পী্ধমেধ “কারস! : আনম দহ শীষে হান, 


টিকবনিনল্রালিগূ্য নন্দী 
ার্য য়োছেখৈমূ্কে। যঃ ল চ মে জিয়ঃ% | 


অন্ধু়গণ এই নীতি গানে মা রাই বারা এলি হইয়া 
উঠিয়াছে । ও 

লস গানে তৃণ্ত। যাহার এক বক্ষ আছে জী লক্ষ চায় এফং 
উজ আন্গুরিক নীতি গ্রহণ করিতে ইনধাাত করে দা. ॥. মোটা 
অন্নে মোটা বে ও মোট! গৃছে সন্ত থাকিতে হইলে 'জী্ধীধ্যান 
পরারণ হইতে হইথে এবং বিষয় চিগ্তা -ত্যাঁগ করিতে ইইবে। 
মতাহীকোর নর্মে শোধণধাদী ধমীযা রাজা 'কযিতেছে। ' ভাবিগ্ধে 
শোষণবাদীধের রাজ্যাধীকারের লঙ্গে সঙ্গে সা ও জমীদার উচ্ছেদ 
বারা ভোটের প্রার্থীদের 'সীমা ধনীদের দো ন বদ্ধ করা হইয়াছে। 
ইহারা! জনতাকে পিক্ষ দিয়াছে £--মতাীক্য ৯ রে অর্বীকের 
তোট পাইতে হইলে যে পরিমাণ ধনব্যয় পিন উহা রাজা মীরার 
বা বাবসায়ীদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারু। এই দব কালকার- 
বাদীর দল ভারতে সিংহাসনে বিনা প্রথমেই রী ও রাজাতার উদ্দেদ 
করিয়া নিজের প্রতিছন্থগণকে উচ্ছেদ ক ছে। এখন ধনসামোর 
নামে (কমানিষই্ই) বিষয় ধ্যায়ীরা রাজ্য ক্রিয়ার চেষ্টা করিতেছে 
বাহার! আব্মধ্যান পরায়গ ও লংযত নছে' হারা কিন্তু বিশ্বারযোগ্য 
লোক নহে। বিষয় যা য্যাবসারী, এবং বিষয় ধ্যানী কমানি দে র্‌ পাম 
কাহার দুখ বা শাস্তি দিতে শক্ষি রাখে না। উহাদের শাসন, অপু- 
বার্ধীয় ক্ষত্রিয় শালন হইতেও মিষ্ট ধরণের _শালন ছাইকে। যাহ) 
আত্মার শরির নয় উহা কাহারও প্রিয় নয় উহা কাহারও প্রি ছুই 
না। 2 
৯৫। এরর. রিট রেছই উদ্বেগ বা রি ফ্‌রে রা 










৩২৮ ছাদশোহ্ধ্যায় ভক্তিযোগঃ 
অমপেক্ষ চিক উদাদীনো গতব্যখঃ 
সরধ্বারস্ত পরিত্যাগী যে! মন্ঠ্তঃ সমে-ভিয়ঃ 1১৩ ॥ 
যেন. ভয়তি ন ছে ন শোচতি ন কাল্ষতি। 
শুভাণুত পরিজ্যাগী ভক্তি্গান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭।। 
এধং ধিনি জগতের কাহার নিকট সংকোচিত নহেন/. হিনি ছা) ক্রোধ। 
শ্ডিধাদ চ্কাক্ত। আত্মাকে ভালবানিলে; তাহার মক্ষোচ কোথায় 
থাকি? আত্মাকে ছিনি ভালবাসেন তাহার নিকট লোকের সংকোচ 
ন! থাকাই স্বাভাধিক। যদি আত্মার (প্রি ব্যক্িবক কেহ সংকোচ 
করেন তীহাফে অন্থুর বা অপুই লক্ষণ ভিন্ন কি বলা যাগ? 

১৬। যিনি অপেক্ষাহীন, ধিনি পবিজ্লে। যিনি কর্নগ্ষ। যিনি 
উদ্নাপীন) যিনি বাধাহীন, ফর্্ারভতাগী এবং ধিনি আমার ( আত্মায়) 
তক তিনি আমার প্রিয়। 

শক্ষিবাহ ভায্। অনপেক্ষ মানে, মানুষের, পাহার্ঘ্ের বা জ্ব্যাফির 
ভাবযোধ না করা। দক্ষ মানেই কর্ণদক্ষ? কর্পকাততর ত্রন্ধজান 
কোন মুক্তির লক্ষণ নহে তাই ইহাদের গ্রতিপদে অপেক্ষ হইতে হয়। 
ছার! সেবকেরও দাসতুল্য। সর্ধারস্তপরিত্যাগী কথাচী গভী় 
উদ্দেপ্ত ধ্যাপক। ব্রহ্মজানী মহাপুরুষগণ নূতন কর্ণ আর্ত করেন 
না। ভাহার পূর্ব জন্মের আরপ্তক়ত কর্ণের শেষ করেন। এই কথার মর্ম 
সীর্ধারণ লোকে বুঝধিষে না। তাহায় লব কর্দ সবই প্রেরণার কর্দ। 
ধার শোকে ক আত্মার উপর হাহাদের হায়ের টান জাছে তাছাদের 
লক্ষণ বলিতেছেন যাহারা অনুর লক্ষণ লইয়া থাকিতে চাক্জ তাহাটার 
কর্থাও“"যাধে' দীর্ষে বলা হইতেছে। বিস্তারিক নুর লক্ষণ ১৪শ 
কহ্যায়ে ধলিবেম 
1” ৯) ' ছিনিজীনশ বা! বিহেষ'ফযেধ জা) ছিছি সাধ ধা লাশ ফরেন 


. প্িবাদতাগীা, .. টি 


পদ পন নি মানাধমানয। 
| শীতোফ নখ ছাখযু লং সদ স্জ বিজিত; ॥ ১৮, 


নিশান দো যেন কেম টিং ছানা 
'অনিকেড: স্থির মতি রিমন মে রি নর ১৯ প্র 


না|!) হিনি শুভ এবং অপ্ততত্ধযাগী : বিনি আতকে গগাসধাসেন। 
না মার) সু 

৯৮ তিনি শক্র ও মি, যশ ও অথশে সত: ও উঞ্ণে ৮১, 
ছে গমান এবং বিনি আপক্তি হীন | 
| শক্তিবাদ ভায। শক্র মিশ্র সমানে 7 ধা 
ঘি মিত্র আলন দেওয়া হু হয় তবে শক্র কি' হা 
পক্তিবাদীর নকলের সঙ্গে শভিবণীয না | 
ইহাই শক্র মিত্র সমান দেখা । শক্ত দিতে; রি 
নয় যে অর্জন স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া ছর্ষেযাধন পতি 
ুরববলবাধীব! বলিবেন-_“আমবা শ্তিবারদী ুর্্বল ধার্মীদের বাড়ী 
ছাই টা! আদায় করিব, এবং জা ্ বাড়ী থাই লাহাথ 
দি শক্ত যি মান দেখার ইহার অথ 


তো আং বুক রি নং 
রা চি চা সন. বি: 


[0৭ 


খানে দা ফান হও ডং হারা দি টা, দু 
তাহার! গা রা বা. "সমাজের মাধী' তাক) ধা 
আমাদের কি হয়? আমরা টা রহ করি ইহা সত্য বা, কিন 
তাহাতেও আ আমাদের আসক নাই | 


১৯। হ্নি নিশ্মা ও | সবিতে, জ্বিভলিত,। রাত্যে থতনত 















দেখার ইহাই: অর্থ 





৬৬, দ্বাদশোহধ্যায়; ভক্তিযোগ: 
যে তু ধরাসৃতমিদং যথোক্তং পর্টপাসতে |) 
শ্রদ্ধধান! মংপরম। ভক্তান্তেইভীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ । 


কিছু বলেন না। নি অনিকেত হাছার মন্তবাদ স্থির এবং যিনি আত্মাকে 
ভালবাসেন তিনি আত্মার প্রি |. 
শকিবাদ ভাষ্য । হুর্বলবাদ। অনুরধাদ অথবা শক্তিবাদ্দ ঘেকোন 
মতবাদই তুমি গ্রহণ কর না, উহাকে কর্মক্ষেজে দাড় কদিতে হইলে 
নিশ্বান্থতির মাথাটী খাইতেই হইবে৷ নিশ্দান্বতির কথাটা বাদ দিলে 
বাকী নবগুলি লক্ষণই শক্তিবাদীয় লক্ষণ। বেদে জাতীয় লোকদের 
বাড়ী ঘর নাই ইহ! সত্য কথা, কিন্তু ওদের পুটলা পুটলীই ওদের 
বাড়ীঘর। একটুকরা স্তাকড়া পর্য্যস্তও ওর! ত্যাগ করিতে পারে না। 
আঁলল বাড়ীঘর হইতেছে “মোহ” । মোহ না থাকিলে বাড়ীঘর 
থা কম্াও থাকে ন1। 
২ খীহারা এসব অমৃতময় ধর্মকে যথা যত ভাবে. অঙ্গদরণ 
করেন, আত্মায় শ্রদ্ধা (ভালবাসা ) রাখেন এবং আত্মপরায়ণ হন, 
তাহারা আমার (আত্মার ) অত্যন্ত প্রিয় হুন। 
শক্তিবাদ ভায়। আত্মাকে, সত্য সত্যই জীবনের কেন্ত্রে স্থাপন 
কছদিলে এ সব খণগুলি তাহার, চির প্রতিফলিত হইবে |. বাহার 
কচির নামে আতসপ্লবঞ্চমা চাহেন মা, কাহার 'নিশ্াই আন্ধার 
( রুফের ) প্রিয় ইক যে. কৃত দুখ, উহার স্বাদ খুঁবিতে রি 
ইতি জীম্হাভারতে শত সাহজ্্যাং সংহিতায়াং বৈযাদিক্যাং ভীনম 
রনি জীমদ তগবৎ গীতান্ধু উপনিষূক্ ব্রহ্ম বিত্তান়্াং যোগশাঙ্ছে 
বরীষকাঞ্ছুন সংবাদে ভক্তি যোগঃ নাম দঘাদশোহধ্যারুঃ | ১২ 
_. ইডি প্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাবীশ ও 
শ্ষিবাদ বর্তক বারী সত্যাম পরখ লিখিত ঃনভিবাঁচ ভান? । 





ব্রয়েদশোহ্ধ্যয়ঃ 
' ক্ষেত্রঙ্ষেত্রজ বিভাগ যোগ: 
অঞ্জুন উবাচ 
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্জ মেবচ। 
এতঘ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জেয়ং চ কেশব ॥ ১। 
ভরীতগবানুবাঁচ 
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্র মিত্যভিীয়তে | 
এতদ্‌ যে। বেত্তি তং প্রা কে তি তদ্ধিদঃ.॥ ২ ।। 
ক্ষেব্রজ্ধ্চাপি মাং বিদ্ধি স' ৃ 
ক্ষেত্র ক্ষেন্রতয়োজরানং হতজ যত্তজ জা তং মম ॥ ৩ ॥। 





১। অর্জুন বলিলেন-_ হে কেশব। প্ররীড়ি পুরুষ। ক্ষেত্র; ক্ষেত্র 
জান এবং জেয় কি? আমি এসব জানিতে রা করি। 
২। জ্ীতগবান বলিলেন--হে কোর! এই শরীরকে ক্ষেত্র 


বলে। এই শরীরের ধিনি জ্ঞাতা তাত তাহাকে ক্ষেত্র 
বলেন। : 


ও। হেভারত| সমস্ত ক্ষেত্রে সামাকেই'( আত্বাকেই ) কষে 
বসির জানিবে। ক্ষেত এবং” কৈজের থে জান নি শাহাহ গে উহাই 
টিক ক জান। পু 

"*শক্তিবা ভা়। ওুধু শরীর লইয়া যে জাম উহা আংদিক জ্ঞাম। 
আবার শরীর হীন গুধু আত্মা সবব্কীয় জান অসভ্য ভারতীয় জান 
খরাতে উভয় প্রকারের জামকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভাবতীয় জান 
ধারা ও কর্ধ বিজঞানে জড়জান ও চৈজভজান ভঁইই গান পাইয়াছে। 
খৃষ্টধর্ ও ইসলাম ধর্ধে না আছে শরীর জান জা আছে জধ্যাত্ব- 


৪৩২ অ্য়োদশোধ্ধ্যায়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ বিভাগ যোগ: 


তৎ ক্ষেঅং যচ্চ যাদৃক চ যন্ধিকারি যত্তশ্চ যত । 
স চ যো যং প্রভাবশ্চ তং লমাসেন মে শুগু॥ ৪ ॥। 


জান। আধুনিক তোগবাদী মতবাদে শরীর জ্ঞানের সামান্য অংশ 
স্থান পাইয়াছে। মনে! বিজ্ঞানের ধাধা এ! পালোচনার চেষ্টা 
করিতেছেন মান । মনে! বিজ্ঞানের কথা বুঝিবার জ্বন্ত আমরা! 
সফলকে ক্রমধিকাশ পড়িতে বলি। শরীরজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এ 
ছুইএর নামাঞ্জন্ত হীন সমাজবাদ মানবের মঙ্গলের কারণ হয় না। 
আমরা ডেমোক্রেট ও কমু[নিষ্ঠগণকে ' শক্তিবাদ বুঝিতে বলি। 
আত্মজ্ঞানের অভাব ডেমোক্রেট ও কম্যুনিষ্টদের কর্ণার! বিশ্বের 
কোনই মঙ্গল হয় নাই। এছত্তই শক্তিলাতের পূর্ব্বে এরা যাহা 
বলেন শক্তিলাভের পর উহারাই নিজেরা উহায় বিপরীত আচরণ 
করেন। রাজ্য করিবার জন্ত ইসলাম্‌ আম্নাহ ররা্য করিতে বলে এবং 
কুরাণে অবিশ্বাসী্ণকে হত্যা ও উৎসল্প করিতে বলে। ডেমোক্রেটর! 
ধনীর রাজত্ব স্থাপনার জন্ত প্রগতির নামে রাজা ও জমীদার উচ্ছেদ 
করিয়া নিজের! নিষ্ক্টকে ধন ও রাজ্য ভোগ করে। কম্যুনিষ্টরা 
সাম্যবাদ ও বিশ্বকল্যাণের নামে ধনীর উচ্ছেদ করিয়! কিছু মানুধ শাসন 
গুখ্ভোগ করে। বিরুদ্ধে কেছ কিছু বলিলে তাহাকে : পরকালের 
পঞেপাঠা ইয়া বে ফেমাকেট্র করি ধাযীদের প্রতিবার” বিয়ার 
শক্তিদেয়। ইহার কারণ এরা ভাল ভাবেই জানে যত়ট] সর্রত্যা় 
করিলে ভোটে. দবরী হওয়া যায় উদথা হ্যয় করিবার শি ধনী, নিন অন 
দূলের মাই। বিশ্বকল্যাণের নাম করিয়া লক্জাও মনুম্তত্ের মাথা খাইয়! 
রাঙ্গ্য কৰা! .ও পীড়ন দই দিন শেষ হইবে যে দিম জড়জ/ন .ও 
আনজানের ভিদিতে াষ্ট্রবাদ, সমাববাদ ধর্ঘ এই বিশ্েসান:গ্যাইবে। . 
৮ ৪$ গলেই ক্ষেরটা কি) উহার বিকার .কিরপ। এ সংঘ্ম কিয়াগ 


" শক্তিবাদ, ভাহ্য গীত! ? ৬৩৩ 


খবিভিবহ্ধ। গীতং ছন্দোভিধিবিধৈঃ পৃথক। .. 
র্স্ত্র পদৈশ্চৈব ছেতুমস্টিবিনিশ্চিতৈঃ |, ৫ | 


এবং উহার প্রভাব কিন্বপ, লব আমার.মিকট সংক্ষেপে শ্রবম কর। 
শক্ষিবা? ভায়ু। ক্ষেত্র। ক্ষেত্রের বিকার) বিকারের সংযম এবং 
উহার প্রভাব কিরূপ, এ দব জানিলে ক্ষেত্রকে জানা হইবে। 
বিস্তারিক আলোচন! পরীর নিজেই করিতেছেন। শরীর ও মনস্তব 
সন্ধে এই অধ্যায়টী যেরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন, বর্তমান 
বুগের বিজ্ঞানকে সেখানে গৌছিতে হইলে ভাহাকেও আত্মধ্যানে মন 
দিতে হইবে। 





তত্ব গান করিয়াছেন। ব্্ধ শুর পদে পা যুক্তিবাদের তিথিতে 
ইহ! গরু করিয়াছেন। 
শক্তিবাদ তায়। এখানে সংক্ষেপে ্ীকঁধবীর তত বলিতেছেম। 
কিন্তু এই তত সম্বন্ধে খবিগণ বেদের ম্ে উক্রক্ম হুর গদে অমেক 
আলোচন! করিয়াছেন। উদ্দেশ্ত এই, ধীঁছায়। বিস্তারিত জানিতে 
চাছেন হারা উক্ত গ্রস্থাবলী পাঠ কছ্ছিবেন। পৃধিবীর মধ্যে এক 
মাক ্ বঙ্গিতে পাবেন, 'ভাহাদের ধর্ম যু্তিবাণের ভিডিত্ে 
গরতি্ঠিত।" "বুধ করা পাপ নয়” : এই নীর্ভিকে গতি “দিষা্ সন্ত 
শীকৃফ হেরণ স্ততৃজান ও ততৃবিজনি প্রতিষ্ঠা দান করিলেন, 'পৃধিবীর 
ফোন 'প্রন্থেই উহার তৃলনা নাই ।: জার্মানী থে ভুইটী' বিখযুখের' 
আরম্ত করিয়াছিলেন, উহাতে জড় শক্তির অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা 
দিছিল । মহাভারতের খুদ্ধের স্বপে গীতাকে আমরা পাইয়াছি। 
গীতার শ়িষাদ কর্ণবিজ্ঞান পৃধিষীকে তাই শাস্তি ও তৃঙডি দিতে 
গারে। জড় শক্তির এমন শক্তি মাই যে বুদ্ধি ও. মনের থান্য দিবা 


৩৩৪ অয়োদশোহ্ধ্যায়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রঞ বিভাগ যোগঃ 


মহাড়ৃতান্তহষ্কারে। বুদ্ধিপবব্যস্ত মেব চ1 
ইন্জরিয়াদি দখৈরং চ. পঞ্চ ডেন্িয়গোঁচরাঃ। ৬: .. 


মানবে পূর্ণমানব গড়িতে পারে। গীতার দেই শক্তি আছে। 
মহাভারতের মু দিব্যা ও গীতার জান ছুইই দিয়া গিয়াছে। 
হিন্দুরা দিব্যান্্র ভুলিয়া! গিয়াছে) কিন্তু গীতা ভুলে নাই। আমবা 
ভারতকে বলি। দিব্যানতর ও গীতার শদ্ষিবাদীয় নীতি তোমাকে ও 
বিশ্বকে তৃষ্ি দিতে পারে। বিশ্বের খুষ্টাম রান্াগুলি ধুষটধর্মকে নিখে 
প্রতিষ্ঠ। দ্রিবার জন্ত এ্রতি ঘংসব শত শত কোটা কা ব্যয় 
করিতেছেন। কিন্তু হিন্কুরা নবীন বিশ্বকে কি দিয়াছ? তোমরা 
আজ অহিংসার কথ! বলিতেছে, উহার মুল্যকি? তোমরা অহিংসার 
অনুদ্রণ করিয়! প্রতি শত ২* জন বর্বরের নিকট মাথানত করিয়া 
দেশ ভাগ করিয়াছ ও দেশের সর্বনাশ করিয়াছ। তোমর। ক্ষখায়্ 
কথায় ভুত্কুক্ষিত জনতায় বন্দুক চালন! করিয়া অহিংসা যে অকেজো 
নিজেরাই উহার এমাঞ করিতেছ ও নির্লজ্জের মত বিশে ক্মছিংসার কথা 
প্রচার করিকেছ। হোমাদেঘ এ সব কথার মূল্য কি? গীতার ধর্ম, 
গীতার সমাজ ও খীতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রবাদ অথ ভাবে স্থাপনা কর 
বং. বিশ্বকে মহাভাবঞ্ডের দিব্যাঙ্র (এটম বম) ও গীতার, ভিত্তিতে 
পরয়স্থর গায়ের নীতি গ্চার.; কর ফলে. রিশের মল আছিবে। 
ফোমছাযে নীতি খ্রহণ..করিয়া প্রতি শত ২*টা বর্ধার্র মিরা 
১3 নারাজ ্কারতকে অরক করির্া। এ. বিশ্বে উদর না কি 
গাছে? 


৬. (পঞ্চ) মহাস্ছৃত। সা ্ অবাক, গাল হা, 
রর ভাস্ক। মহত কি আব, তেজ) অরুৎ। র্যোয় ॥ 


শড়িযাদ ভাষ্য দীতা ' - ৩৩৫ 


ইচ্ছা দেষ: সুখং হখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃত্তিঃ | 
এতৎ ক্ষেত্রং লমাসেন স্দিকা রমুদ্ধান্থাতং ॥ ৭ ॥ 


অহংকার ুব্যভিবোধ। একই আত্মা ব্যাপ্ত; কিন্তু জীব নিজেকে 
স্বতজ্ বোধ করে) ইহার মূলে এ “অহং” বিদ্তমান। অহং গ্রন্থি ভে? 
হইলে ব্যাপক ছত্মবজান স্থামীভাবে প্রতিঠিত হয়। বুদ্ধিস্মবিচার শক্তি, 
বিবেক। অব্যক্ত- অব্যক্ত একটী তত । জিগুণের সাম্যাবস্থায় নাম 
অব্যক্ত বিস্তারিত ক্রমবিকাশে অষটব্য। দশ ইন্জিয়স্বাফ) পাঁণি। 
পাদ) উপস্থ ও গুহা? চক্ষু) কর্ণ, নাসিক) খিদা ও স্বক। ইন্জিয় 
গোঁচরস্ গন্ধ) বস) রগ) ক্পর্য ও শব । এখান সাংধ্যের ২৪ তত্র 
মধ্যে ২গটীর কথা আছে। “চিত্ত? ততটা হইল ২৪ তত ক্য়। এখানে 
বুদ্ধি মানে বুদ্ধি+চিত্ত। এখানে ২৪ট তত টমটিতৃত জীব শরীর বা 
ঈশরীয় রূপ প্রায় এক বথা। অহং তখন কর্তৃত্ব করে তখন 
উহার নাম হয় জীব শরীর। বট তত্ব উপর 
অহংহীন চেতনা (আত্মা) কর্তৃত্ব করি উহার নাম হয় মায়া 
উপহিত চৈতন্ত। শরীর বা ক্ষেত্র বলিতে শ্রীকৃ্ষ এখানে যাহা 
বলিলেন, উহাকে বুঝিতে হইলে প্রচুর “পস্যার প্রয়োজন। দেখা 
ধাইডেছে। রাজা ঈশ্বর বররদেরই একটা বিয়া অর পরবতী মৌকে 
১০০১ ভাবেই পীমাবধী কর হইছে+* জমির 





৭৭1 ধা, নার পংঘাত) টেভমী) পতি অপ 'ক্ষেজ 
লক্ষণ সংক্ষেপে ও বিক্ষার সহিত বল! হইল। 

শক্তিবাদ ভায়। পূর্ব ফ্লোকে যে পব ক্ষেত লক্ষণ বলা 
হইরাছিল উহাদের লঙ্দগে এই গ্োক বদিত ক্ষেত্র লক্ষণে 
জীবঙ্ষেত্র লক্ষগ ধলা যাঁয়। এখানকার -৭চী লক্ষণ বা! ছিলে পৃ 


৩৩৬  অ্রয়োদশোধ্ধ্যায়; ক্ষেঅক্ষে্রজ বিভাগ যোগঃ 


শ্নোকে বণিত ২৬টী লক্ষণ ঈশ্বরীয় লক্ষণ মাত্র । সে অবস্থায় পূর্ধ্বোক্ত 
২৩চী লক্ষণের মধ্যে "অহং” তকে ঈশ্বরাপ্রিত «অহং ধরিতে 
হইবে। এই অহং এর কর্তৃত্ব অতীব সীমাবন্ধ। যাহা হউক অহং 
এবং এই ক্লোকে বণিত' ইচ্ছা ধেষ আরদির সমষ্টিই ভীবত্ব। এই ছুইটী 
ক্লোকের জান লাভ করিতে হইলে অনেক দিন ধৈর্য ধরিয়া সাধন! 
করিতে হইবে। গীতার মতে ইহাদের জানই ক্ষেত্রজ্ঞান। 
ইহাদের জানই (ইহাদের স্বরূপ উপলদ্ধি) জাত্বার স্বরূপ 
উপলব্ধি বা জান। ধীহাদের সেই জ্ঞান হইয়াছে বা হইতে পারে 
কাহাদের লক্ষণ এর পরের €টী গ্োকে বলিতেছেন । 


ইচ্ছা, দবেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি ইহা জীবত্তের 
ধর্ম। ইহার! কেবল ব্যাক্তি জীবনেই সীমাবদ্ধ নাই? ইহার! লমাজ 
জীবনেও রহিয়াছে । কারণ সমাজ ব্যাক্তিদের সমষ্টি। ইচ্ছা মানে 
আশা; ছুই একজন জ্ঞানী ভিন্ন ইহা সব মানবেই বিদ্মান। এই সুখ 
ও আশার নেশা এবং দুঃখ ও বিদ্বেষের উষ্কামী দ্বারাই ডেমোক্রেশীর 
দল রাছার শাসন উৎসন্ন করিয়াছে । কাফেরের ধনে ধনী হইবার 
ইচ্ছ। এবং কাফের আল্লার শত্রু এইরূপ বিদ্বেষ উষ্কানী দ্বারা ইসলামীরা 
বিশ্বজয় .করিয়াছিল। কানিষ্টরাও ধন বৃদ্ধির আশা এবং উহাতে 
সুন রদ্ধি একং। কীবং, ধনীয়ের উচ্ছে? ও নুখীকের বিদ্বেষের হ্থিতিএহণ 
করিয়া আজ বিখবজয়ে বহি "হইয়াছে “একাল মাছকে, পামরা- 
মঘি জীবত্বের এই প্রাকৃতিক মনোবিজানকে.ভিত্বি, করিষ্? গড়িয়া লই 
এবং ডেমোক্রেট শান, এবং কুরাণ বা! কমুযনিষ্টবাদের ভিত্তিতে প্রচার 
ও সংগঠন চালইতে থাকি, তবে শীদ্রই সমাজে ইহার প্রতিক্রয়া দেখা 
দিবে। তাহারাও সক্ষম হউক বানা হউক আত্মরক্ষার পথ বাহির 
কষ্িবে, এইভাবেই সংঘাত হথটি হয়। ইচ্ছা। দ্বেষ) দুখ, দুঃখ ও লংঘাত 


শকিবাদ ভাব গীতা ৰ ৩৩৭ 


অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস! ক্ষাস্তিরার্জবমূ। 
অ[চা্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যযমাত্ববিনিগ্র্থ; ॥ ৮॥ 


কে বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তিকে জাগ্রত রাধাই “চেতনা” । ধৃত 
মানে ঘটনার গরষ্পর! ও সংঘাতের উতানপতমের শ্মতিকে চিত্তে ধরিয়া 
রাখার শক্তি। এই ধৃতি না থাকিলে সংঘাত চলে না। যখন ব্যাক্তিতে 
ব্যাক্তিতে ঝগড়া! হয় তখন নংধান্ত ও তির পরম্পর] বুঝিতে চাও তো 
দুই পক্ষেই আলোচনা কর। দেখিতে পাইবে ছুই, দিকেই বিরাট 
ঝগড়া! ও মন কষাকষির কথ! বিদ্যমান. 

স্বামী স্ত্রীতে যখন মন কযাকধি হয় তখন খ্বৃতিষ্থিত শত শত ঘটনার 
জাগরণ দুইএর মনের মধ্যেই জাগ্রত হইতে থাকে এবং সংঘাতও 
ভয়ঙ্কর হইয়া হইয়া! উঠে। জীবদ্বের হীন ধর্মকে রাষ্ট্রবাদে রূপাত্তরিক 
করিবার জনক যে সব অন্গুরবাদ বিশ্বে চলিত আছে, উহাদের মংধ্য 
ইসলাম, ভেমোক্রেশী ও কম্যুনিজম শ্রেষ্ঠ । বদের মধ্যে উচ্চতর ও 
মহান ধর্মকে রাষ্ট্রাদে রপাস্তর করিবার স্ব ধংঘাত। বেদ উহার প্রতি- 
ষ্াঁতা। গীত! সেই মহান মতবাদের তা । শক্তিধাদ আজ সেই 
মতবাদের ভিত্তি দান করিয়াছেন। এসো ভারত, এসো! বিশ্ব শক্তিবাদ 
বুঝ, গ্রহণ কর, ইহাতে প্রবেশ কবর, ইহাকে স্থাপনা কর) মিজের 
লৌকিক কল্যাণ ও আত্মকল্যাণ গ্রহণ কর। 

৮। অমানিত্ব, আস্তিত্ব। অহিংসা, ক্ষান্তি। আর্জবমূ, গুরুসেবা। 
শৌচ, হ্ৈর্ধা, আত্মসংযম। * 

শক্তিবাদ ভা্ব। আত্মাকে যাহারা জীবন কেন্ত্রে স্থাপন! করিয়াছেন 
তাহাদের স্বভাবে ৮) ৯। ১০) ৯১) ৯২ এই পাঁচটা ক্লোকের গুণ 
বিস্ভমান। অনুর চরিত্র ইহার বিপরীত হয়। আমি একটা 
প্রকাণ্ড, মান্য, আমাকে মান দিতে হইবে। যেদিবে না,সে আমার 


৩৩৮ অয়োদশোধ্ধ্যায়। ক্ষেত্রক্ষেজ বিভাগ যোগঃ 


শক্র এবং বিশ্বের শক্র । জনেকের বাড়ীতে আত্মীয় বিশেষকে ব! ব্যক্তি 
বিশেষকে উৎপীড়ন করিবার জন্ভ জাবার বিশেষ আইন আছে। 
অনেক ক্রান্ধণধাড়ীর ধার দিয়া জুতা পরিয়া যাওয়া অব্রাহ্মঃণর পক্ষে 
অপরাধ জনক। অনেক স্থানে অব্রাঙ্গণের জন্ট ভিন্ন পথ পর্যন্ত প্রন্ততত 
হইতেছে। পল্লী পাঁচটা ছোকড়া একটা প্রতিষ্ঠান করিলে উহাতে 
তৎক্ষণাৎ কিছু আইন কর! হয় এবং উহার বিবরীঘ আচরণ লইয়া 
ভীষণ মন্লযুদ্ধের সুত্রপাত হপন। অনেক সাধুর সামমে কোন গৃহী 
যদি পা তুলিয়া! বসেন তবে সাধু তাহাতে অপরাধ নেন। সাধুব 
সম্মান ও আশ্রমের পবিদ্তরতা হিন্দুদের ধর্পের অঙ্গ । হিদ্ুমাজ্েই 
উহা পালন করিবেন। ইহা লইয়া "অমানিত্ব” ফলাইবেন না। 
অহিংসা। সমস্ত জীবে আত্মা বিদ্ধমান। কাজেই সকলের প্রতি 
সন্ত থাক! প্রয়োজন। কেহ মাং আহার করে বলিয়া নিষ্ঠুরতা 
সহ হত)! অবাঞ্ছনীয়। শস্য ও বৃক্ষার্গিরাও জীব । এ জন্ত হিংসা ভিন্ন 
শরীর যাক! নির্বাহ হয় না । পাত্তিক আহার শবীরের পুষ্টির জন্ত বেশী 
উপযুক্ত। একই দেশের রাস ও তামাস আহারাীদের অপেক্ষা সাত্তিক 
আহারীদের শরীর বেশী সুস্থ ও পুষ্ট এবং তাহাদের ধৈর্ধ্য ও কর্মপটুতা 
বেশী। বৌদ্ধ হিন্দুদের সার্তিক রাজপ ও তামস বিচার কম। তাহারা 
গোহত্তযা না করিলেও কধাই কাটা ও মৃত গরুর মাংল আহার করিতে 
ইতত্তপ্তঃ করে না। অহিংসাবাদী বৌদ্ধদের অগেক্ষ] সনাতনী হিন্দুদের 
মধ্যে নিরামিষ আহারীর সংখ্যা অনেক বেশী। বঙ্গবাসীরা অত্যন্ত 
নিষ্ঠুরের মত কচ্ছপ জাতীয় জীবকে হত্যা করিয়া তাহার মাংসাহার 
করে। মুসলমান ও থুষ্টানগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মত পেচাইয়া পেচাইয়া 
খাঁগ্ত জীবগণকে হত্যা করে। চীনারা তো নিষ্ঠুর হত্যায় বিশ্ববিখ্যাত । 
আত্মচিন্তায় অত্যন্ত হিন্দুদের চিন্তশীলতা ও মনুয্ত্ব অন্যান্ত সমস্ত মানব 
হইতে উচ্চপ্তরের। পৃথিবীর পব মানবের ইছা শিক্ষা কর! কর্তধ্য। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত! ৩৩৯ 


ক্ষান্তিশকোন একটা ঘটনাকে কেন্ত্র করিয়া অশান্তি হইলে উহ! 
মিটাইয়া লওয়াই ক্গান্তি। কিন্তু অন্রবাদীরা ঝগড়াকে বীচাইয়া 
রাখিতে ভালবামে। এ জন্ত কোন ঘটনার মীমাংসা ও ক্ষান্তি হইলেও 
উদ! লইয়া উদ্কানী দিতে ছাড়ে না। কোন কোন জন্তুর 
অন্যায় কবিয়। তৎক্ষণাৎ ভাল মান্ধুষ সাজে এবং উহাতে ক্ষান্তি আনয়ন 
করে। কিছুদিন বাদ ওরা আবার অন্ত একট] অন্তায় করিম! বসে। 
ওর! এভাবেই আন্থরিক শক্তিতে শক্তিমান হয়। কাজেই অন্ুর- 
বাঁদীতার প্রতিশোধ ন! লইয়৷ ক্ষাস্তির উৎকর্ষ কর] বিপজ্জনক হইবে। 


আর্জসসরলতা। অন্দুরবাদীর! কখনও সবল হয় না কাজেই 
অসুরের সঙ্গে সরলতা বিপজ্জনক | গুরুর নিকট সরল না হইলে জ্ঞান 
হয় না। 

আনার্ষেযাপাসনা _ গুরুসেবা। শক্তিবাদী গুরুসেবা ভিন্ন জ্ঞান লাভ 
অসম্ভব। বহুদিন শক্তিশালী গুরুর সংশ্রবে দা থাকিলে অন্ধুর চেনা 
যায় না এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি হয় না। 

শোঁচ_পবিজ্রতা। পৃথিবীতে হিন্দু ভিতর কোন জাতিতেই শোঁচ 


ব্যবস্থাই বৈজ্ঞানিক নহে। অন্ুববাদীরা শোন মানে না। 
হ্রয্য হঠাৎ একটা কিছু করিতে নাই। ভাবিয়া! ও শক্তির 


গভীরতা বুঝিয়! অন্থুরের বিরুদ্ধে কাজ করা! প্রয়াজন। জ্ঞানের পথে 
সময় সময় ভয়ঙ্কর জটিলতা দেখা দিবে, সে লময় ধৈর্য্য হারাইয়া চঞ্চল 
হইলে জটিলতা বৃদ্ধি হয়। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহ সময় 
কাটিলে আপনিই সহজ হয়। অন্থুরবাদীবের ধৈর্য কম। চূর্ব্বল- 
বাদীদের স্থৈষের অভাব নাই, কারণ ইহারা ভাল ভাবেই জানে 
তাহাদের ইহকাল ও নাই পরকালও নাই। ইহারা. তামসিকতা ও আত্ব 
প্রধঞ্চনায় মহাসিন্ধ। 

আত্মবিনিগ্রহ শু সংষম ৷ যবনবাদী অন্থরদের সংঘম রাখার বালাই 


৩৪০ অ্রয়োদশোধ্ধ্যায়ঃ ক্ষেতক্ষেত্রজ বিভাগ যোগ: 


ইন্জিয়ার্থেয়ু বৈরাগ্যমনহষ্কার এব চ। 
জন্ম মৃত্যু জয়! ব্যাধি ছুঃখ দোষাম্ুদর্শনম্‌ ॥ ৯ ॥ 


মাই। নারীকে আগত্বের মধ্যে পাইলে তাহার সর্ধবনাশ করিতে এদের 
বেশী সময় লাগে না। বাবণের বাড়ীতে সীতা ৩ যাস ছিলেন, কিন্ত 
তাহার সতীত্ব যায় নাই। যবনবাদীর! যদি দেখে চুবি কর! নারী অসম্মত 
তবে তাহারা অন্ত যবনের সাহাষ্যে হাত প| আট্কাইঘ্' এক জনের পর 
অন্য জন পঞ্তত্ব করে। পণ্ুত্বের জন্ত যবনধাদীয় অন্ধুয়রা সব চেয়ে 
বিখ্যাত। 

জানের এই লক্ষণগ্ুলির মধ্যে আচাষ'য সেবাই প্রধান কথা। 
মানবের প্রকুতিতে ইচ্ছ। দ্বেষ প্রভৃতি (৭ ম্লোঃ দ্রঃ) থাকিবেই। 
কিন্তু মানুষ ধদি এ সব বহিষ্খুখী বৃত্তিতে জড়ায় তবে মান্থাষের সমাজ 
নরক ভিন্ন কি হইতে পারে। গুরু গৃহ) গায়ত্রী উপাসন! ও ত্রন্গচর্ধ্যকে 
ভিত্তি করিগ্জা মানবকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। 
আমরা আরও সহজভাবে শিক্ষার ভিত্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। 
আমরা বলিতেছি, মকলকে গায়ত্রী ব্রন্মোপাসন! বিদ্যালয়ে শিক্ষা দাও 
এবং নিভিক্পে শক্তিবাদ অসুরবাধ ও ছুর্বলবাদ বিজ্ঞান পড়াইয়া দাও। 
যাহার যে মত সে তেমন গ্রহণ করিবে, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিত্তি শক্তিবাদের 
উপর থাকিবে । জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজ গড়িতে হইলে শিক্ষা বিভাগ 
ও রাষ্ট্রকে শক্তিবাদের পথ লইতে হইবে। 


৯। ভোগে বৈবাগ্য। অনহঙ্কার। জন্ম, মৃত্যু, অর। ও ব্যাধিরূপ দুঃখ 
ও দোধকে বার বার পর্যযালোচন]। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। আত্মাকে জীবন কেন্দ্র ধরিলে সংসারের অসারত। 
স্পট হয়। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি শয়ীরের সহিত সদাই সমন্ধ যুক্ত। 
সনাহথার! শরীরযাদী ভাহারাও, & কথা! বুঝেন, তাহাদের ধারন! শরীর 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৩৪১, 


অসজির মভিষ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিযু। 
নিত্যং চ সমচিত্ত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিযু ॥ ৯ ॥ 


ময়ি চানন্যাযোগেন ভক্তিরব্যভিচারণী | 
বিবিক্ত দেশ সেবিত্ব মরতির্জনসংসদি || ১০ ॥ 


অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং তৰ্‌ জ্ঞানার্ঘদর্শনম্‌। 
এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং অজ্ঞানং যদতো ই্থা ॥ ১১ ॥ 


যাইবে কিন্তু সমাজ জীবন ধাকিবে। আমর] বলি, যদি তোমরা আত্মা 
নাই মানে! তাতে শক্তিবাদের বিশেষ ক্ষতি নাই; কারণ নাস্তিকযবাদ 
গ্রহণ কর। কিছু মানবের স্বভাবে বিদ্ধমান থাকা গ্রকৃতিক 
নিয়ম। কিন্তু অনুবাদীয় সমাজ বা ছুক্কাল বাদীয় সমা 
গড়িয়া তোমাদের কি লাভ? শক্তিবাদীয়. সমাজই গ্রতিঠিত 
কর না? «শরীর যাইবে, কিন্তু সমাজ থাকিবে। এ সম্বন্ধে কমুনিজম ও 
শক্তিবাদ এক মত। বিশ্বের কল্যাণ” শজি্নাদ চায়। কমুনিজমও 
এই কল্যাণেরই ধাপ্পা দেয়। শক্তিবাদ বলে, কমুানিজম দ্বারা কল্যাণ 
অসস্ভব। তোমরা একবার শক্তিবাদ পর্যালোচনা করিয়াই দেখো 
না? .তোমর! বিশ্বকে নরক সহি করিতেছ কি ্বর্গ করিতেছ, বুঝিতে 
পারিবে। | 


৯। পুৰ্র দার এবং গৃহাদিবিষয়ে অনাশক্কি। অনভিত্বঙগ ইষ্ট 
অনিষ্ট ঘটনাতে সর্ধব্দ। সমচিত্তত]। 


১* | আমাতে ( আত্মাতে ) অব্যভিচারিণী ভালবাসা, নিঙ্ন স্থান 
পেবন, জনতা য় বিরস্ভি। 


১১। অধ্যাত্বজ্ঞানই নিত্য এইরূপ জ্ঞানে গ্রতিষিতজখাক। এবং 
তত্বজ্ঞানের আলোতে বিষয় দর্শন। এই সব জ্ঞানই জ্ঞান এবং ইহার 
ঘন্কথ। আচরণ অজ্ঞান নামে খ্যাত ॥ 


৩৪২ ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জ বিভাগ যোগঃ 


জেয়ং বতৎ প্রবক্ষ্যামি জ, জ্ঞাত মৃতমক্'তে। 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসহ্চ্যতে ॥ ১২॥ 


শক্তিবাদ ভাষ্য । ৭ম্‌ হইতে ১১ শঙ্মোকে জ্ঞান লক্ষণ বাঁণত 
হুইল। এইরূপ জ্ঞানলক্ষণ একদিনের তপন্তার ফলে হয় না। 
বাল্যকাল হইডে ব্রন্মচর্য্য ব্রতধারী যোগীদেরই এইরূপ জ্ঞান লক্ষণ 
হওয়] সম্ভব। এইরূপ মানুষ ভিন্ন বিশ্বকলগাণের কথা কে ভাবিতে 
পারে? ভারত্বীয় বাষ্ট্রবিধানে এ জন্তই খধিদের মত গ্রহণ করিয়। 
শাসন পরিচালিত হওয়ার নিয়ম প্রবর্থিত হইয়াছিল। যবন বাদীয় 
বাষ্ট্রবাদকে (ডেমোক্রেশী, কম্যুনিজম ইসলাম) ভিত্তি করিয়া 
বিশ্বকল্গাণের কথা যাহারা বলেন তাহার! নিজের পেটের সুবিধা 
ভিন্ন অন্ত কিছু ভাবিতে পারেন বলিয়া আমর বিশ্বাস করি না। 
বিষয়কে কেন্ত্রা করিয়! সাম্যবাদ অসম্ভব। আত্মাকে কেন্দ্র না করিলে 
সাম্যবাদ অসম্ভব। আত্ম বিকাশের লক্ষ্যে মানুষ মাত্রই অন্ন, বত 
গৃহ, শিক্ষা, ধর্ম ও কর্মের সুবিধা লাভ করিবে; ইহাই ঠিক ঠিক 
সাম্যবাদ । বিষয়সাম্য ও ধনসাম্য জনতাকে ধাপা দিয়া দুই ও 
অযোগ্য লোকের রাষ্ট্র ক্ষমতা! আম্বতু করার চেষ্টা মাত্র । ব্রহ্ষচর্ধ) 
শিক্ষার অভাবে আত্ম কেন্দ্রীক জীবনের এ ঘব লক্ষণ এখন খুবই কম 
মহাপুরুষে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিশ্বের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গল 
লক্ষণ। 

১২। যাহা জ্ঞেয়। তাহ। বলিতেছি। একমাত্র অনাদি পরং ব্রহ্মই 
জ্ঞেয়। তাহাকে *দৎও বলা যায় না, অসৎ ও বলা যায় না। তাহাকে 
জানিলে অমৃত লাভ হয়। | 

শক্তিবাদ ভাষা । আত্মা ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একাথ বোধক। কিরপ 
তত জান হইলে আত্ম জান হইল তাহ! এখন ৬টী ফ্লোকে বলা হইবে। 


. শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। | ৩৪৩ 


সর্ধবতঃ পাণি পাদস্তৎ সর্ববতোইক্ষিণিরোমুখম্‌। 
. জর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩॥ 


এখানে আত্মাকে সৎও (চেতনা ও) বলা! হয় নাই অসৎ ও 
(জড়ও ) বল! হয় নাই। চগ্ীতে শক্তিকে সং (চেতনা) এবং অসৎ 
(জড়) এর সমষ্টি বলা হইয়াছে। চণ্ডী ১ম মাহাত্ব ৭৮ মন্ত্র ্ঃ)। তন 
শাস্ত্রে ব্রহ্গমন্ত্রে ব্রহ্ষকে “সৎ চিৎ একং ব্রহ্ম” বলা হইয়াছে। অর্থাৎ 
“সৎ বা! চেতন! একই ব্রহ্ম” । মহানির্ববাণতন্ত্র্রঃ । (মৎ শব কোন 
শাস্ত্রে চেতন অর্থে এবং কোন শাস্ত্রে সুক্তম জড় বা শক্তি নামে বাবন্থত 
হইয়াছে। আমরা তত বুঝিতে চাই; কিন্তু শব্দ লইয়| কাটাকাটি 
করিতে চাই না| ভিন্ন ভিন্ন খধি একই তত্কে অনেক নামে প্রকাশ 
করিয়াছেন ।) 


ইতিপুবের্ৰ বিশ্বরূপ দর্শনে যেরূপ আত্মরূপ দ্ৃশিত হইয়াছিল তাহাতে 
এবং এই জ্ঞেয় ব্রহ্গতত্ে ভেদ আছে। এই জেয ব্রহ্ম তত্বের এক 
অংশে পূর্বোক্ত বিশ্বরূপী £করাল পুরুষ” বিদ্ধমান। সেইরূপ দর্শনে 
অর্জুনের শাস্তি হয় নাই, বরং অঞ্জুন উহাতে ভীত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
এখানে ব্রহ্মততকে “অমৃত” বলা হইয়াছে। আমাদের মতে এখানে 
উল্লিখিত জেয় ব্রহ্গততু, শেষ 'ব্রহ্মতত নহে । তবে এখান হইতেই 
সেই তত্বের উন্মেষের আরম্ত। ব্রক্ষততু আরও লুল্মতম। এখানে জেয 
্হ্মতত্ের যেরূপ দাশনিক লক্ষণ দেওয়া! হইয়াছে, সাধককে ই'হাকে 
কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এখানে যে সব শ্লোক বলা 
হইয়াছে উহাতেও ক্রমে ক্রমে গভীর স্তরের আভাষ বিদ্মান। 

১৩। ঘিনি ব্যাপক হস্ত) তিনি ব্যাপক পদ, তিনি ব্যাপক চক্ষু, 
সর্বত্র তাহার মস্তক, মুখমণ্ডল, শ্রবণ, অবস্থিত। তিনি সমস্ত ব্রহ্মা 
আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত আছেন। 


৩৪৪  ব্রয়োদশোধধ্যায়: ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্হ বিভাগ ঘোগঃ 


শক্তিবাদ ভাঙ্য। ইতিপূর্বে এই অধ্যায়েই £ক্ষেত্র' বা (জীব? 
লক্ষণে (ক্লোঃ ৬ ভর: ) ইঞ্জিয় ও চক্ষু কর্ণার্িয় কা আছে। এখানেও 
ব্রহ্মলক্ষণে ইন্দ্রিয় মস্তক ও মুখাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এখন 
জীব লক্ষণের ইন্জরিয়গুলির ও ব্রহ্মলক্ষণের ইন্জ্রিয়গুলির তত্বেতেদ কি, 
উহা! জান! প্রয়োজন। 

সাংখ্যের তত্ব দর্শনের অভ্যাস করিলে এই ভেদ স্পষ্ট কর! সহজ । 
ইন্দ্িয়গুলি বাষে কোন তত্বেরক্বপই ব্যাপক । এই ইন্ত্রিয় বা ততৃগুলি 
কেবল যন্ত্র বিশেষে থাকে না। ইহা সমস্ত শরীরে এবং মনে ব্যাপক- 
ভাবে বিদ্ধমান। আরও হ্ুঙ্গস্তরে ইন্তিয়গুল অহংকে আশ্রয় করিয়া 
অবস্থান করে। অন্মিতা অনুভব কালে ইহা। স্পষ্ট বুঝা। যাইবে উন্জরিয়- 
গুলি অন্মিতার মধ্যে বিভিন্নরূপ শ্তিক্রিয়ারূপে অবস্থান করিতেছে । 
অস্মিতার অনুতৃতিও ব্যাপক (অবশ্ঠই আত্মার মতন ব্যাপক নহে )। 
অনুভূতির ক্রমবিকাশ অশ্মিতার কেন্দ্র ভেদ সাধক হইলে জীবাত্মবোধের 
সীমা অতিক্রম করিবে। জীবক্ষেত্রস্থিত ইন্দ্রিয় আদি তত সকল 
অহংকে ( অন্মিতাকে ) কেন্দ্র করিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। আত্মার 
আশ্রয়েও চক্ষু প্রভৃতির ইন্ড্রিয়শক্তি বিদ্যমান। সেইগুলি অহুংকে 
কেন্ত্র করিয়। ক্রিয়াশীল হইলে উহাদের ব্যাপকত্ব কমিয়! যায়। 

জীব জ্ঞান, অনিতা জ্ঞান এবং আত্ম সব স্তরে ইন্্িয়গুলি একই 
থাকে। জীবজ্ঞানের পীমার মধ্যে ইন্্রিয়গুলি যস্ত্র বিশেষে বিশেষভাবে 
গ্রকাশশীল থাকে । যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়) চক্ষু-যস্ত্রে বিশেষ কার্ধ)করী 
থাকে। মনের মধ্যে এই চক্ষুই দর্শন শক্তিরূপে থাকে। অন্ধকার 
গৃহে রাজ্সিকালে আমরা চক্ষু দিয় দিয়াশলাইটী খু'জিয়া বাহির করিতে 
পারি না, তখন মনে দর্শনশক্তিকে অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া পরিচালিত করে 
এবং মন স্পর্ধ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় বিছানার কোণ হইতে দিয়াশলাইটী 
উদ্ধার করে। দিয়াশলাইতে কাী আছে কিনা উহা দেখিবার জন্তও 


শক্তিবাদ ভা গীত! ৩৪৫ 


মন চচ্ষুর সাহায্য লয় না দিয়াশলাইটী ঝ্বাঁকিয়৷ শব দ্বার] বুঝিয়া ঙ্গয় 
দিয়াশলাই এর মধ্যে কাটি আছে কি না। শরীরের মধ্যে চক্ষু ইন্জিয় 
কেবল যে চক্ষুতে সীমাবদ্ধ ইহা বল! যায় না। ইহা মনের মধ্যে ব্যাপক 
ভাবে অবস্থিত। সাধকের আত্মবোধ জীবসীম! অতিক্রম করিয়া মনে, 
চিত্তে ও অহংকারে ( অন্মিতায়) প্রতিঠিত হইলে ইন্দ্রিযগুলিও বিভিন্ন 
প্রকারের শক্কিরপে সেই স্তরে থাকিয়া যায়। প্রত্যেক স্তরেই তাহাদের 
কার্ধধার] বিদ্যমান । অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় 
কোষে ইন্দ্রিয়গ্জলি এবং ২৪ তত্তের (সাংখ্যের ) সবগুলি থাকে । অহুং 


কেন্দ্র ভেদ হইবার পর তত্বৃগুলি আত্মার মধো বিভিন্ন শক্কিরূপে বিদ্যমান 
থাকে: 


পানি-হস্ত। ইহাকে গ্রহণ শক্তি, দান শক্তি ব| করণ শক্তি 
বল! যায়! আমরা হাতে একটা বস্ত ধবিতে পারি। কিন্তু গে৷ 
মহিষগণ হাতে কোন বন্ঘ ধরিতে পারে না। তাহার] জিহ্বা ও মুখের 
সাহায্য গ্রহণ শক্তির কাজ করে। সর্পেরও গ্রহণ শক্তি মুখে বিদ্যমান । 
গ্রহণ শক্তি কেবল যে হস্তে আছে তাহ! নহে, গ্রহণ শক্তি সমস্ত ইন্জরিয়ে 
কিছু না কিছু বিদ্ধমান। গ্রহণ শক্তি মনে, বুদ্ধিতেও রহিয়াছে । গ্রহণ 
শক্তি চিত্তেতে প্রচুর পরিমানে রহিয়াছে বলিয়াই চিত্ত যে কোন ঘটনাকে 
ধরিয়! রাখে। চিত্তে জন্ম জন্মাস্তরের বছু ঘটনাই জমা থাকে । পক্ষীদের 
গ্রহণ শক্তি ঠোটে এবং কিছুট! পায়ে বিদ্যমান। আমরা যে অঙ্গটাকে 
গ্রহণ শক্িরূপে ব্যবহার করি তাহারা সেই সেই অঙ্গকে (ডান1) 
উড়িবার কার্ধে ব্যবহার করে। অন্ততঃ বিষুস্তরের (ক্রমবিকাশ দ্রষ্টব্য ) 
অনুভূতি না থাকিলে এ সব “তত দর্শন” বিচার করা শ্ুবিধাজনক 
হয় না। আমর এ সম্বন্ধে এখন খুব মোটামুটী একটু আভাষ দিব মাত্রে। 

পাদ-গমন শক্তি। গমন শক্তি আমাদের পায়ে বিদ্যমান । গমন 
শক্তিকে বুদ্ধির কৌশলে আমরা ট্রেণ ও বাম়ুযান আবিষ্কারে লাগাইতে 
পারি। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, গমনশক্তি প্রচুর পরিমানে মনে 


৩৪৬  ভ্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ বিভাগ যোগ; 


রহিয়াছে। পাখীদের গমনশক্তি পাখাতে বিষ্যমান। তাহাদের পাখ। 
আমাদের হাতের সামঞ্জন্ত অঙ্গ । সর্পের গমন শক্তি বুকে রহিয়াছে । 
সর্পের শ্রবণ শক্তি চচ্ষুতে বিষ্ধমান। গপণুদের গমন শক্তি চার পায়ে 
রহিয়াছে । চার পায়ের ছইখানা আমাদের হাতের মতন কিন্ত 
অধিকাংশ পণ্ডই হাতের কাজ মুখে করে। সিংহ ব্যাপ্রাদিগণের হাতের 
কার্ধয হাত ও মুখে হয়া তাহাদের হাত ছুইখান। গ্রহণ এবং গমন 
উভয় কার্ধে; ব্যবন্তত হয়। অনেক খঞ্জ ব্যক্তি গমনের কার্ধা হাতে 
করে। 

অক্ষিসদর্শন শক্তি। চক্ষুতে দর্শন শক্তির সর্বাধিক বিকাশ) 
কিন্তু দর্শন শক্তির বিকাশ মনোময়, বিজ্ঞানময়, আননময় কোষে অত্যন্ত 
বেশী । দর্শন শান্ত্রে ও দার্শনিকতা সবই দর্শনশক্তির অন্তর মুখিতার 
কথা মাত্র। আত্মাতে দর্শন শক্তির এত বেশী বিকাশ ষে মনে হয় 
আত্মা মানেই দর্শন শক্তি। দর্শন শক্তি ধন আত্মাতে প্রতিফলিত 
হয় তখনই আমর! ষেকোন তত্কে বা ইন্দ্রিয়কে আত্মার মধ্যে ব্যাপক 
ভাবেই অন্তব করিতে পারি। 

শিরঃস মস্তি শক্তি । শরীর পরিচালনায় বুদ্ধি, চিন্তা) স্বৃতি, অহং) 
জান, কর্তৃত্ব, জ্ঞানেন্তরিয়। কর্মেন্ত্রিয় সবই মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত। 
এখানে মস্তি শক্তির প্রধান কথা কর্তৃত্ব শক্তি। আত্মাতে এই শক্তি 
কি ভাবে ব্যাপকরূপে অবস্থান করে ইহা বুঝিতে হইলে অব্যক্তততের 
জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। অহং তত্তের ( অশ্থিপ্তায়) কর্তৃতৃ শক্তির 
কতকট1 আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু এই কর্তৃত্ব অজ্ঞানাচ্ছন্ 
কতৃত্ব। 

মুখস্খাদ্য গ্রহণ ও বাক্য প্রকাশ মুখের প্রধান কথা। কিন্তু মুখই 
খান গ্রহণ করে, এবং অন্ত অঙ্গ করে না, ইহা বলা যায় না। গায়ে 
তেল বেশী মালিশ করিলে আহার কমিয়! যায় ইহার কাৎণ শরীবের 


শক্তিবাদ ভাত্য গীত ৩৪৭ 


সর্ব্ব্্িয় গুণাভাসং সর্ব্বক্দ্িয় বিবঞজ্জিতম্‌। 

অসজং সর্বভূচ্চৈ নিগুণং গুণ ভোক্তচ ॥ ১৪ ॥ 
বোম কূপ আহার গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। ভোজন গ্রহণের কালে 
চোখ ও কাণ বাধিয়া দিলে আহারের রুচি কমিয়! যায়। ইহাতে 
বুঝ যায় খাগ্ গ্রহণ কেবলই মুখই করে না ন্তান্ত অঙ্গও সেই কার্য্যের 
ভাগ লয়। ধোবাবা ছাত পা নাড়িয়া ভাব প্রকাশ করে। মোনী 
দাধুরাও ইপারা ইঙ্গিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্ধেযর সহায়ক হন। 
আত্মার সবটাতেই মুখ অর্থাৎ খাগ্ভ গ্রহণ শক্তি আছে। এ জন্ঠ তাহাকে 
শ্রদ্ধায় নৈবদ্য দান করিলে বা ত্তাহার উদ্দেস্তে আহুতি দান করিয়া 


স্থল পাওয়া যায়। আত্মমগ্ন মহাপুরুষকে কেন্ত্র করিয়া ব্যপক আত্মাই 
আজআ্তত্বের সব তত প্রশ্নের মীমাংসা করেন। 


ক্রৃতিস্শ্রবণ শক্তি যে ব্যাপক .ইহা তে। বেতার জগৎই প্রমাণ 
করিয়াছেন। এখানে একটা শব তরঙ্গ উঠিলে পৃথিবীর যেকোন 
স্থানে উহ! শ্রবণ কর] যায়। 

সর্ববমারৃতা তিষ্ঠতিস্৮তিনি সবকে আবরণ দিয়াছেন। ত্বচ1 আমা- 
দের শরীরের আবরণ রূপে বিদ্ভমান। সর্বক্র তাহার স্পর্শবোধ বিদ্বমান। 
আত্মা আকাশের মত সববন্তকে আবরণ দিয়! অবস্থান করিতেছেন। তত 
জ্ঞান, যে কোন একটী তত্বুকে (ইন্দ্রিয় আদি কে) কেন্দ্র করিয়! কিছুদিন 
অভ্যাস করিতে হয়। শেষকালে স্পষ্টই বুঝ যায় আত্মায় ব্যাপকভাবে 
২৪ই ততই বিদ্বমান রহিয়াছে। ইহাদের যে কোনও একটীকে কেন্্ 
করিয়া পূর্ণ জ্ঞান লাভ কবাযায় এবং আত্মজ্ঞান লাভ হইলে ষে কোন 
তকে আত্মার মধো ব্যাপক ভাবে দর্শন কর! যায়। প্রত্যেকটী জানও 
কর্ম, ইন্জিয়কে কেন্্র করিয়া এবং ষেকোন তত্বকে অবলম্বন করিয়া 


জ্ঞানান্ুশীলন কি ভাবে করিতে হয় উহার বিস্তারিত বা সংক্ষেপ আভাষ 
দিতে হলে অনেক লিখিতে হইবে। 
১৪। তাহাতে সর্ব ইন্দ্রিয়শক্তি বহিয়াছে), কিন্তু তাহাতে কোন 


৩৪৮ অয়োদশোধ্ধ্যায়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগঃ 


বহিরন্তষ্চ ভূ্তান|মচরং চরমেবচ। 
ৃঙ্স্থাত্বদবিজ্ঞেয়ং দুরস্থং চাস্তিকে চ তৎ॥ ১৫॥ 


ইন্জিয়ই অবস্থিত নয়। তিনি সর্বাধার, কিন্তুনি্িগ। ভিনি মিগুঁপ 
কিন্তু ব্রিগুণের তো ॥ 

শক্তিবাদ তাঙ। এখানে বেশ স্পষ্টভাবে ছুইটা স্তরের কথা বলা 
হইয়াছে। একট] সগুণ ব্রদ্ধ এবং অপর একটী নিগুণ ব্রক্গ। একটী 
স্তরে তিনি মর্ববন্িয় শক্তি সমত্দিত; আবার আরও সঙ্গ স্তরে তিনি ইন্জিয় 
শক্তির ক্রিয়া! ধারা স্পশ্দিত নহেন। তিনি সর্ধযাধার, আবার তাহার 
মধে কোন সৃষ্টির বা ম্পন্দনেরই অস্তিত্ব নাই। লগ্ণ স্তরটী ধরা 
পড়িলে এবং সেটা ধরিয়! রাখিলে নিগুণ স্তরেরও অস্থৃভূতি আিবে। 
সপ্ন ব্রচ্গের প্রথম স্তর গণেশ, ' দ্বিতীয় হূর্ধা, তৃতীয় বিষু? এ পর্যযস্ত 
আহং ও মোহ থাকে। ইহার পরের স্তরে শিব; ইনিও সগুণ ব্রহ্ম, 
এখানে অহং থাকে না। ইহার পর শক্তিত্তর; এখানে অহং ও মোহ তো 
থাকেই না, অন্ুরের উপর ছূর্বলতাও থাকে না। ইনিও লণ ব্রহ্ম । 
এখানের কথাই এই স্তরের লক্ষ্য । এই সগুণ ব্রহ্গের শেষ স্তরে কিভাবে 
নিগুপ চেতনা অবস্থিত দে সম্বন্ধে কিছু আভাষ ক্রম বিকালে 
দেখুন । 

১৫। তিনি ভূতের বাহিরে এবং অন্তরে বিদ্যমান, তিনি চর এবং 
অচর। তিনি অতীব ক্ষ, এজন্ত তাহাকে জানা যায় না। তিনি 
দুরে এবং তিনি অতি নিকটে॥ 

শ্তিবাদ ভাষা। গণেশ, ন্ধ্য ও বিষ স্তরের অনুভূতিতে তাহাকে 
অন্তরে ও বাহিরে মনে হইবে। কারণ এ সব স্তরে দেহাত্বাবোধ কিছু 
কিছু থাকে। শিবন্তরের অনুভূতিতে অন্তর-বাহথ জ্ঞান ফোটে না। 
শক্তি স্তরের গ্রকাশেও অস্তর-বাহু বোধ থাকে না। ইহারা সবই 


শক্তিবাদ-ভাষ্য গীতা ৩৪৯ 


সগুণ ব্রঙ্গ। এই সব স্তরেই স্পঙ্গন বাক্রিয়া রহিয়াছে। এ জগ্ 
এসব স্তর গচর”--নামে খ্যাত, এই সব স্তরের পরবে অচল বা নিশ্চল 
ব্রন্মের বিকাশ হয়। নিশ্চল ব্রহ্ম মানে ইহা নহেযেতিনি বিশ্ব 
ত্রঙ্মাণ্ডের বাহিরে কোন স্থানে নিশ্চল রূপে আছেন.। তিনি ব্যাপক; 
এই ব্যপকত্ব যখন স্পন্দনহীন হইয়া! ধর। দেন, তখনই তিনি ঠিক 
ঠিক ব্যাপক । তিনিই একাধারে স্পন্দনময় পরমেশ্বর এবং তিনিই 


নিম্পন্দ ও নিপুণ ব্রহ্গ। 
গণেশ স্তর সাধককে বিষয়জগৎ হইতে অনাশক্ত করে। হ্র্য্য ও 


বিু) অত্যন্ত তালবাসাময় স্তর। ন্ুর্ধ্য স্তরের ভালবাসা হুইতেও 
বিষ স্তরের ভালবাসা গভীর। এই ভালবাস৷ আত্মারই ভালবালা। 
স্ুল সব্বন্ধে ইহারই লীলা বিগ্কমান থাকে । কিন্তু মানুষ ভালবাসার 
মধ্যস্থিত আত্মাকে জানে না। এজন স্থামী-্্রী, পিতা, পুত্র, কন্তা, 
বন্ধু বান্ধবগণ ভালবাসায় আঘাত পায় এধং ক্ষত বিক্ষত হয়। ক্রমে 
অনেক ধাত প্রতিঘাতের পর সাধকের সব ভাঙ্গবাসাই আত্মায় অর্পিত 
হয়। গণেশ (বুদ্ধি) দ্বারা আত্মার অনুভূত্তি। ইহা ৫ কলার অনুভূতি । 
ভালবাসার দ্বার অনুভূতি হইলে আত্মার ৬) ৭ কলার অনুতব হয়। 
শিবে (শান্তিতে ) ৮ কলা । শক্তিস্তরে (তেজগ্বীতায় ) ষোড়শ কলা। 
আজকাল আত্মাকে ভালবাসিয়া একদিন মানুষ কাপুরুষ হইতেছেন ! 
ইহার কারণ ইহার! ঈশ্বরকে ব্রহ্মনাড়ীতে দেখেন না। চিজ্জকারের 
মৃ্তিকে ইহারা ঈশ্বর মনে করেন। কাজেই ঈশ্বরীয় কোন গণই এ সব 
ভক্তে প্রতিফলিত হয় না। কেহ মনে করিবেন না €ষ আমরা মুভিযাদ 
বিরোধ করিতেছি। আমর! মুত্বি বিরোধ করি না। বরং সমর্থন 
করি। ঈশ্বরকে ব্রন্মনাড়ীরপে না দেখিলে আত্মপুষ্টি কম হয়। খুব 
ভালবাদিলেই আত্ম। নিকটে অনুভূত ছন। আবার ভালবাস। আত্মাতে 
ন| হুইয়! লৌকিক বম্বতে হইলেই মানুষ ছুঃখ পায় এবং ক্ষতবিক্ষত 


৩৫০ ত্রয়োদশোধ্ধ্যায়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগঃ 


অবিভক্তং চ ভূতেমু বিভক্মিব চ স্থিতম্‌। 
ভূতভত চ তদ্‌ জেয়ং গ্রসিষ্ প্রভবিষুঃ চ॥ ১৬॥ 


জ্যোতিষামপি তজ্ঞ্যোতি স্তমস: পরমুচ্যতে । 
জ্ঞানং জয়ং জ্ঞানগম্যং হাদি সর্ববস্ত বিষিতস্‌॥ ১৭ ॥ 


হয় অর্থাৎ আত্মা দুরে হইয়া যান। আত্মাকে শাস্তি, জ্ঞান ভালবালাঃ 
প্রভৃতির মধ্য দিয়াই পাইতে হয়। 


১৬। তিনি জীবগণের সঙ্গে অবিভক্ত ভাবে অবস্থিত। আবার 
তিনি জীবগণ হইতে নিবাল]। তাঁহাকে জীবগণের রক্ষক; স্থষ্টি কারক 
এবং প্রলয় কারক জানিবে। 


শক্তিবাদ ভাষ্য । সব স্থানেই দেখা যাইবে, সগুণ ব্রহ্ম ও নিগুপত্রন্গ- 
রূপেজ্েয় বর্ষের কথ1 বলা যাইতেছে। সগণ ব্রক্মই নিগুণ রূপে 
প্রকাশিত হন। এবং কর্ম্মই নৈষ্র্ময সিদ্ধির রূপ উদ্ভাসিত করে। 


১৭। তিনি অনন্ত জনময়। তিমি অজ্ঞান অন্ধকার হইতে পরপারে 
(অনেক দৃর)। তিনি জ্ঞান, তিনি জেয়। তিনি জ্ঞানগম্য এবং 
তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। 


শক্তিবাদ ভাষ।। বিশ্বরূপে আত্মার যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল 
এখানের আত্মার স্বরূপ কিন্তু সেইরূপ নয়। এই তত অব্যক্ত অন্ধকার 
পরপার স্থিত পরমাত্মার তত্ত্ব (ক্রম বিকাশের অব্যক্ত ও পুরুযোতম 
দেখুন)। সকলের স্বগয়ের থাকা মানে ব্রহ্ম নাড়ীতে থাক! বুঝায় । 
ব্রহ্ম নাড়ীতে অবস্থিত সব মর্মতেই তিনি প্রকাশিত আছেন। মূলাধার 
হইতে সহশ্রারের সবকেন্ত্রেই তিনি অবস্থিত। সব মর্ষেই তিনি 
প্রন্ুটিত। তবে জ্ঞান ভিয় তাহাকে জান যায় না। “অহং গ্রদ্থি 
ভেদের পর জ্ঞানের ঠিক ঠিক প্রকাশ হয়। (ক্রম বিকাশ দ্রঃ) 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৩৫১ 


ইতি ক্ষেত্রং তথা জানং জ্বেয়ং চোকজজং সমাসভঃ। 
মন্তক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপগ্ঠাতে ॥ ১৮ ॥ 


প্রকৃতিং পুরুষণ্ধৈৰ বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংস্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্‌ ॥ ১৯॥ 


১৮। এই ভাবে আমি ক্ষেত্র লক্ষণ) জ্ঞান লক্ষণ, জেয লক্ষণ 
সংক্ষেপে বর্ণণা করিলাম। আত্মার (আমার) তক্তগণ ইহা! জানিয়া 
(আমার) আত্মার ভাব লাভ করেন। 


শক্তিবাদ ভায্ত। জীবভাব ও আত্ম ভাবের ভেদ না বুঝিয়া ই 
শ্লোকের মর্ম বুঝ! যাইবে না। দেহাত্ম বুদ্ধি সম্মত জীব ভাব এবং 
দেহ, মন, বিজ্ঞান সহ আত্মভাব এক নহে। তুমি নিজেকে দেহাত্ম বুদ্ধির 
গপ্ডিস্থিত জীবই ভাব বা আত্ম।র আশ্রিত জ্ঞান।, বিজ্ঞান, বুদ্ধি, মন। প্রাণ। 
ও শরীর সমষ্টিভূত জীবই ভাব, তোমাতে শরীর ও আত্ম! ছুই বিদ্যমান । 
তুমি নিজেকে শরীর জানিলে আত্মতাব জানিবে না। কিন্তু ষ্দি তুমি 
নিজকে আত্মা জানো তবে তোমার বুদ্ধি) কর্ম, এবং জ্ঞান অন্যরূপ 
হইবে এবং তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভাবটী জানিতে পারিবে। প্রধান কথা, 
আত্মাবে ব৷ ব্রহ্মনাড়ীরূপে নিজেকে কিছু দ্বিন ধ্যান করিয়া গীতার 
অনুশীলনকরা কর্তব্য। যাহার! নাস্তিকবাদী তাহারাও ব্রহ্মনাড়ীর 
ধ্যান করিবেন কারণ ব্রক্ষনাড়ী হইতেছেন শরীর মধ্যস্থিত সমস্ত 
শক্তির কেন্ত্রস্থান। 


১৯। হে মহাবাহো! প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি জানিবে। 
ক্সিুণের বিকাররূপী স্থষ্টিকে গ্রকৃতি-সম্ভব জানিবে। 

শক্তিবাদ ভায্য। প্রকৃতি, পুরুষ ও সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! 
ক্রমবিকাশে বরষ্টবা। প্রকৃতি, বিকার, ভোক্তা পুরুষ ও পরম পুরুষ 


৩৫২ অয়োদশোধ্ধ্যায়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজজ বিভাগ যোগ, 


কার্ধ্য কারণ কর্তৃত্বে হেতু: প্রকৃতিরুচ্যতে । 
পুরুষ: হখ হঃখানাং তোতৃত্বে হেতু রুচ্যতে ॥ ২০ ॥ 


এই চারী তত্র স্পষ্ট আভাস জানিলে এই ক্লোফের মর্ বুঝা যাবে। 
৪টী শ্লোকে প্রকৃতি ও পুরুধকে বুঝানো! হুইয়াছে। আমরাও ধীরে 
ধীরে মর্ধভেদ করিব। 

২*| কার্য, কারণ এবং কর্তৃত্ব প্রকৃতিকে কারণ (মুল) বলা 
হইয়াছে। সুথ ও দুঃখভোগের হেতু পুরুষ। 

শত্তিবাদ ভাত্য। কাধ্য ফি? সৃষ্টির কার্ধ/ই কার্ধ্য। সৃষ্টির কারণই 
কারণ। এধং সৃষ্টির কর্তৃতূই এখানে কর্তৃতু। সৃষ্টি কিভাবে পরা 
প্রকৃতির স্তরের অ্ট শক্তিদ্বারা ক্রমে বিবতিত হয়। এ সন্বন্ধে বিশেষ 
ভাবে ক্রমবিকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। স্থাষ্টির 
এই ক্রমবিকাশের কারণ প্ররুতি অর্থাৎ অঞ্ট পরাশক্তি। এখানে পুরুষকে 
সুখ ও দুঃখ ভোগের হেতু বল! হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, এই 
পুরুষকে 1? এই পুরুষ কিন্ত পরম পুরুষ নহেন। পরম পুরুষ দুখ ও 
ছঃখ ভোগ করেন না। পরম পুরুষ মহতে প্রতিবিদ্বিত হন, ফলে জীব- 
বাঁজ স্থষ্টি হয়। এই প্রতিবিদ্বিত পুরুষই সুখ দুঃখের ভোক্ত1। এই প্রতি- 
বিদ্বিত পুরুষের অন্তরালে দেহ মধ্যেই পরম পুক্ষও রহিয়াছেন। তিনি 
সখ দুঃখ তোগ করেন না। তিনিই পুরুষোত্তম। মুখ দুঃখের ভোকা 
পুরুষের অন্তরালে পরম পুরুষ থাকিলেও তিনি এক এবং অন্বিতীয়! 
ভোক্তা পুরুষ কিন্তু বছ। কোটী কোটী ভোক্তা পুরুষের কেন্তরস্থ এক 
অদ্বিতীয় পরম পুরুষ আছেন। প্রতিবিদ্ধিত পুরুষ জীবের অজ্ঞানাচ্ছর 
'অহংঃ| জ্ঞানের বিকাশে এই অজ্ঞান গ্রস্থী তের হইলে এই «“অহং বীজ” 
দগ্ধ বীজবৎ হইয়া যান। এর আর জন্ম হয় না। প্রতিবিদ্বের আর 
অস্তিত্বই বাকি? ধাহা হউক প্ররুতিই সৃষ্টি কার্ধেযর কারণ, হষ্টির 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। ৰ ৩৫৩ 


পুরুষ; প্রকৃতিস্থে হি ভূঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্যা সদসদ্‌ যোনি জন্ম ॥ ২১ ॥ 


মিমিত্বের কারণ এবং ৃষ্টিকার্েযর কর্তা । পরম পুরুষ ইছ্ছার কোনটাতেই 
থাকেন না। এই তো মূল সৃষ্টির গোড়ার কথা । এবার বিকৃতি সৃষ্টির 
গোড়ার কথাও ধরা যাক, যাহা ২*শ ক্লোকে বলা হইয়াছে । এরই 
বিকৃতি সৃষ্টির কর্তাও প্রকৃতি । পরম পুরুধ তে! বিকৃতি স্থষ্টির মূলে 
নাই-ই প্রতিবিষ্ব পুরুষও বিকৃতি সৃষ্টির কোন কার্ধ। করেন না । তবে 
প্রতিবিদ্বিত পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগ করেন। প্রতিবিদ্বিত পুরুষ নিজের 
অজ্ঞানতা গ্রন্থি (অহংগ্রনস্থী) ছিন্ন হইবার পর প্ররুতির লব কার্ধ 
ধারাই জানিতে পারেন। তখন তিনি আত প্রন্কৃতির গুগের অধীন থাকেন 
না এবং কোন ন্গুখ ভুংখও ভোগ করেন না। এ সম্বন্ধে আরও সপ 
কথা শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তাঁ ক্লোকে নানান | এ ভাল ভবে জ্রেমবিকাশ 
পাঠ করুণ 

২১। প্রকৃতিস্থ পুফ্ষই প্রকৃতিদাত গুণ সকল ভোগ করেন রা 
গুণসঙ্গের কারণ তিনি সদ বা অসদূ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। 

শরক্তিবাদ ভায্ু। এখানে প্রক্কতিস্থ পুরুষ মানে প্রতিবিশ্বিত পুরুধ। 
এই পুরুষই প্রকৃতিস্থ সত (জ্ঞান), রজঃ (কর্ণ) তম: 
(অজ্ঞান অর্থাৎ বিষয় ভোগ) ভোগ করেন এবং ইহার ফলে সদূ ও অসং 
যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। ধিনি জ্ঞানের তোক্ত1 তিনি উত্তম কূলে 
ধান, যিনি রজংগুণের ভোক্তা তিনি কন্ীকূলে (ক্ষত্রিয় বৈচ্ত) যান। 
হ্বিনি তম:গুপ ভোগ করেন তিনি যূর্থ কলে যান। অথবা যিনি যেযন 
ভোগ করেন তিনি তেমন উপাদান লহ জন্ম গ্রহণ করেন। অথব! ধিনি 
যেমন অনুশীলন করেন তিনি তেমন হইয়া যান। এখানে বলিয্না রাখা 
প্রয়োজন যে পরমপুক্ষষেয় লঙ্গে প্রকৃতির কোনও প্রকার গুণ ভাগেরই 


৩৫৪  অ্রয়োদশোধ্ধ্যায়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ বিভাগ যোগ: 


উপজঞ্টানুমস্ত। চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তে। দেহেহন্মিন পুরুষ: পরঃ ॥ ২২ ॥ 


সন্বন্ধ নাই। তিনি সদা নিরালা, তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি 
নিজের ভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন; আবার সৃষ্টি, স্থিতি) লয় করেন। 
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত স্তরের বিভিন্ন ধামে সৃষ্টি বিকশিত হয়। আবার 
বাক্ত হইতে ধীরে ধীরে প্রঙয়ের পথে সৃষ্টিটা অব্যক্তের দিকে যায়। 
সৃষ্টির এই ব্যক্তও অব্যক্ত গতির পর পারে পরমপুরুষ ও পরা প্রকৃতির 
স্তর। পরা প্ররুতি এই স্তরে অষ্টশক্তিরপে অবস্থিতা। এই আট 
শক্তির সামাবস্থাই পরম পুরুষ। এই পরুম পুরুষের প্রত্তিবিদ্ব মহৎ 
এ পতিত হইয়া! জীববীজ হয়। এই বীজরূপী জীবই জীবাত্মা। 
এই জীবাত্মাগণ একই পরম পুরুষ ও পর! প্রকৃতির আশ্রয়ে থাকিয়া 
ভোক্তা পুরুষ । এই ভোক্তা পুরুষের জন্ম জন্যাস্তর ভোগ হয়। ভোক্তা! 
পুরুষ জন্ম জন্মাস্তর ভোগ করিলেও পরমপুরুষ হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন 
নহেন। আবার যেহেতু পরম পুরুষ এই ভোক্তা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র 
এ জন্য তিনি জীবর্দেহে থাকিয়! উপক্রষ্টা, অনুমতি দাতা, ভোক্তা ও 
ভর্তা; তিনি আবার মছ্শ্বর এবং পরামাত্মা। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী 
ক্টোকে আরও স্পষ্ট বলিতেছেন। 

২২। এই দেহে অবস্থিত থাকিয়াই সে পরম পুরুষ উপভ্র্টা, 
অনুমন্তা ভর্তা ও ভোক্ত। এবং এই দেছেই তিনি মহেশ্বর ও পরমাত্মা। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। এবার ভাল ভাবে পূর্ববর্তী ক্নোক বুঝিতে 
পারিবেন। মানব শরীবস্থিত শ্রীকৃষ্চের চরিত্রও কিছুটা বুঝিতে 
পারিবেন। তিনি একাধারে সাধারণ জীব এবং পরম পুরুষ 
পুরুষোত্বয়। যে কোন জীব একাধারে সাধারণ জীব এবং তিনিই 
বিকাশের চরম স্তরে পরন্ন পুরুষ পুরুষোস্ম। জীব এক কলায় বৃক্ষ, 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৩৫৫ 


য এনং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতি গুণৈ: সহ। 
সর্ববথ! বর্তমানোহপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥ ২৩ ॥ 


ছুই কলায় কৃমী কীট, তিন কলায় পক্ষী) ৪ কলায় পণ্ড, ৪ * কলগায় 
ঘাধারণ মানুষ) ৫ কলায় গণেশ স্তরের মানুষ। ৬ কলায় সূর্ধ্যস্তরের 
মান্থুষ, ৭ কলায় বিষু স্তরের মানুষ, ৮ কলায় খধি এবং জ্ঞানী, ৯ হইতে 
১৪ কলায় অবতার কলার মান্ুষ। 


২৩। যিনি এই পুরুষ এবং প্রকৃতিকে অ্রিগুণের সহিত জানিতে 
পারেন, তিনি যেকোন অবস্থায়ই থাকুন ন! কেন, সাহার আর জম্ম 
হয় না। 


শক্তিবাদ ভায। তুমি যুদ্ধ কর; কর্ন কর বা ধ্যান কর অথবা অন্ত 
কোন অবস্থাই থাক না এই ভাবে পুকুষ জাম ও গ্রকৃতি জ্ঞান তোমার 
হওয়া গ্রয়োজন। কি পথে এইজ্ঞান লান্ধ করিতে হইবে সে কথা 
পরবস্তী গ্নেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিধেন। ঝ্রিগুণ ম্লিচার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ একট 
অধ্যায় পরে বলিতেছেন। কাজেই এখন আমরাও এ স্থলে আলোচনা 
“করিব । পাঠক জানিয়ে রাখুন শুধু যোখধ্যায়নই আত্মজ্ঞান নহে। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্সিয়। বৈশ্ঠ, কায়শ্রমও আত্মজ্ঞানের অবলম্বন । এই ভাবেও প্রকৃতি 
জ্ঞান লাতের পর সাধক আপন ও সমাঞ্জ কল্যাণের ঠিক ঠিক বিজ্ঞান 
বুঝিতে পারেন । কি ভাবে এই লব উন্নত স্তরের মানুষকে সমাজ ও বাস 
পরিচালনায় স্থান দিতে হইবে ইহা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র প্রবর্তকগণ 
জানিতেন। রাজকুমারগণকে বাল্যকাল অবধি খষির তত়াবধানে 
রক্ষচার্য) নিয়মে গড়িয়া! তোলা এবং পঞ্চায়েত রাষ্ট্রে খষির স্থান উচ্চ করিয়া 
দেওয়া) এবংরাজা! ও থষির কতৃত্বকে প্রধান মানিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা 
করা রূপ বাষ্ট্রবাদই যে শ্রেষ্ঠ ইহা বিশ্ব শীস্রই বুঝিবেন। 


৩৫৬ ব্রয়োদশোহধ্যায়: ক্ষেএক্ষত্রেজ্ক বিভাগ যোগঃ 


ধ্যানেনাত্মনি পশ্যস্তি কেচিদাত্বানমাত্বন।। 
অন্তে সাঙ্খেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥ 
অন্টে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রুত্বাশ্থেভ্য উপাসতে। 
তেহপি চাতিতরস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতি পরায়ণাঃ ॥| ২৫.॥ 


২৪। কেহ ধ্যানদ্বার! আত্মাকে আত্মাতে দর্শন করেন। কেহ কেহ 
আত্মার আত্মাকে দর্শন করেন। অন্ান্তগণ সাংখ) যোগম্বারা 
দর্শন। কেহ কর্মযোগদ্ধারা৷ আত্মাকে দর্শন করেন। 

শক্তিবাদ ভাব। আত্মদর্শনের এ সব বিখ্যাত গথ। ষ্শাহার। 
কর্মযোগের 'পথে আত্মাকে বুঝিতে চাহছেন তাহারা ভ্রমবিকাশ পাঠ 
করুন। পাত্তিক কর্মযোগী ত্রাহ্গণ, সত্ভরাজস কর্খযোগী ক্ষত্রিয়, রজঃ 
তামপ কর্্মযোগী বৈশ্ঠ, তামস কর্্মযোগী, শুদ্ধ এবং তমঃ প্রধান রাজপ 
কম্মাঁ অনুর । নিয় শিবদ্তরের কম্প)। গণেশ স্তরের কন্ধা। সুর্ধয স্তরের কন্ধী, 
বিষণ স্তরের কন্মী। উন্নত শিব স্তরের কমা এবং শক্তি স্তরের কন্মী? এ'রা 
মকলেই স্বাভাবিক বিকাশে বিকশিত কক্ষা। আন্মরিকগণ ও অপুষ্ট 
আন্ুবিকগণ আত্মকল্যাণ ও মমাজ কল]াণের প্রতিকূল: চার প্রকার 
বৃদ্ধির মধ্যে কি তাবে অন্ুরবাদীগণ পরিপুষ্ঠ হন এ সম্বন্ধে বিস্তারিত, 
আালো9ন৷ “শক্তিশালী সমাজে? ভষ্টৰা। অস্থুর বিকাশের নীতি ত্যাগ 
করিলে মানব ধীরে ধীরে আত্মার অনুকূল কর্দ্দ আত্মার উপাসনা ও 
গ্াত্বজ্ঞানের অন্গশীলন করিয়া পুণতার দিকে অগ্রসর হইতে 
পারিবেন। আন্রিরগণ আত্মবিকাশের পথে কঞ্টক স্বরূপ। ইহা 
গীতার' অনেক স্থানেই ম্প্ই বলা হইয়াছে । 

২৫| কেহ কেছ আবার এ সব উপার জানেন না, তাহারা 
অন্টের নিকট ( ততৃদশাগুরুর নিকট) শ্রবণ করিয়া আত্মার উপাসনা 
করেন। তাহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। 


শভিবাদ ভাষ্য গীত ৩৫৭ 


যাবৎ সঞ্তায়তে কিঞ্চিং সত্বং স্থাবর জঙ্গমম্‌। 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্িদ্ধি তরতর্যভ ॥ ২৬ ॥ 


শক্তিবাদ ভাষু। হিন্দুধর্মের বছু শাখার কথ শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বে 
অনেক স্থানে বলিয়াছেন এখানেও উচ্চ দ্রার্শনিকতা ও জ্ঞানের 
উচ্চ উচ্চ মার্গের কথা বলিতেছেন। এ সব মার্গের মূল কথা 
আন্ুরিক ভাবকে বুঝিয়া উহা ত্যাগ করা বা উহার বিরোধ কর! 
এবং আত্মধ্যানের পথকে গ্রহণ করা। তাহা হইলে সকলেই একই 
স্থান লাভ করিবেন। অন্ুরবাদদ, ছুর্বলবাদ এবং শক্তিবাদ বিচার 
না করিয়া সব মতবাদকে এক বলিয়া গ্রহণ করা ভয়ঙ্কর যূর্থতার 
লক্ষণ। শক্তিবাদীরা এ সব মুর্খগণ হইতে সাবধান থাকিবেন। 
অন্ুরবাদকে ভিত্তি করিয়া বিকাশ কিছুতেই ৭॥* কলার স্তর 
€ অন্মিত1) অতিক্রম করে না। না 

২৬। ভরতর্ধত| স্থাবর জঙ্গম যাহ! কিছু” উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেব্র 
ও ক্ষেত্রজ্রের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়। থাকে জানিবে। 

শক্তিবাদ তায্য। শ্রীকৃষ্ণ হুির নিয়মকে খুব ভাল ভাবে বুঝাইবার 
নীতি দেখাইতেছেন। শরীর তত বুঝাইতে যাইয়া তিনি শরীরস্থিত 
আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্জ বলিয়াছেন এবং শুদ্ধ আত্ম! ভিন্ন শরীরস্থিত অন্নময় 
প্রাণময়। বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ ও উহাদের ক্রিয়া গুলিকে 
তিনি প্রক্কৃতি মধ্যে ফেলিয়াছেন। আনন্দময় কোষকে আমরা ক্রম- 
বিকাশে শক্তিস্তর বলিয়াছি। এই স্তরের সঙ্গে বিশুদ্ধ চেতনা ব1 
আত্মার সংযোগে কি ভাবে স্থষ্টির বিভিন্ন স্তরগুলি সৃষ্ট হইয়াছে 
সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! জুম বিকাশ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। 
ক্ষেত্র ততু ব! পুরুষ তত এবং প্রকৃতি তত্ব বা ক্ষেত্র তত্ব সব কিছু 
জ্ঞানই শরীরকে কেন্ত্র করিয়। ভাল ভাবে বুঝিতে হয়। 


৩৫৮ ব্রয়োদশোহ্ধ্যায়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ: 


সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরমূ। 
বিন্যাৎ স্ববিনষ্টিন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্ঠতি ॥ ২৭ ॥ 


সমং পশ্যন হি সর্ধত্র সমবস্থিতমীশ্বরমূ। 
ন হিনস্ত্যাত্বনাআনং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২৮॥ 


২৭। সমস্ত ভূতে পরমেশ্বর সমান ভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি 
সব বিনাশী বস্তর মধ্যে অবিনাশ ঈশ্বর। যিনি তাহাকে এইরূপ 
দেখেন তিনিই সত্য ভ্রষ্টা। 

শক্তিবাদ ভাহ্য। এখানে বিনাশী বস্তর মধ্যে আত্মাকে অবিনাশী 
বলা হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে বিনাশী বগ্থ কি? জীব ও 
জগতের মুল উপাদান সৎ এবং চিৎ। জড় অর্থাৎ বস্বর স্ুক্সতম 
পরিণতির নাম “ঘৎ”। এই 'সখ্ সত্ত্বা অবিনাশী। বিশুদ্ধ চিৎ 
অর্থাৎ চেতনার নাম চিৎ সতী । এই চিৎ 'সত্ত। ও অবিনাশী। এই 
চিৎ সতী বিকাধ নাই। ইনি সদা একরূপ। সৎ সত্বার স্ুলতম 
পরিণতি আছে এবং স্থুল 'সৎ' সত্বার স্ক্রতম পরিণতি হয়। সং এর 
এইরূপ ছুই প্রকার পরিণত্তিকেই ৰিনাশ বলা হইয়াছে। চিৎ এর 
কোন পরিণতি হয় না। একট! বৃক্ষস্থিত বিশুদ্ধ আত্মার সঙ্গে বুদ্ধের 
বিশুদ্ধ আত্মমর কোনই ভেদ নাই। “সৎ এবং চিৎ” তত্বতঃ এক। 
এই তত্ব বুঝিলে চরম তত্বজ্ঞান জানা হইল। ব্রদ্গমন্ত্রে এইজস্ঠাই 
'“সচ্চিদেকং ব্রহ্ম”? বল! হইয়াছে । এই চরম ও পরম তত না জানিলে, 
বিনাশের মধ্যে অবিনাশী তত্বকে জানা হয় না। চরম তত্ব জ্ঞান 
সম্বন্ধে কতগুলি মুল্যবান লক্ষণ পরবস্তী আরও গ্মোকে বলিতেছেন। 

২৮। যিনি সর্বত্র সমভাবে ঈশ্বরকে দেখেন তিনি আত্মা যে 
আত্মাকে হনন করেন না ইহাও দেখিতে পান এবং ইহার 'ফলে তিনি 
শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন। 


 মক্তিবাদ ভায্য গীতা ৩৫৯ 


প্রকত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ | 
যঃ পশ্যতি তদাত্মানমকর্তীরং স পশ্যতি ॥ ২৯॥ 


শক্তিাদ ভাষু। কর্খের পথে সমাজ রক্ষা ও আত্মরক্ষা এবং 
সকলের বিকাশের পথ যুক্ত রাখা এবং নিজের বিকাশের পথ নিষ্বণ্টক 
রাখ! মানবের ম্বভাবজ প্রকৃতি । অন্থুরগণ ইহার বিপরীত করেন। 
তাহার! নিজেদের বিকাশ পথ রুদ্ধ করেন এবং গুগামী ও অবিচার 
দ্বারা সমাজের বছু লোকের বিকাশ পথ কণ্টকিত্ত করেন। অসুর নাশ 
ভিন্ন বিকাশ পথ কিছুতেই যুক্ত রাখা যায় না। দুর্ঝললবাদীতার অবলম্বনে 
অনুর তোষণ দ্বাৰা কোন ফল হয় না), কারণ অসুর কিছুতেই 
_আস্মরিকতা ত্যাগ করে না। কাহার ও মৃতাতে আত্মার মৃত্যু হয় না। 
এবং অসুরবা নাশের জন্য অস্ত্র ধারণও আত্মঘর্শনের নীতিকে আহত 
করে না। এই কথা শ্রীকৃষ্ণ খুব স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া দিলেন। 
আত্মজ্ঞ পুরুষে যদি অনুর তোধণ দেখা গ্রে তবে সেট! তাহার 
আত্মজ্ঞানের লক্ষণ নহে, এ কথার উপর গীত! বিশেষ জোর দিতেছেন। 

২৯। প্রকৃতি দ্বারাই সমপ্ত কর্ম সম্পাদিত হয়; এবং আত্ম! 
সদাই অকর্া, যিনি এইরূপ দেখেন তিনিই ঠিক ঠিক আত্ম দ্রষ্টা। 

শক্তিবাদ ভায়। প্রকৃতির ক্রিয়া বিস্তার পূর্বক বুঝিতে হইলে 
গীতার শেষ অধ্যয় পর্য্ত্ত অপেক্ষা করিতে হইবে । আত্মাকে 
জীবনের কেন্ত্র করিলে একজনের প্রকৃতি কিরূপ ভাবে গড়িয়া 
উঠিবে এবং “অজ্ঞান অহং” কে জীবনের কেন্দ্র করিলে একজনের 
প্রকৃতি কিরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! 
গীতার মধ্যে আমর] দেখাইয়াছি। অন্থরগণ কোন মানবে বা 
কোন বস্ততে আত্মভাব সহ করিতে পারে না। সতীর সতীত্ব ও 
নাবীর মর্ধচাদ] ইহারা কখনও দান করিতে পারে না। ইহাদের 


৩৬৪ ভ্রয়োদশোহধ্যায়: ক্ষেত্রক্ষেত্রজ বিভাগ যোগ: 


যদা ভূত পৃথগ ভার মেকস্থমন্থুপশ্ততি। 
ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্প্ততে তদা | ৩০ ॥ 


এইরূপ হীন প্রক্কৃতি ও প্রবৃত্তি ইহাদের প্রকৃতিগত স্বভাবে দীড়াইয়া 
যায়। দৈব বিকাশ সম্পন্নলগণও এইসব আন্গুরিক প্রবৃত্তি সঙ 
করেন না। ফলে যুদ্ধ হয়। এখানে দেখা যায়, যুদ্ধ হয় দুইটা 
প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে। আত্মা কিন্ত এই সধ প্রকুতির নিয়মে 
বশীভূত নহেন। যতর্দিন শরীর বিষ্ভমান ততর্দিন প্রকৃতির যাহা 
নিয়ম উহা জীবে থাকিবেই। এইরূপ অবস্থায় কেহ যদি মনে করেন 
যে অস্ুরকে প্রশ্রয় দিয়া ছূর্বলত! দেখানোই আত্মজ্ঞতার লক্ষণ, 
তবে তাঁহাকে অস্ুবেরই গুপ্তচর জানা প্রয়োজন। ইহার ফলে 
অনুর ভাব প্রবল হয় এবং আত্মবিকাশ কমিয়া যায়। ক্ষুধার 
তাড়নায় বা স্থখের আশায় আমরা কর্ম করি। ক্ষুধার তাড়ণা ও 
নখের নেশ! ছুইই প্রকৃতির কার্ধ্য। এবং এই জন্ত কার্ধ্য করাও 
প্রকৃতির কার্ধ্য। এইভাবেই সমস্ত কর্দে আত্মা সদাই নিলিপ্ত আছেন। 
যদি ক্ষুধার তাড়ন! না থাকে তবে অনেকেরই কর্ণ থাকে না আবার 
সুখের নেশ! না থাকিলেও কর্দ থাকে না। বিশুদ্ধ আত্মায় কর্ণ 
নাই; আবার প্রকৃতি ক্ষেত্রে কর্ধের শেষ নাই। একই আত্মার 
আশ্রয়ে বিভিন্ত্র প্রকৃতির জীবের মধ্যে সংঘাত হয়। এই সংঘাতে 
আত্মার কোনই কতৃত্ব নাই। বিস্তারিত ২২ গ্লেকে দেখুন। 

৩,। যখন পৃথকৃ পৃথকৃ জীবগণকে একই আত্মায় স্থিত আছেন 
দেখা ষায় এবং একই আত্মা হইতে তাহাদের বিস্তার দেখিতে পাওয়া 
| যায়, তখনই ত্রষ্টা ব্রন্মকে লাভ করেন। 

শক্তিবাগ ভাগ্য । একই মুল হইতে আত্মাগণ বিকশিত হইয়া 
বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয় কি ভাবে বিভিন্ন স্বভাবে পরিণত হইয়ছে 
এ সম্বন্ধে ২২ গ্লোকের ভায় দেখুন। 


শৃক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৬৬১ 


অনাদিত্বান্নিগুঁণত্বা পরমাত্বায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোইপি কৌস্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥ 


যথা স্বগতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে । 
সর্বত্রাবস্থিতে। দেহে তথাত্বা| নোপলিপ্যতে || ৩২ ॥ 


৩১। পরমাত্মা অনাদি ও মিগুণ এবং ভ্তিনি অবায়। হে কোন্তেয়! 
তিনি শরীরস্থ হইলেও তিনি করেন ন! বা লিগ্তও হুন ন1। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । শরীরের মধ্যে আত্মার এইরূপ স্থিতি অনেক 
সাধনার পর জানা যায়। দেবান্থুর সংগ্রাম যুগ যুগাস্তর ধরিয়া চলিয়াছে। 
অস্ুরে অন্থার যুদ্ধও এই বিশ্বে শেষ নাই। কৃত এই বিশ্বে এইরূপ 
আত্মজ্সাণী দুর্লভ যিনি অন্থরের নিকট মাঁথু নত না করিয়া আত্ম- 
জ্ঞানের মহিম। ছারা গীতার কর্ নীতির মহ্ছিম! উজ্জল রাখিয়াছেন। 
আজ তারতের আকাশ বাতাস দূর্বল বাদীস্ব ঘগডামীতে আচ্ছন্্; যে 
ভগু সমার্কে অসুরের নিকট মাথা নত করিতে শিক্ষ। দেয় সে ভয়ঙ্কর 
দুরাচারী, কি মহাত্বা॥ উহার বিচার করা প্রয়োজন। 

৩২। যেমন সর্ধগত আকাশ শৃক্ষত্ব নিবন্ধন কোথাও লিগ হন 


না) ঠিক সেইরূপ আত্মাও সর্ব দ্বেহগত হইলেও কোথাও লি 
হন না। ূ 
শক্তিবাদ ভাষ্য । এখানে আকাশকে তুলন! মুলক ভাবেই দেখানে! 


হইয়াছে। আকাশ ও শৃণ্যবোধ ঠিক এক স্তরের কথা নছে। শুণা- 
*বোধের স্তরে . অবস্থিত হইয়া যতটা বিচার করা যায় তাহাতে আত্মাকে 
অনেকটা আকাশের মত ব্যাপক ও নিলিপ্ত মনে হইতে পারে। 
কিন্ত ইহা এত অল্প বিকাশের স্তর যে ইহা দ্বার নিলিপ্ততার আনন্দ 
পাওয়া অসস্ভব। কাজেই উপমাকে মুল ততের লঙ্গে তুল্য বিবেচনা না 
করাই ভাল। 


৩৬২ ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ বিভাগ যোগ: 


যথ৷ প্রকাশয়ত্যেক: কৃতস্্ং লোক মিমং রবিঃ | 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কংস্ং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥ 


ক্ষেত্র ক্ষেন্্র জ্রয়ো! রেবমস্তরং জ্ঞান চক্ষুষা । 
ভূত প্রকৃতি মোক্ষগ্চ যে বিদুর্যাস্তি তে পরম্‌॥ ৩৪ ॥ 


৩৩। হেভারত। যেমন এক রবি সমস্ত লোককে প্রকাশিত 


করেন ঠিক সেইরূপ একই আত্মা ( ক্ষেত্রী) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত 
করেন। 


শক্তিবাদ ভাষ্য। রবি এক, জগৎ অনেক। ক্ষেত্র অনেক 
অর্থাৎ জীব অনেক ক্ষেত্রী বা আত্মা এক। আকাশ ও হুর্ষেযের উপমা 
দিলেও অন্তর ঢৃট্টি ওজ্ঞান চক্ষু দ্বারাই জীবস্বভাব, প্ররুতিরহম্ত ও 
মোক্ষবিজ্ঞান বুঝিতে হয়। ্্রীকৃ্চ পরের গ্নোকে উহাই বলিতেছেন । 

৩৪। বাহার! অন্তর ও জ্ঞানচক্ষু দ্বার! ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ( আত্মা ) 
জীব, প্রকৃতি এবং (প্রক্কৃতি হইতে জীবের ) মৌক্ষ জানিতে পারেন 
তাহারা পরমকে লাভ করেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । যাহারা সাধন] ও যোগে প্রবেশ করেন না এবং 
পাঙিত্য দ্বারা গীতা বুঝিতে চাহেন তাহাদের পক্ষে গীতার এই 
অধ্যায় ছূর্ভেগ্ছই থাকিয়া ষাইবে। আমরা গীতাপাঠী মান্রকেই 
্রহ্ধ নাড়ীর ধ্যান সহ অন্ততঃ প্রথমিক উপাসনায় প্রবেশ করিতে বলি। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহত্রযাং বৈয়াসিক্যাং তীক্ম পর্ববণি শ্রীমদ- 
তগবৎ গীতাষু উপনিষদূনু ব্রহ্মবিগ্যায়াং যোগশান্ত্রে কৃষ্টাঙ্জন সংবাদে 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগোনাম ব্রয়োদশোহ ধ্যায়ঃ ॥ ১৩॥ 

ইতি শ্রীগীতার ভ্রেয়োদশ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনম্দমঠাধীশ ৪. 
শক্তিবাদ প্রবর্তৃক স্বামী লত্যানন্দ সরম্থতী লিখিত “শক্তিবাদ ভানু” । 


চতুর্দশো শুধ্যান্তঃ 
গণত্রয় বিভাগ যোগঃ 
ভ্রীতগবাস্থুবাচ 


পরং ভূয়: প্রবঙ্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্বানমুত্বমম্‌। 
যজ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ধরে পরাং সিদ্ধিঙিতো গতাঃ ॥ ১ ॥ 


ইদং জ্ঞান মূপাশ্রিত্য মম সাধস্্যমাগতা:। 
সগেহপি নে।পজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥ ২ ॥ 


১। স্ত্রীগবান বঙ্গিলেন আমি তোমাকে অত্যন্ত উন্নত স্তরের 
জ্ঞানের কথা বলিব, যে জ্ঞান সমস্ত প্রকার জ্ঞান হইতে উত্তম এবং 
যাহা জানিয়া মুনিগণ শ্রেষ্ঠ পূর্ণসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

শিবাদ ভাব । পূর্বব অধ্যায়ের ২২ ক্লোক হইতে শেষ পর্যত্ 
ষে সব কথা বপা হইয়াছিল, এ অধ্যায়ে সেই সব কথা বিস্তার পূর্ববক 
বলিবেন। কি ভাবে জীবের সৃষ্টি হয় এবং কি ভাবে জীব বন্ধ হয়, 
জীব কিভাবে জ্ঞান লা করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করেন এখানে সে সব 
কথা বিস্তার পৃব্বক আলোচিত হইবে। 

২। এইজ্ঞানের আশ্রয় লাভ করি! সাধকগণ আমার সাংশ্ব'য 
প্রাপ্ত হন এবং তাহারা কল্পারস্তে জন্ম গ্রহণ করেন না এবং প্রলয় 
কালেও বিলীন হন ন1। 

শক্তিবাদ ভায়। এখানে “মম সাধর্ম্য মাগতাঃ অথাৎ 
“আমার স্বাধর্মন্য প্রাপ্ত হইয়া” বল হইয়াছে। ইহার অর্থকি? ইহার 
অর্থ হইতেছে “পুরুষোত্তম স্তরে গ্রতিষঠিত হওয়া”»। জীবের এক অংশ 
কাহং কেন তো করিয়! পুরুযোত্ম ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। অহংই 


৩৬৪ চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ গুগত্রয় বিভাগ যোগঃ 


মম যোনি অহদ্‌ ব্রহ্ম তশ্মিন্‌ গর্ভ দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্ববভূতনাং ততে। ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥ 


জীব বীজ, যাহ! পুরুষোত্বমের প্রতিবিশ্বরূপ মহতে প্রতিফলিত বলিয়া 
ধরা হইয়াছে। জীবের এক অংশ ছীবত্ব; যাহা জীবযূপী অহংকে 
আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াশীল । অন্ত অংশ জীবত্বের গণ্ডীতে সীমা বন্ধ 
নহে। এই উর্দ অংশস্িত্ত সবগুলি স্তরের জ্ঞান যাহার হইয়াছে তিনিই 
পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিজের ধর্শে প্রতিষ্ঠা গাভ করিয়াছেন, জামিতে 
হইবে। গীতার অক্ষর ব্রহ্ম যোগের ২*শ ক্সোকে শ্রীক+ এক 
সনাতন পুরুষের কথা বলিয়াছেন। এই সনাতন পুরুষ কখনও বিনাশ 
প্রাপ্ত হন না। 

এই স্লোকে “নর্গোইপি নোপ জায়স্তে” অর্থাৎ “কল্পারস্কে জন্ম গ্রহণ 
করেন না” বলা হইয়াছে । এই গ্লোকের পঙ্গেও অক্ষর ব্রন্ম যোগের 
(১৮ ক্গোঃ রঃ) কথার হৃত্র রহিয়াছে । লেখানে রা্্রাগমে “প্রলয় 
ও দ্িবাগমে এন্ডষ্টির” কথা আছে। দরাত্র্যাগমে” (অর্থাৎ করক্ষয়- 
কালে) গ্রলয়, পুরুষোত্ম সরে প্রতিষ্ঠিতদের হয় না। দিবাগমে সৃষ্টি 
তাহাদেরই হয় যাহারা কল্পক্ষযনের পূর্ব পর্যন্ত “সহং কেন্দ্র ভেদ করিয়া 
পুরুযোত্তম স্তরে আসেন নাই। এই সন্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! ক্রম 
বিকাশ তৃতীয় খণ্ডে ভ্রষ্টব্য। 

৩। মহদ্‌ ব্রন্ম আত্মার গর্ভ কেন্দ্র। আত্মা স্কাহার গর্ভে গর্ভাধান 
করেন। ইহার ফলে পব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

শরক্তিবাদ ভাষ্য । পরাগ্রকৃতি হইতে কিভাগে মহৎ তত সৃষ্টি হয়ঃ 
উহার বিস্তৃত ব্যাথা ক্রেমবিকাশের তৃতীয় খণ্ডে দেখুন। মহত্বত্বই 
মহদূররন্ধ । এই মহৎ ব্রন্মে পুরুযোতম প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিবিদ্বিত 
হল, ইহার ফলে জীববীদ সৃষ্টি হয়। এই মহতে পরাপ্রকূতির বিডি 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত ৬৬৫ 


সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্তবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌ যোনিহরং বীজপ্রদঃ পিত। ॥ ৪ ॥ 


সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসন্তবাঃ | 
নিব্রস্তি মহাবাহো! দেহে দেহিমমব্যয়ম ॥ ৫ ॥ 


শক্তি বিবন্তিত হইয়াকি ভাবে পঞ্চতন্মাজ্রার সৃষ্টি হয়সে সমন্ধে 
আলোচন। ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে দেখুন। জীবদেহ ও সমুল বিশ্বসথষ্টির 
উপাদানের সৃক্ঝতম উপাদানই তন্মাক্রা। এবং জীবের অহংই 
বীঁজাবস্থায় পুরুযোত্তম প্রতিবিষ। যাহা মহতে প্রতিফলিত হয়। 


৪। হেকোন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে বিতিন্ন প্রকার আকৃতির 
স্থটটি দেখিতেছ তাহাদের সকলের উৎপতিস্থাম মহদ্‌ ব্রহ্ম এবং আমি 
(পুরুষোত্তম ) তাহাদের বীজদাতা পিতা।। 

শক্তিবাদ ভাষু। মহত্ে জীব বীজ স্থাষ্টির কথা ক্রম বিকাশে 
দেখুন। এবং বিভিন্ন কলায় প্রতিবিদ্বিত বীজ কি ভাবে বিভিন্ন 
প্রকারের জীব হয় সেস্ভরের বিস্তারিত আলোচন! ক্রম বিকাশে 
আলোচিত হইয়াছে। সেসব বীজগুলিই নিজ নি কলার শক্তি 
অনুদারে বিভিন্ন স্তরের জীবের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে। মহতে 
গ্রতিবিদ্বিত জীব বীজগুলির কিছুট! মানস সৃষ্টির গিক্মে প্রথম ব্রহ্মার 
ইচ্ছা শক্তিতে এই বিশ্বে সৃষ্টি হয়। পরে মৈথুনিক স্থিতে স্থ্টি হয়| 
নানা পথে জীব বীজগুলির বিশ্বে উৎপন্ন হইবার পথ ধোল। আছে। 

£| হে মহাবাহো! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত, রজঃ ও তম; 
নামক তিনটী গুণ আছে। তাহারা অব্য় দেহীকে দেহেতে আবদ্ধ 
করে। 


৩৬৬ চতুদ্দশে।হধ্যায়ঃ গুণত্রয় বিভাগ যোগঃ 


শক্তিবাদ ভাস । প্রকৃতি আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করেন; ইহা! সত 
কথ! কিন্তু প্রকতিই আত্মাকে মুক্ত করিয়া দিবারও পথ করেন। তিন 
খণের ক্রিয়া জীবের শরীরে, প্রাণে, মনে, বুদ্ধিতে, চিত্ত ও অহংকারে 
অত্যন্ত জটীল ও বিচিগ্র গতিতে ক্রিয়া করিতে থাকে। মনের 
সা্তিকতার সময় হয় তো বুদ্ধিক্ষেত্রে রাজন ক্রিয়া দেখা দিল। বুদ্ধির 
সাত্তিকতার সময় হয় তো চিত্তে তামসিকতা দেখা দিল। এ সব 
বহু কারণে প্রত্যেকটী জীবের প্ররুতি জটীল হইতে জটালতর হইয়া 
উঠিতেছে বা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে । এইরূপ নানা প্রকার জটীলতায় 
মানব সদাই প্রক্পতির নিষ্পেষণে নিশ্পেষিত। প্রকৃতির এই জটীল 
নিষ্পেষণ অতিক্রম করিবার জন্য সব্বদী ব্রন্মনাড়ীর ধ্যান ও নিশ্চিস্ততার 
অভ্যাপ করা প্রয়োজন । কি ভাবে প্রকৃতির এই নিষ্পেষণ চক্র 
এক গুণকে অতিক্রম করিয়া অন্তগুণকে শক্তিশালী করে সে স্বন্ধে 
আলোচনা এই অধ্যায়ে আছে। প্রকৃতির ক্রিয়াশীল হইবার অনেক 
ধাটী রহিয়াছে। এক সময়েই কোন ঘটিতে সত্ব, কোনটায় রঞ্জঃ 
কোনটায় তম; প্রবল হয়। 

প্রকৃতি কি? ইহার এক কথায় উত্তর “আত্মার ক্রিয্না শীলতাই 
প্ররৃতি”। আবার অস্ত কথায় আত্মার “নিক্ষীয়তাই পুরুষ” । আত্ম 
“সং চিৎ একং ব্রহ্গ+। অর্থাৎ “সৎ এবং চিৎ একই ব্রহ্ম” । সৎই 
প্রকৃতি। প্রকৃতি বিভিন্ন স্তরে নিজের রূপকে বদলায়। কিন্তু এই 
বদলাইবার পথে তাহার সীমা আছে। ইহার একদিকে ক্রিয়াত্মক 
শক্তি ফণা এবং অন্তদিকে জড়াত্বক বিশ্ব। প্রকৃতি এই উভয় ধিধ 
ক্রিয়ার ক্রিগ্নাশীল তত । আমাদের মতে ইহা আত্মারই এক অংশ। 
প্রকৃতি সুঙ্জতম স্তরে আট মুল শক্তিতে পরিণত হন। বিস্তারিত ক্রম 
বিকাশে দেখুন। জীবের মধ্যে চেতনাই »পুরুষ। জীবের দেহ প্রাণ 
মন, বুদ্ধি। চিত, অহং জ্ঞান ( মহৎ) কর্তৃত্ব ( অব্/ক্ত ) সবই প্ররুতি। 


শক্তিৰাদ ভাষ্য গীতা . ৩৬৭ 


এই সব প্রকৃতির ক্ষেত্রগুলিকে পবিচালিত কৰিবার জন্ত প্রত্যেক 
স্তরেই প্রকৃতির মধ্যে ত্রিবিধ ক্রিয়াধার৷ আছে, ইহারাই ভ্রিগুণ। 
প্রকৃতি, বিকৃতি ও জিগুণের কার্য ধারা বুঝিতে চেষ্টা করিলে মানুষের 
মাথার চুল পাকিয়৷ যাইবে। কাজেই ব্রহ্ম নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া 
স্থিতার মন্ধানে আত্মধ্যানই শ্রেয়; আত্মার ক্রিয়াশীলতাই শাস্তির 
পরিপন্থী এবং শিজ্জীয়তাই শ্রেঃ। আমব! ব্রহ্ম নাড়ীই যে আত্ম! 
এ কথা অনেক স্থানে বলিয়াছি। ইহার এক প্রান্ত মূলাধারে এবং 
অন্ত প্রাস্ত মন্তিফের ব্রহ্ম বন্ধে বিদ্বমান। ব্রহ্ম নাড়ী বুঝিতে হইলে 
পাঠকের ক্রমবিকাশ ৪র্থ ভাগ পাঠ করা প্রয়োজন। মেরুদণ্ডের মধ্যে 
নুষুয। পথ অবস্থিত। এই পথে বদ্া প্রবাহিত হইলে নুযুক্ার পথ 
খুলিয়া! যায়। বনজ সুযুয়াকে ভেদ করিলে ।চিত্রিণী নাড়ী উদ্ভাখিত 
হয়। চিত্রিণার কেন্দ্র স্থলে ত্রন্ষনাড়ী বি্ধমান। এই ব্রহ্ষনাড়ীই 
নিগুণ ব্রহ্ম । এই ব্রহ্ম নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া মূলাধার আদি চক্র 
কেন্ত্র ও বছ নাড়ী অবস্থিত। এই নাড়ীঞ্জলির অনেকগুলি উর্ধ মুখী 
গতি সম্পন্ন এবং অনেকগুলি নিয়মুখী গতি সম্পন্ন। এ সব উদ্ধ এবং 
নিয় গতিপম্পন্ন নাড়ীগুলি আমাদের শরীর, প্রাণ, মন। বিজ্ঞান 
আদির সমস্ত প্রকার ক্রিয়াকে পরিচালিত করে। এই সব নাড়ীতে 
যে সব ক্রিয়া ধার! প্রবাহিত হুয় ইহারাই প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের 
ক্রিয়া। ব্রহ্ম নাড়ীর সঙ্গে এসব ক্রিয়ার সংযোগ আছে। কিন্ত 
্রহ্মনাড়ী নিজে স্থির ও নিগুণ আত্মা। আমর আত্মার এক অংশকে 
নিপুণ এবং অন্ত অংশকে সগ্ণ ব্রহ্ম বলিয়াছি। শান্ত্রও সগুণ ও নি ণ 
ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ আছে “মাতবিশ্বা 
দদাতি” | ( ঈশোপনিষ)। যোগ পথ ও নাড়ীহ্বারা এ লব 
তত্র মীমাংলা ন1 করিয়া ষদ্দি দার্শনিকতার ভিজ্ভিতে আলোচনা 
করা যায় তবেই সুন্দর হয়। নাড়ীগুলির অন্ুভূতিই দার্শনিকতা। 


৩৬৮ চতুর্দশোধ্ধ্যায়ঃ গুণত্রয় বিভাগ যোগ: 


তত্র সত্বং নির্মলত্বাং প্রকাশকমনাময়মূ। 
হুখ সঙ্গেন বগাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ ॥ ৬॥ 


জে! রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্তবম্‌। 
তন্নিবাতি কৌস্তেয় কর্ম সঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ ৭ ॥ 


অনুভূতিকে ভিত্তি না করিয়া মাঁড়ীকে কেন্দ্র করিয়া আলোচন! 
করিলে অনেক স্থলেই আলোচনা কাল্পনিক হইয়া যায়। ক্রিয়াশীলতার 


তিনটি প্রধান প্রকার ভেদ পরবর্তী ক্লোকে বলিতেছেন । 
৬। সেই তিনটী গুণের মধ্যে সতৃগুণ নির্দল বলিয়া অনাময় 


আত্মাকে প্রকাশ করেন। হে অনঘ! ইহা! পাধককে সুখের সঙ্গে 
এবং জ্ঞানের সঙ্গে আবদ্ধ করে। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । সত্বৃগুণের ক্রিয়ার ক্ষেত্র শিবস্তরে বেশী। সময় 
সময় শিব স্তর হইতে এই ধারা আসিয়া বিষু, সুর্ধা। মন, প্রাণ ও শরীরকে 
ন্িপ্ধ করিয়া! দেয়। এই জন্যই প্রকৃতির রহম্য বেশী বুঝিবার দিকে 
ঝোক ন! দিয়! ব্র্গ নাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া সাধনা ও শাস্তি বৃদ্ধির দিক 
মন দিতে হয়। ব্রন্মনাড়ীকে ধ্যান করিবে, মন) ফাক বাখিবে এবং 
ব্রন্মনাড়ীর উদ্ধ পরাস্ত হইতে শান্তিময় শিবধারা কি ভাবে নামিয়া 
আসিতেছে, উহ। বুঝিতে চেষ্টা করিবে। সত্ৃগুণের ক্রিয়া সব লময়ই 
শিবন্তরে বিদ্কমান। অন্গশীলন না করিলে ইহার প্রবাহ সর্ধদা পাওয়া 
যায় না। 

৭। হেকোন্তেয়! রজোগুণকে অনুরাগময় জানিবে। ইহা হইতে 
তৃষ্ণা ও আপনির বিকাশ হয়। এই জন্যই রজো দেহীকে কর্ধসঙ্জে 
আবদ্ধ করে। 

শকিবাদ ভান্ত। রজোগুণের কেন্দ্র হায়। ভালবাস! ও আপক্ির 
টান ধাহার! বুঝেন লাই তাদের এই গুণটার শক্তি বুঝিষেন না। হ্থায় 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৩৬৯ 


তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব দেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তপ্নিষধাতি ভারত ॥ ৮ ॥ 


হইতে যে সব নাড়ী মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করিয়াছে, সেইগুলি 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা! পাঠক ক্রমবিকাশের ৪র্থ খণ্ডে দেখুন । 
এই সব নাড়ীই রজোগুণের প্রবাহে রঞ্রিত হয়। মস্তিফের উদ্ধ 
প্রাস্তস্থিত নাড়ীতে রঞ্জোঃ গুণের ক্রিয়া! যথেষ্ট প্রভাব করিতে পারে না, 
কাজেই সাধকের অভ্যাস দৃঢ় হইলে যে কোন সময় সততৃগুণের ধারায় 
লিগ্ধ থাকিতে পারিবেন। গণেশ সুর্ধ্য বিষণ স্তরের অনুভূতির মধ্যে 
ততটুকুই শাস্তি যতটা শাস্তি শিব স্তর হইতে আপিয়া এই সব নাড়ীতে 
জমা হয়। গণেশ সুর্য বিষুুর নিজস্ব কোন শান্তি ধারা নাই। ইহারা 
বেশীর ভাগ সঙ্গয়ই হৃদয়ের রজোধারায় প্লাবিত্ক থাকে । এই রঞ্জো- 
ধারাই জীবকে কর্থে নামাইয়া দেয়। সংসবার়টা এই রাজোধারাই 
খেলা। 

৮। হে ভারত! তম: অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন গুণ জানিবে। 
ইহা দেহীকে মোহমুদ্ধ করে। এবং দেহীকে প্রমান, আলম্ভ ও 
নিত্রার্্িতে আবদ্ধ রাখে। 

শক্তিবাদ ভাত্ত। তম! গুণের কেন্দ্র হইতেছে মস্তিষ্ক স্থিত অইং 
কেন্দ্রে। অহং কেন্দ্র মস্তিপ্স্থিত শিবকেন্জ্রে অবস্থান করে। এখান 
হইতে একটী নাড়ী নামিয়! স্বাধিষ্ঠান কেন্দ্রকে সংযোগ করিয়াছে। 
এই নাড়ী ভোগ নাড়ী। ইহা সৃষ্টির প্রবৃত্তি দান করে। এইনাড়ী 
কম্পিত হইলে নিছের শরীর ও মন নিজের নিকট ক্লেদ যুক্ত মনে হইবে। 
এই সন্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রম বিকাশের চতুর্থ খণ্ডে ,দখুন। 
তম; শুধু অজ্ঞান বৃদ্ধি নহে ইহা ভোগবৃদ্ধি ও বটে। এই অহংকে 
কেন্ত্র করিয়া রজোগুণের চাষ করিলে মানুষ অন্ুর হয়। এই অহং 


৩৭০ তুর্দিশোহধ্যায়: গুণ্রয় বিভাগ যোগ: 


সত্বং সুখে সঙ্জয়ত্ি রজঃ কর্মণি ভারত। 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তম; প্রমাদে লগ্চয়ত্যুত ॥ ৯ 


রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত। 
রজঃ সত্ব তমশ্চৈৰ তম সত্ব রজস্তথ। ॥ ১০ ॥ 


কেন্দ্র ভেদ কবিলে শিবের শাস্তি ধারা আমাদের মন ও শরীরকে প্লাবিত 
করে। অহং শিবের তটস্থানে অবস্থিত, এ জন্ ইহাতে আলম্ত, তন্ত্র 
ও নিন্ত্রালুতা অত্যন্ত বেশী । 

৯। হেভারত! সত, দেহীঃক শুঁধের সঙ্গে মিলায়। বরূজো। 
দেহীকে কর্থে নিযুক্ত করে। তমো দেহীয় জ্ঞানকে ঢাকিয়া দেয় এবং 
প্রমাদে ( উপ্টা বুঝায় পথে) মিলাইয়া দেয়। 

শকিবাদ ভায়। সবভাল কথাই উপ্টা বুঝ! প্রমাদের লক্ষণ। 
ইহা একটা দ্বাতি। একটা সমাজ এবং একট] ব্যক্তিকে অতি সহজে 
সর্ববনাশের পথে লইয়] যায়। ভোট বাদ ও ইহার পরিণতি কমুযনিম 
এই প্রমাদেরই শক্তিশালী রূগ। ভারত ইহার কুফল ভাল ভাবেই 
ভোগ করিবে। ভারতের কর্ধনীতিতে খধির জ্ঞান (সাততিকতা) 
ও রাজার কর্ম শড়ির (রাজসিকতার) মিশ্রণের চেষ্টা হইয়াছিল। 
যে মতবাদ বিশেষই চালাও না দাত্তিকতার সঙ্গের রাজস শক্কির মিলন 
না! হইলে উহা বিশ্বের মঙ্গলকারক হয়না। অহিংসার ভগামী 
ভারতের বুকে তামস ভাঁবের বন্1 আনিয়াছে ; অন্ুররদের লঙ্গে এই দুর্বল 
মতবাদ প্রতিপদে পদাধাত খাইয়াছে;? কিন্তু প্রচার করিয়াছে, সে 


পরাজয়কে জয়লাভ বলিয়া। 
১। হেভারত | নত গণ রভোও তমঃ কে অভিভূত করিয়া 


প্রবল হয়, রজোগুণও সত্ব ও তমঃ কে অভিভূত করিয়া প্রবল হয় 
এবং তমঃ গুণও রজে| ও সতৃপ্তণ কে অভিভূত্ত করিয়! গুবল হয়। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। ৩৭১ 


সর্বছ্ারেষু দেছেহন্মিন প্রকাশ উপজায়তে | 
জ্ঞামং যদ। তদ। বিষ্যারিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥। 


লোভ প্রবৃত্তিরারস্ত কর্দদণামশমঃ স্পৃহা] । 
যজস্যেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥ 


শক্তিবাদ ভাত । ভিন গুণের মধ্যে কোন গুণই একক ক্রিয়াশীল 
থাকে নী। তিনটীগুণের মধ্যে একটী সব সময়ই প্রবল থাকে এবং অন্ত 
দুইটী দুর্বল হয়। জ্ঞানীগণ সর্বদা সাত্তিকতার অনুশীলন করেন এ 
জন্য রজঃ ও তম: জ্ঞানীর্দের নিকট বেশীক্ষণ প্রবল থাকে না। কর্মীরা 
রাজসিক অনুশীলনে বেশীক্ষণ কাটান এ জন্ত সত্ব ও তমঃ ইহাদের 
নিকট খুব কম পময়ই প্রবল থাকে। অস্ত্র বুদ্ধি মুর্খদের নিকট 
তামপসিকতা বেশী প্রবল থাকে । সত্ব ও রজঃ সেখানে সুপ্ত প্রায়। এই 
সব লোককে ভাল কথায় প্রলুব্ধ করা কঠিন; কিন্তু বিদ্বেষ, ধন, ছলনা» 
চৌর্ধ্য ও হান স্বার্থে ইহাদের মন সহজে কর্ধশীল হয়। 

৯১। যখন শরীরের সমস্ত দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ প্রবাহিত হয়, 
তখন জানিতে হইবে সাত্তিকতার বৃদ্ধি হইয়াছে ॥ ১১॥ 


শক্তিবাদ ভায্য। সাত্তিকতা আত্মার ভাবকে সমস্ত অঙ্কে 
গ্রতাঙ্গে জাগাইয়া দেয়। 


১২। লাভ, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, কর্মের অসম স্পৃহা, এ লব রজঃ 
বৃদ্ধি হইলে প্রবল হয়। 

শক্তিবাদ ভাষ্য। হৃদয়ের ভাব দ্বার! সমস্ত শরীর ও মন এবং বুদ্ধি 
যখন চালিত হয় তখন রজঃ প্রবল, তমঃ প্রধান হইয়া এ সব রজে। 
লক্ষণ প্রবল হইলে আন্ুরিকতার বৃদ্ধি হয়। রজঃ রক্তকে কেন্দ্র 
করিয়। ক্রিয়াশীল হয়। সত্ব মস্তিকস্থিত জিঞকত] দ্বারা জীবকে, 
শাস্তির পথে পরিচালিত করে। 


৩৭২ চতুর্ঘশোহধ্যায়ঃ গুণত্রয় ৰিভাগ যোগ: 


অপ্রকাশোধ্প্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদে। মোহ এৰ চ। 
তমস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥ 


যদ! সত্বে প্রবৃদ্ধেতু গ্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ । 
তদোত্বমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্তে ॥ ১৪ 


রজসি প্রলয়ং গত্ব৷ কর্ম সঙ্গিযু জায়তে। 
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ় যোনিযু জায়তে ॥ ১৫॥ 


১৩। হেকুক্ক নন্দন। যখন জ্ঞানের প্রকাশ থাকে না এবং 
কর্মেরও স্পৃহ। থাকে না, যে সঙ্গে গ্রমাদ ( উল্টা বুদ্ধি) ও মোহ প্রবঙ্গ 
থাকে, তখন তম গুণ প্রবল জানিতে হইবে। 

শক্তিবাদ ভাষা । যেসব মানুষ অল্প বিকাশ সম্পন্ন তাহাদের মধ্যে 
তমঃ ভাব প্রবল । ইহা'দিগকে উল্টা বুঝাইয়৷ তোট লওয়াই ভোটবাদ 
অর্থাৎ ডেমোক্রেশী এবং ইহার্দিগকে স্বার্থ ও আরামের কথায় মোহ্গ্রস্থ 
করিয়া স্বমতে রাখিয়া! গদী দখল করাই কমুযনিজম। ইছাদিগকে 
পরকালের বিধির লোতে উত্তেজিত করিয়া কাফেরদের ধন) নারী ও 
রাজ্য হাতে করাই মন্কাবাদ। 

১৪। তু গুণ বৃদ্ধিকালে যদি শরীর ত্যাগ হয় তবে জ্ঞানীরা যেরূপ 
নির্মল জগ প্রাপ্ত হন তবাহাদেরও সেই স্থান প্রাপ্তি হয়। 

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহাতে মৃত্যু কালে সার্তিকত1 বৃদ্ধি হয় এরূপ 
ব্যবস্থ|। সকলেরই কর প্রয়োজন। শক্তিবাদীরা মৃত্যু সন্নিকট বুবিলে 
ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যানসহ সমবেত উপাসনা করিয়া সাত্বিক পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করিবেন। কারণ ইহাই উত্তম মৃত্যু। 

১৫। রাজোগুণ প্রাবল্য কালে মৃত্যু হইলে মানুষ কর্মী কুলে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তম; বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে মুর্খ কুলে জন্ম হয়। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৩৭৩ 


কন্মনঃ সৃকৃতস্াহুঃ পাত্বিকং নিষ্মলং ফলম্‌। 
রজসম্তু ফলং ছুঃখমজ্ঞানং তামসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


শক্তিবাদ ভাষ্য । মৃত্যুকালের মনোবৃত্তি দ্বারাই মানুষের প্রারঞ 
হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন। ক্রম বিকাশের ৪র্থ থ:ও দেখুন । 

১৬। ধাঁহার! সাত্তিক কর্ধের অনুষ্ঠান করেন তাহার! নির্মল সখ 
ভোগ করেন। ধাঁহারা রাজপ ভাবে কর্ম করেন তাহার! দুঃখ ভোগ 
করেন। ধাহার! তামস ভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহারা অজ্ঞান 
ফল প্রাপ্ত হন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । সত, রাজস ও তামস কন্মের ফল সঞ্চিত কর্ম 
ক্ষেত্রে (স্বৃতিকেন্দ্রে) জমা থাকে । তিন প্রকার কর্মের ফল মানুষের 
নিকট তিন ভাবে আগত হয়। এই সঞ্চিত তাগডার হইতে কর্মফল 
কি ভাবে মানুষের জীবনে ফলোনুখ হয় উহার বিস্তারিত আলোচনা 
ক্রম বিকাশে দেঁধুন। এই অধ্যায়ের ৫মৃ শ্লোকের বিস্তারিত ব্যাথ্যা 
ীকৃষ্চ বলিয়া চলিয়াছেন। পাঠক ৫মৃ ক্োকটার ভান্য দেখুন। 
কর্মফলকে এবং কর্মনকে সত্ব, রজঃ ও তমঃ বিভাগে ভাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
যেরূপ বৈজ্ঞানিক ভাবে কর্মের ভাগ করিলেন উহ! অতীব উপাদেয় 
হইয়াছে। সান্বিকত। জ্ঞান ও শান্তি প্রধান। রাজমিকতা প্রবৃত্তি ও 
উত্তেজন! প্রধান) তামপিকত। অজ্ঞান ও বিষয়ভোগ প্রধান। সাত্বিক- 
তার কেন্দ্র মস্তি, রাজসিকতার কেন্দ্র হদয়ে, এবং তামপিকতার 
কেন্দ্র যৌন কেন্দ্রে। যৌন তোগ ব্যাপারে) কখনও হৃদয়ের আবেগ প্রবল 
হয়। ইহার ফলে ভোগ হইলে ভোগট। র্তামপ ভোগ হয়। হৃদয়ের 
আবেগহীন তোগে যে সুখ উহা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হ্ুখ। ভোগ 
শরীর ও প্রাণ শক্তিকে শক্তিদান করিতে পারে যদি ভোগট! ক্ষয়হীন 
হয়। ধাহাঁর! তামস ভোগ এবং পরিৰার পোষণ মাত্র জীবনের নীতি 


৩৭৪ চতুর্দশোহধ্যায়ঃ গুণত্রয় বিভাগ যোগঃ 


সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এবচ। 
প্রমাদ মোহৌ তমসে। ভবতোইজ্ঞানমের চ ॥ ১৭॥ 


উদ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠস্কি রাজসাঃ। 
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছস্তি তামসাঃ॥ ১৮ ॥ 


ধরিয়াছেন, তাহার ভোগ জগতের ব্যাপারে ক্রমে হৃদয়ের আবেগের 
সুখ-হইতেও ধরঞ্চিত হন। ইহাদিগকে ঘোর তামস বলা যায়। সাত্তিক 
সুখ জগৎ হইতে এ সব মানব অনেক দুঝে, জানিতে হইবে। ভোগের 
সঙ্গে হৃদয়ের আবেগ যতদিন জাগ্রত থাকে ততর্দিন ভোগে রজঃ তামস 
ভাব বিগ্ভমান থাকে। সাধনা, জ্ঞানের অনুশীলন ও ব্রহ্মচর্ধ।ই 
সাত্বিকতার মুল। শক্তিবাদীয় কর্থই রাজসিকতার উৎস্ত, এই 
রাজপিকতার সঙ্ষে সার্তিকতা থাকিলে শ্রেষ্ঠ জীবন হয়। ভোগ 
তামপসিকতারই অনুষ্ঠান। ভোগ সাত্িকতার শত্র। এ সম্বন্ধে পরবতী 
শ্নোকে শ্রীকষ্চ নিজেই বলিতেছেন। 

১৭। সত্তগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রজঃ গুণ হইতে লোভ 
উৎপন্ন হয়। তমঃ গুণ হইতে প্রমাদ ( উপ্ট! বুদ্ধি), মোহ এবং অজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। 

শক্তিবাদ ভাম্য। পূর্বব স্কোকে প্রচুর বলা হইয়াছে। অধিক 
টীপ্লনী অনাবশ্তক। 

১৮। ধাঁহারা সতত গুণের আশ্রিত তাহার] উর্ধ গতি প্রাপ্তহন। 
ধহারা রজঃ গুণকে আশ্রয় করেন তাহারা মধ্য স্থানে স্থিত হন। 
ধাহার1 তমো গুণকে আশ্রয় করেন তাহারা অতীব জঘন্য গণ ও বৃদ্ধি 
অবলম্বন করেন এবং অধোগতি লাভ করেন। 

শক্তিবাদ ভায্য। কেবল ব্যক্তিগত চবিপ্রেই এইরূপ গুণের ধারা 


শক্কিবাদ ভাষ্য গীত। ৩৭৫ 


নাম্তাং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ] দ্রষ্টানুপশ্যতি। 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি || ১৯॥ 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহ সমুষ্তবান্‌। 

জন্ম মৃত্যু জর! দুঃখৈব্বমুক্তোইমৃতমন্্তে ॥ ২০ ॥ 
বিকশিত হইবে না, ইহা সমাজনীতি এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য । 

১৯। যখন দ্রষ্টা (সাধক ) ইহ] বুঝিতে পারেন ষে প্রকৃতির গুণ 
ভিন্ন অন্ত কোন কর্তা নাই এবং ত্রিগুণের পরপার স্থিত আত্মাকে তিনি 
অনুভব করেন তিনিই আমার ( আত্মার ) অবস্থা প্রাপ্ত হন। 

শক্তিবাদ ভায়। ইতিপূর্বেব আমরা বলিয়াছি আত্মার সক্রিয় 
অংশই প্রকৃতি । এবং আত্মার নিঙ্ষীয় অবস্থাই চেতনা । আত্মার 
সক্কিয় অংশই শক্তি 'এবং জড় এবং নিক্ষিয় অবস্থাই চেতনা । আত্মার 
সক্রিয় অংশ সব করেন, নিষ্রীয় অংশ চিরস্থির। অনেক টীকাকার 
গ্রৃতিকে জড় বলিয়াছেন। আমাদের মতে, বিকাশের শেষ স্তরে 
প্রকৃতি, ক্রিয়া, বা জড় বলিয়। কোন পদার্থ নাই। যতক্ষণ সেই নিজ্জীয় 
স্থিস্তি লাত হয় নাই ততক্ষণ আত্মার এক অংশকে সক্রীয় ও অন্য 
অংশকে নিঙ্কীয় মানিলে প্রকৃতির কার্যধারা বুঝা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার 
স্ুবিধ। হইবে। 

২০। যেঞ্ধেহীদেহস্থিত এই তিনগুণকে অতিক্রম করেন তিনি 
জন্ম মৃত্যু জরা এবং দুঃখ হইতে যুক্ত হন এবং অমৃত লাভ করেন। 

শক্তিবাদ ভায্। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আত্মার সক্রিয় 
অংশই প্রল্পতি। কাজেই হ্থে্যের দিকে অস্তরলক্ষ্য বৃদ্ধি করা 
গ্রয়ো্ন। যত স্থিরতা। যত সাম্য তত আরাম বেশী । এই আরামের 
আস্বাদন বৃদ্ধি করিয়া তিনগুণের সব ক্রিয়াই অতিক্রম করা যায়। 


৩৭৬ চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ গুণত্রয় ঘিভাগ যোগ: 


অর্জন উবাচ 
কৈলিঙ্গৈ স্্রীন্‌ গুনানেতানতীততো ভবতি প্রতো। 
কিমাচার: কথং চৈতাং স্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্তৃতে ॥ ২১। 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্ক মোহমেব চ পাগব। 
ন ছেষ্টি সং প্রবৃত্বানি ন নিবৃস্তানিকা জক্ষতি ॥ ১২ || 


২১। অঞ্জন বলিলেন-_হে পরতে! ! বাহার! তিন গুণের গণ্ভীর 
বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহাদের লক্ষণ কি? তাহার 
আচার কিরূপ? এবং কি প্রকারে এই ভিন গুণের সীমাকে অতিক্রম 
করা যায়, বলুন । 

শক্তিবাদ ভাষ্য। ধাহার] তিন গুণের গণ্ভীর বাইরে গিয়াছেন, তাহাদের 
লক্ষণ জানিতে চাহিয়া অজ্জুন বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্ররিচিয় দিয়াছেন। 
তবে শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তরটী দিতেছেন তাহাতে বাহা কোন লক্ষণই প্রকাশ 
পায় নাই। সবই অন্তর দৃষ্টির কথা। 

২২। শ্রীভগবান বলিলেন-_হে পাগব! ধাঁহার প্রকাশ, প্রবৃত্তি 
ও মোহ ইহার কোনটাতেই ঘেষ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ইচ্ছ! করেন না; 

শক্তিবাদ ভাষ্য । জ্ঞানের প্রকাশ, কর্মের প্রবৃত্তি এবং ভোগের 
মোহ, ছৰীবদেহে কম হোক বা অধিক হউক ইহা স্বাভাবিক। 
প্রত্যেকেই ইহাদের কিছু ন! কিছু ক্রিয়া হইবেই। যেব্যক্তির ইহার 
কোনটাতেই প্রবৃত্তি নাই, ইহার কোনটাতেই নিবৃত্তির ইচ্ছা নাই 
এবং ইহার কোনটাতেই বিদ্বেষ নাই তিনি ব্রিগুণাতীত পুরুষ। 
কাহার মন ও শরীরের উপর দিয়া কখন কোন গুণের প্রভাব হয় ইহ 
সে ব্যক্তি ভিন্ন কেহই জানে না। শরীর ও মনের উপর দিয়া যখন 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। ৩৭৭ 


যে ম্রোত বহিবার বহিয়াযায়। একবার স্থির আত্মার সন্ধান পাইবার 
পর তিন গুণের স্রোত যেরূপ প্রবাহিত হইবার হুইয়! যায় । তাহাতে 
সেই সাধকের মনের উপর বিশেষ কোন দাগ দিতে পারে না। স্থির 
আত্মার সন্ধান না পাঁওয়া পর্য্যন্ত তিনগুণের ক্রিয়ার সাম্যতা বক্ষ 
করাযায় না। গুণের ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পর কিছুক্ষণ পরই উহা 
সাম্য হয়। কাজেই গুণের আরম্ভ দেখিয়। উল্লাস বা নিরানন্দের 
কিছুই নাই। দিন রাত গুণের উদয়, অস্ত ও সাম্য অবস্থার চক্র 
চলিয়াছে। যিনি ইহা দেখিতে জানেন তিনিই ভ্রিগুণাতীত পুরুষ। 
মনের মধ্যে কোথাও আকর্ষণ বৃত্তি জাগিল। তুমি উহা দেখিতে 
পাইতেছ, আর ভাবিতেছ এই যে দেখিতেছি, ইহাই অ্রিগুণাতীত 
অবস্থা । এইরূপ ধারণা অত্যন্ত ভ্রাস্তিপূর্ণ। যখন কোন আকর্ষণ 
মনে জাগ্রত হয় তখন সেট] মনের তামপ অবস্থা । যতক্ষণ উহা 
জাগ্রত আছে, ততক্ষণ তোমার অস্বপ্তি থাকিবেই। উহাতে বাধা 
দিলে উহা! আরও প্রবল হইবে। উহা সময় মত আপনিই সাম) হইবে। 
সেই সাম্য অবস্থা না আপা পর্যন্ত তুমি বলপূর্তবক উহ! করিবার চেষ্টা 
করিলে, উহাতে প্রতিক্রিয়া! দেখা দিবে এবং ত্বোমার ক্রোধ বৃদ্ধি হইবে। 
মাথ! খাটাইয়! ভ্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয় না। গুণের উদ্দয়কালে 
সাবধান থাকিতে জানিলে কোন গুণের ধারা আর পীড়ন দিবেনা । 
আমর সত্ব রজঃ ও তম: ক্রিয়ার কেন্দ্রের কথ! পৃর্ব্বেই বলিয়াছি 
এ সব ক্রিয়া নিজ নিজ কেন্দ্র হইতে পদাই বিকির্ণ হইতেছে । কোন 
ক্রিয়া কথন অন্ত দুই টীকে অতিক্রম করিয়া প্রবল হুইবে ইহ 
কেহই জানে না। আত্মার স্থিরতার কেন্দ্রে একবার প্রতিঠিত হইবার 
গর এই সব ক্রিয়াজনিত সুখ দুঃখ অনেক সময়ই বুঝ যায় না। 
যদি বুঝাও যায় তাতেও ব্যস্ত হইবার কোন কারণ থাকে না। 
আত্মার স্থিরতর কেন্দ্রে আত্মপ্রতিষ্টার পূর্বেবে কেহ যদি চেষ্টা করিয়! 


৩৭৮ চতুর্দশোইধ্যায়ঃ গুণত্রয় বিভাগ যোগঃ 


উদাসীন বদাসীনে! গুণৈযোন বিচাল্যতে। 
গুণ বর্তস্ত ইত্যেবং যোইবতিষ্ঠতিনেঙগতে ॥ ২৩ ॥ 


ত্রিগুণাতীত অবস্থায় স্থিত হইবার তান দেখান, তাহাতে তাহার 
কোন সুবিধা হইবে না)বরং উহার ফলে মনে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া 
হইবে এবং আপনাতে অত্যন্ত ক্রোধ দেখ! দিবে । মনে করুন; দুইখান! 
গীতার টীপ্সনী পাঠ করিয়া আপনি মনে মনে ভাবিতে থাকিলেন যে 
আপনি সাধু হইয়াছেন এবং ছেলে মেয়েগণকে বা! স্ত্রীকে ২৪ ঘণ্টাই 
কেবল মতলবের উপদেশ বর্ণ করিতে থাকিলেন। তাহারা আপনার 
কথায় কান দিতেছেনা, ইহাও আপনি বুঝিতেছেন, ইহার ফলে আপনি 
ভিতরে ভিতরে ভীষণ কুদ্ধ হইয়! পড়িবেন। এবং সেই গরমের ঝড় হঠাৎ 
আপনার ব্যবহারে প্রকাশিত্ত হইয়াই পড়িবে। কিভাবে জ্রিগুণের 
ক্রিয়া উদয় হইয়া! উহা আপনিই নিব্বণ প্রাপ্ত হয়। ইহ! আপনি বুদ্ধি 
কেন্দ্রে দাড়াইয়াও কতকটা বুঝিতে পারিবেন এবং এই শ্রোতের 
প্রতিক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষাও করিতে পারিবেন। যতক্ষণ 'আপনি 
আত্মার স্থিরতম স্তরের সন্ধান পান নাই, ততদিন তিনগুণের ক্রিয়। 
ও প্রতিক্রিয়া আপনাকে বাধিয়াই রাখিবে। 


২৩। যিনি উদ্বাসীনবৎ অবস্থান করেন এবং গুণের উদয়ে যিনি 
বিচলিত হন না। গুণ সকল নিজের কাজ করিতে থাকে, কিন্ত 
তিনি অবিচলিত ভাবে শ্বতন্ত্র থাকেন। 

শক্ষিবাদ ভাষ্ু। ব্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হউক আর না হউক 
কর্মক্ষেত্রে মোহ) প্রবৃত্তি ও প্রকাশের আবেশে ভাবাস্তর ঘটিলে কর্তব্য 
৬রা চলে না। অত্র অন্থুথের তার বার্তা আদিল; আর ষ্টেটের কার্ধ্য 
অত্যন্ত জরুরী বলিয়। আমি ছুটী পাইলাম না। এই অভিমান দেখাইয়া 
পদ্দত্যাগ করিয়া বাড়ী গিয়। দেখিলাম স্ত্রী মার! গেছেন। ফলে কর্ণও 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। ৩৭৯ 


সম হুঃখ সৃখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ। 
তুল্য প্রিয়া প্রিয়ে। ধীর স্থুল্য নিন্দাত্ম সংস্ত্রতিঃ ॥ ২৪ ॥ 


গেল, স্ত্রী তো গেলেনই। এ সব কোন কাজের কথা নহে। সমান্কে 
শক্তিবাদীয় ভিত্তিতে গড়িতে ও প্রতিঠিত রাখিতে হইলে ত্রিগুণের 
তাড়নায় বিচলিত হওয়া চলে না। ব্রিগুণাতীত অবস্থা কেহ লাভ 
করুন আর না করুন, কর্মক্ষেত্রে ব্রিগুণাতীত অবস্থার আদর্শ ভিন্ন 
কর্তব্য ও কর্ম চলে না। 


২৪। ধাঁহারা স্থখে এবং দুঃখে সমভাব। লোস্ট্র এবং কাঞ্চনে ধাহার 
সমজ্ঞান প্রিয় ও অপ্রিয়ে যাহার তুল্যভাব, যিনি ধীর এবং যিনি 
নিন্দা স্ততিতে তুল্য; 


শক্তিবাদ ভাগ্। শক্তিবাদের পথে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত কর্ম করিয়া 
চলিতে হইবে। হূর্ববলবাদী মূর্খ ও অসুববাদী বর্ধবরদের স্ততিতে বা 
নিন্দায় বিচলিত হইবে না। শক্তিবাদ, দুর্বলবাদ ও অস্ুরবাদ বিশেষ 
তাবে সমালোচনার দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিবে । নিজের ও সমাজের 
পক্ষে শক্তিবাদ ই যে শ্রেষ্ঠ, ভাল ভাবে বুঝিয়! উহ1 অন্ুদরণ করিবে এবং 
কাহারও নিন্দা স্ততিতে বিচলিত হইবে না। পশুবাদীরা অন্থুরবাদ 
এজ্নুপরণ করিয়া গুগামী নুন ও সতীনির্ধ্যাতন করে এবং কাহারও 
সম।লোচনার ধা ধারেন। বঙ্গিয়া তাহারা কিন্তু ব্রিগুণাতীত পুরুষ 
হয় নাই। ুর্বলবাদীর! অস্ুরতোধণ করিয়া আত্মতৃপ্ত হয়। 
ইহারাও শক্তিবাদীদের নিন্দায় বিচলিত হয় ন]। কজেই দেখ হায় 
শক্তি ও সংগঠন ভিন্ন শুধু নিন্দা স্ততিতে সমজ্ঞানের কোনই অর্থ হয় 
না। তোমাকে এক বর্বর পুলিশ বিনা দোষে নির্ধযাতন করিল আর 
তুমি এ বব্বরতার কোন প্রতিবাদ না করাটাকেই ক্রিগুণাতীত লক্ষণ 
মনে করিলে গীতাবা? হইবে না। তোমাকে শক্তি অনুসারে 


৩৮০ চতুর্দশোধ্ধ্যায়ঃ গুণত্রয় বিভাগ যোগঃ 


মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যে। মিত্রারিপক্ষয়োঃ 
সর্ববারন্ত পরিত্যাগী গুণাতীত: স উচ্যতে ॥ ২৫॥| 


মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ত্রন্ধতৃয়ায় কল্পতে ॥ ২৬॥| 


বব্ধরতার প্রতিশোধের পথ করিতেই হইবে এবং সেটার ফল ভাল 
বামন্দ যাহাই হউক উহাতে তুষ্ট থাকিতে হইবে। নিন্দাস্তি 
সমজ্ঞান মানে নপুংসকতা নহে। 

২৫। যিনি মান অপমামে তুল্য, ধিনি মিত্র অরি এবং পঙ্ষীয়গণে 
তুল্য, ধিনি সব্ব প্রকার আরম্ভ পরিত্যাগী, তিনি জ্রিগুণাতীত পুরুষ । 

শক্তিবাদ ভাদ ভাষ্ু। মান, অপমান, মিত্র) অরি, ন্বপক্ষ) বিপক্ষ 
সর্বত্র একই শক্তিবাদীয় নীতিতে প্রতিঠিত থাকিবে। এসর্ববারস্ত 
পরিত্য]গী” কথার অর্থ, যেখানে ভুর্ববঙ্গবাদ ও অন্ুরধাদদ নাই সেখানে 
তোমার কর্দের হৃচনাও নাই | যেখানে অন্ুরবাদ বা ভুর্বলবাদ বুহিয়াছে 
সেখানে তাহারাই তোমার জন্য কর্ণাক্ষেত্রে গড়িতেছে, এবং তুমি যতট। 
পার কাজ করিয়া চল্গিবে। 

২৬। যিনি অব্যতিচারিত ভক্তিদ্বারা আমাকে ( আত্মাকে ) সেব! 
করেন তিনি পূর্বোক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্নত্ব লাভ করেন। 

শক্তিবাদ ভান্ত। আত্মার সেবা এবং শরীর ও ভোগের সেবা 
এক কথা নয়। এইটীর ভেদ বুঝিলে ইহা স্পুষ্ট বুঝা যায়, থে 
শক্তিবাদই আত্ম সেবা, ভোগবাদ্ই অনুর সেবা এবং দুর্বলবাদ 
হইতেছে, অসুরের দাসত্ব। আত্মায় স্থির অংশের অন্থসরণ কর এবং 
শক্তিবাদীয় ভিভিতে বিশ্বের মঙ্গলের জন্ট। শরীর ও সমাজ রক্ষার ভন্ 
কার্ধা কর। ইহাই তিখুণাতীত ও ব্রন্গজ্ঞতা এবং ব্রহ্মকর্দের 
লক্ষণ । 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৩৮১ 


্থাণে! হি প্রতিষ্ঠাহমমুতস্তাব্য়স্ত চ। 
শাশতম্য চ ধর্মন্ত সখন্তৈকাস্তিকম্য চ॥| ২৭॥ 


২৭। আমি (আত্মা) ব্কষগ্রতিঠিত_যাহা অমৃত, অবায়, 
নিৰ্মিকার ও শাশ্বত ধর্দের স্বরপ। এবং যাহা এঁকান্তিক ঘুখের স্বরপ। 

শক্তিবাদ ভাষা । আমরা আত্মার এক অংশে ক্রিয়াশীল প্রকৃতি 
মানিয়াছি এবং অন্ত অংশকে স্থির পুরুষ (পুরুষৌতরম) বলিয়াছি। 
যদি স্থির অংশের দন্ধানে পাও তবে অমৃত ও কান্তিক সুখ প্রাপ্ত 
হইবে। 


ইতি স্রীমহাভারতে শত সহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াগিকযাং তী় 
গব্বণি ভীম ভগবং গীতাস্থু উপনিষদ রন্ষ বিগ্ঠায়াং যোগান 
শীরষাজ্ছুন সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগের নাম চতুদিশোহধ্যায়। ১৪। 

ইতি শ্রীগাঁতার চতুর্দশ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীন ও 
শিবা? গ্রবর্তক স্বামী সত্যানম সরশ্বতী লিখিত 'শর্তিবাদ ভা” । 


পরঙছশোহুপ]স্াও 
পুরুযোত্বম যোগঃ 
প্রীতগবান্ুবাচ 


উদ্ধমূলমধ;ঃ শ|খমশথং প্রহুরব্যয়ম। 
ছন্দাংসি যস্ত পর্ণামি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥ 


১! উর্ধে মূল, অধঃদিকে শাখা, এইরাপ এক অব্যয় অশখ বৃক্ষ 
আছে। ছন্দোগুলি ইহার পাতা? ফিনি এই বৃক্ষকে জানেন তিনি 
বোঁবিদ । 

শক্তিবাদ ভাস্ত। এখানে শ্রীকষ্চ নিজেই একটী অশ্বখ বৃক্ষের সঙ্গে 
তুলনা করিয়া স্থষটিটা বুঝাইবেন এবং অশ্বথ রূপা সৃষ্টি টীকে জানিয়৷ 
কিতাবে এই স্থষ্টির নিয়ম অতিক্রম করিতে হয় উহাও শিক্ষ] দিবেন। 

“উদ্ধদিকে মূল” অর্থে নিগু৭ ব্রহ্মই এই সৃষ্টির মূল। হৃষ্টিন্ূপ এই 
অশ্বখ বৃক্ষকে অব্যয় বৃক্ষ বল! হইয়াছে। ইহার কারণ সৃষ্টির ক্ষয় নাই। 
সষ্টি একবার ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে যাইতেছে, আবার খব্যক্ত হইতে 
ব্যক্ত হইতেছে । এই ভাবে সৃষ্টি ব্যক্ত হওয়! ও অব্যক্তে মিলাইয়া 
যাওয়াই অক্ষর পুরুষের স্বরূপ । 

ছন্দগুলি হইতেছে এই অশ্বথ বৃক্ষের পত্র স্বরূপ। এখন দেখিতে 
হইবে ছদাগুলি কি? বেদের মন্তরগুলি সবই ছন্দে লিখিত্ব। ছন্দ মানে 
তালবদ্ধ ভাবে ম্পন্দনের প্রবাহ। গানে হুর ও তাল আছে। এই সবুর ও 
তালের কম্পন প্রবাহই ছন্দ । এই ছন্দ হইতেছে সুখের লহর। সুখের 
লহরে এই সৃষ্টির নিয়ম সমস্ত জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই 
স্কখের ধারাটি আছে বলিয়াই স্থষ্টিরপ অশ্বথ বৃক্ষ কাহারও নিকট 
তীক্ত বা বিষাক্ত বোধে পরিণত হইতে দেয় না। শঙ আঘাতে শত 
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অধশ্চোদ্ধং প্রস্তা স্থস্ত শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয় প্রবালঃ। 
অধশ্চ মূলান্তনুসংততানি কণ্ধানুবন্ধীনি মনুষ্লোকে ॥ ২ ॥। 


অপমানে শত কষাঘাতেও জীব এই সৃষ্টির সুখে নিমজ্জিত আছে। 
ধিমি এই স্থষ্টিরূপী অশ্বখ বৃক্ষ এবং এই বৃক্ষের শোভা বর্ধনকারী পত্র 
বা আকর্ষণীয় ছন্দগুলি বুরঝিতে পারেন তিনিই বেদবিদি। বেদবিদি 
হইবার জন্য আর কতোমাকে বেদ পড়িতে হইবে না যদি তুমি স্ট্টির এই 
নিয়মকে বুঝিতে পার। জীবমাত্রই কতগুলি ছনস্থত্রে সৃষ্টির 
নিয়মে জড়াইয়া আছে। এ ছন্দ গুলি জীবকে সৃষ্টি চক্র পরাপর 
গ্িত নিগুণ ব্রহ্ধকে জানিতে দেয় না। 


অব্যক্ত জগৎ মহৎ জগৎ তন্মাত্র জগৎ জীববীজ জগৎ) দৈব জগৎ 
প্রাণ জগৎ ও স্থুল জগৎ পর্যন্ত এই হৃ্টিরূপ ধৃক্ষ ব্যাপ্ত রহিয়াছে । ইহার 
প্রত্যেকটী স্তরেই আকর্ষণীয় ছন্দের সমাবেশ রহিয়াছে। কেহ কোন 
স্তরে বদ্ধ, আবার কেহ অন্ত স্তরে বদ্ধ। স্কুল বিষয়ের স্তর ( মনের স্তর) 
হইতে আরম্ভ করিয়া গণেশ, হু, বিষ ও শিব স্তর পর্যত্ত এই অব্যয় 
ছন্দের শাখা নানা একার ছন্দে সাধারণ জীব ও অসাধারণ জ্ঞানীগণকে 
মুগ্ধ করিয়! রাখিয়াছে। 

২। উহার শাখা সকণ গুণ দ্বার! বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইয়া উর্ধা এবং অধঃ 
ভাগে প্রস্থত হইয়াছে, বিষয় গুলি হইতেছে ইহার প্রশাধা। ইহার 
শাখা নিয় দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। মনুষ্ জগতের কর্মবন্ধনরূপে পরিণত 
হইয়া রহিয়াছে। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। উর্থী এবং অধোভাগে এই বৃক্ষের শাখ। প্রসারিত 
থাকার অর্থকি? এই বৃক্ষের শাখা মোহিনী শক্তি সম্পন্নও 2িয় গুরের 
সাধারণ মানুষ এবং উন্নত স্তরের দেবতা, খষি ও জ্ঞানী প্রত্যেককেই 
এই বৃক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া! রহিদ়্াছে। অধভাগেও যে শাখা প্রসার লাত 
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ন রূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে নান্তে। ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা । 
অশ্বথমেনং স্থৃবিরূঢ় মূলং অসঙ্গ শস্ত্রেণ দুঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩।। 


করিয়াছে উহ! মনুষ্যলোক পর্ধ্স্ত বিস্তৃত হইয়। মানুষকে কর্ধরূপ বন্ধনে 
আরম্ভ রাখিয়াছে। 

৩। এই সংসারে ইহার রূপ বুঝা যায় না। ইহার আদি ইহার, 
অস্ত; এবং ইহার স্থিতি যে কোথায় উহাও বুঝ যায় না। এইরূপ অশ্বথ 
বৃক্ষের যুলকে অসন্ত্র রূপ শন্ত্র বারা দুঢ়তার সহিত ছিন্ন করিয়া পরমপদে 
অগ্রসর হওয়া কর্তব্য । 


শক্তিবাদ ভাস । পূর্বব শ্লোকে বলিলেন “এই বৃক্ষের শাখা উর্ধ ও 
আধো দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইত্যাদি” । এখানে বলিতেছেন, 
ইহার রূপ বুঝা যায় না”। অর্থকি? ইহার অর্থ এই যে--নংসার 
(স্ষ্টিরূপ ) যে বৃক্ষ দেখিতেছ, ইহাকে যতই বুঝিতে চেষ্টা কর, ইহার কুল 
বা কিনার! পাইবে না। মস্তি চালাইতে চালাইতে শেষ কালে পাগল 
হইয়া যাইবে, তবুও ইহার কোন তত বুঝিতে পারিবে না । ইহার রূপ 
কি? ইহার আদি কি? ইহার মধ্য কি? ইহার অন্ত কি? 
ইত্যাদি কোন কথারই মীমাংসা স্থষ্টির মধ্যন্তরে দীড়াইয়া হইবে ন1। 
এ সব কথার মীমাংস! জানিতে হইলে অন্ত পথ ধরিতে হইবে। যদ্দি 
তুমি ইহাতে নখ, আনন্দ শান্তি কিছু পাও তবে তুমি ইহাকে লইয়া 
জীবন ও জন্মাত্তর কাটাইতে পারে। কিন্তু যদি তুমি এই আদিও অস্তঃ- 
হীন বিকটাকার মায়ার পরপারে যাইতে চাও তবে অসঙ্গ রূপ শান্ত 
তোমাকে ধারণ করিতে হইবে। এবং সে সঙ্গে পরবর্তী গ্লোকে যেরূগ 
বলিয়াছেন সেই ভাবে “তৎ পদং'ব্রন্ষপথে বিচরণ করিতে হইবে । এখানে 
তৎপদ মানে পুরুষোত্বম পদ । পূর্ব গ্লোকে ল্প্ বলিয়াছেন «গুণদ্বারা 

বিষয়রূপ প্রশাখা” সংসার বৃক্ষকে বিস্তৃত করিতেছে। 
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তলত; পদং তৎ পরিমাসিতব্যম্‌ যম্মিন গত! ন নির্্স্তি তূয়ঃ। 
তমেব চাগ্ং পুরুষং প্রপদ্ধে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রশ্থতা পুরাণী ॥ ৪ ॥ 


বিষয় মানে “ইন্ত্রিয় তৃপ্তির উপাদান সমূহ” । এই তৃপ্তির উপাদানে 
পুরুষ+্ত্রী ঘটিত আকর্ষণ সব চেয়ে বেশী শক্তিশালী! । এই আকর্ষণে 
ষদি তুমি না জড়াইয়া যাও এবং আত্মধ্যান পরায়ণ হও তবে তোমার 
জন্য এই সৃষ্টিরূপ মায়া বৃক্ষ অতিক্রম করিবার পথ আছে। বীরাচারী 
তন্ত্র শাস্ত্রে এবং বঙ্গীয় বৈষ্ণব দর্শনে এই আকর্ষণকে কেন্দ্র করিয়া অত্যন্ত 
উচ্চ স্তরের সাধনার কথা আছে। কিন্তু এই আকর্ষণের ও লক্ষ্য ভোগ 
নহে। সংযমে প্রতিষ্ঠ। এবং ভোগকে অতিক্রম করাই এইরূপ ভাব 
ম[ধনায় (ভোগ সাধনার নহে) ভিত্তি। ভোগকে অতিক্রম করা এবং 
আকর্ষণে অসঙ্গ হইয়া আত্মধ্যানে তন্ময় হওয়া ভিন্ন অন্ত পথ নাই। 


এখানে “অসঙ্গ” মানে বিষয়ের আকর্ষণে “অসঙ্গ”? হওয়া। এ 
সন্ধে শ্রীকৃষ্ণ আরও স্পষ্ট বলিতেছেন। 


৪1 তাহার পর, সেই পুকষোত্তম পদ প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর হইতে 
হইবে। স্বিনি সেখানে গিয়াছেন তিনি আর ফিরিয়া আসেন না। হে 
মহাবাহো! “আমি সেই আদি পুরুষের পদ অনুসরণ করিয়াছি» 
যাহা হইত্তে এই অনাদি স্ষ্ি-প্রবৃততি প্রস্থত হইয়াছে ॥ ৪ | 

শক্তিবাদ ভাষ্য । পুকষোত্ম স্তর হইতে কি ভাবে স্থাষ্টির বিভিন্ন 
স্তরগুলি সৃষ্ট হইয়াছে এবং পুরুষোত্তমের অঙ্গীভূত অষ্টশক্তি কে অৰলঘ্বন 
করিয়৷ স্থষ্টির বিতিন্ন স্তরগুলি অবস্থিত আছে, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচন। ক্রম বিকাশ ওয় ও ধর্থ ভাগে প্রষ্টব্য। অব্যক্ত তত্র 
একদিকে স্ষ্টি ও লয় চক্র এবং অন্যদিকে অষ্ট শক্তির সমাহার ভূত 
পুরুযোত্তম স্তর অবস্থিত। এই পুকষোত্বম স্তর হইতেই স্থাষ্টর এই চক্র 


উৎপন্ন হইয়াছ। এই আদি পুরুষোত্বম স্তরের ঠিক ঠিক অনুসরণ 
করিয়াছেন বলিয়। ই শ্রীরুষ্ণ পুরুযোত্বম নামে খ্যাত। 
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নিম্মাণ মোহ! জিত সঙ্গদোষ। অধ্যাত্ম নিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ | 
দ্বন্দৈবিমুক্তা: হুখ ছঃখ সংজ্ৈগজন্ত্য মৃট়াঃ পদমব্যয়ং তং ॥| ৫ ॥ 


ন তদ্‌ ভাসয়তে সৃয্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । 
যদ্গত্বা ন নিবর্তত্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ 


ইতি পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, “স্ষ্টির আদি, অস্ত ও মধ্য জানা 
যায় না।” এখানে বলিতেছেন «এ স্ষ্টি যেখান হইতে প্রস্থত 
হইয়াছে”। এই ছুই প্রকার কথার ইহাই অর্থ এইযে যতক্ষণ সৃষ্টি চক্রের 
মধ্যে আছ ততক্ষণ সৃষ্ট্রর আদি, মধা ও অন্তঃ জানা যাইবে না। কিন্ত 
পুরুযোত্তম স্তর প্রতিষ্ঠিত হইলে সৃষ্টি চক্রের সব রহস্যই জান! যাইবে। 

৫। বাহার অহং এবং মোহ নাই, যাহার বিষয় ভোগের আকর্ষণ 
নাই, যিনি সর্বদা আত্মাকে আশ্রয় করিয়! থাকেন, যাহার প্রবৃত্তি 
গুলি বিশেষ ভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, সুখ ও দুঃখ নামক দ্বন্দে যিনি 
বিশেষ ভাবে মুক্ত, এমন ব্যক্তি সেই পদ প্রাপ্ত হন। 

শক্তিবাদ ভায়। ভোগেচ্ছা, মোহ এবং অহং এর তিনটী প্রন্থীই 
রহ্ম। বিষণ ও রদ্রগ্রন্থী। এই গ্রন্থী তিনটী যিনি ভেদ করিয়াছেন তাহার 
সমস্ত লক্ষণ ক্রম বিকাশের ২য় ভাগে বলা হইয়াছে । গণেশ) সুর্য 
ও বিষ্টস্তর অতিক্রম করিবার পর অহং গ্রন্থী (আস্থরিক গ্রন্থী) ভেদ 
হয়। অহং গ্রস্থী ভেদ হইবার পর পুরুষোত্তম স্তর খুব বেশী দুরে 
থাকে না। কারণ অহং রূপ অজ্ঞানতার বাধা না থাকিতে দিলে 
উন্নত শিবস্তর (মহৎ) ও অব্যক্ত তত্তের পথে বাধা কমিয়া যায়। 
অব্যক্ত ও মহত চক্রই সৃষ্টি চক্র । ইহার পরই পুরুষোত্বম স্তর। 

৬। হৃর্ধ্য চন্দ্র বা অগ্নি সেস্থান প্রকাশ করে না। সেস্থান প্রাপ্ত 
হইলে পুনর্ধবার আসিতে হয় না। সেই অবস্থাই (আমার ) আত্মার 
পরম ধাম। 


শক্তিৰাদ ভাত্য গীতা ৩৮৭ 


শক্তিবাদ ভাষ্য । অষ্টম অধ্যায় হইতে যে নব গভীর স্তরের কথা 
আরম্ভ হইয়াছে সেই স্তরের প্রধান তত হইতেছে পুরুষোতম 
ভর। আমরা শজিবাদের দৃষ্টিতে গীতাতত্ব আলোচনা 
করিতেছি। আমরা এ কথা বারবারই বলিতেছি আত্মার এক স্তরে 
সৃষ্টি চক্রে এবং অন্তপ্তরে পুরুষোত্তম স্তর অবস্থিত। জীব ভোগে, মোহে 
অহংকারে বা আন্মুরিকতায় কোন স্তরেই থাকুন না, আত্মার বাইরে 
ফেহই নাই। আত্মার স্ষ্িক্রঅংশ তেদ করিলে পুরুষোত্বম স্তর 
পাওয়া যায়। এ স্তরের প্রতিষ্ঠাই জীবনের সব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। 
এখানে আসিলে ব্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এখানে অসিলে জীবন 
সব্ব্শ্রষ্ঠ বিকশে বিকাঁশিত হয়। এ স্তরের ভিত্তিতে দাড়াইয়] 
বিচার করিলে কেবল মাত্র অস্থর বিকাশ ও অপুষ্ট বিকাশ ভিন্ন কোন 
স্তরের বিকাশকে আর নিন্দা করিবার কিছুই নাই। অস্ুরবিকাশ 
ও অপুষ্টু বিকাশীরা আত্মবিকাশের ধারা হটে বিচ্ছিন্ন এবং তাহাদের 
প্রভাবে বহু মানুষ আত্মবিকাশের পথ হারায়। পুরুষোত্বম স্তরের 
সব্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশ (১) আত্মজ্ঞানের স্ুসংবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক উপদেশ এবং 
(২) অন্ুরবাদের উচ্ছেদ । শ্রীরুষ্ণ গীতায় এই মহান ততই প্রকাশ 
করিয়াছেন। অন্ুরবাদকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিবার জন্য স্ত্রীর 
পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবেন। পরমগ্ডরু আচার্য 
শঙ্কর তাহার ব্যাথায় প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্মের কথা বলিয়াছেন। 
আমর তাহার ব্যাখ্যার সঙ্গে কোন কোন স্থানে এক মত হই নাই। 
আমরা স্থষ্টিব বিভিন্ন স্তর মানিয়াছি। এ সবস্তর আত্মারই বিভিন্ 
স্তব। আচার্ধ্যদেব সৃষ্টি মানিতে চান নাই। তিনি গীতার উপদেশে 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি রূপ শ্রেণীভেদ করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি-_ 
শ্রীকৃষ্ণ কোন মাগী ছিলেন? এবং অঞ্জুনই বা কোন্‌ মার্গা ছিলেন? 
অঙ্জুন যদি প্রবৃত্তিপন্থী তবে নিবৃত্তির উপদেশের স্থান এখানে 


৩৮৮ পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ পুরুষত্তম যোগঃ 


মামৈ বাংশে জীবলোকে জীবতৃতঃ সনাতন: 
মনঃ হষ্ঠানীন্দরিয়াণি প্রৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭॥ 


কোথায়? শরীক যদি উভয়মাগী ছিলেন এবং অজ্জ্ীনকে উভয় 
মার্গের উপদেশ দিয়! থাকেন, তবে সকলের জন্যই সে উপদেশ কার্য্যকরী 
না হইবার কারণ কি? শ্রীরুঞ্জ তো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ) শৃত্ত, স্ত্রী 
এবং সুনীচ নকলের জন্তই আত্মোপাসনা ও গীতা তত্বের উপদেশ 
করিয়াছেন এবং ইহা স্পট বলিয়াছেন, যেকোন স্তরের কর্মকে 
অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন ও পূর্ণপিদ্ধি নিশ্চিত। ফলতঃ 
গীতার আসল কথা-_কর্মাবলম্বনে শরীর রক্ষা; আত্মজ্ঞানের পথে 
অগ্রসর হওয়! এবং অস্থরবাদ ভাঙ্গিয়৷ দেওয়!। ফলত: ইহাই বেদের 
উপদেশ এবং ইহাই শক্তিবাদের উপদেশ। গীতা ও শক্তিবাদ অভিন্ন 
মতবাদ। আমরা উপনিষ্দর শক্তিবাদ ভাম্ত করিয়া ইহা খুব ষ্ঠ 
ভাবেই দেখাইয়৷ দিব যে কেবল বেদই শ্ক্তিবাদ নহে) উপনিষদও 
শক্তিবাদ। 

৭। আমার (আত্মার) অংশ এই জীবলোকে অমর জীবস্মারূপে 
ঘবস্থিত সে প্রকৃতির অধীন হইয়া! ইন্দ্িয়গণে বিচরণ করে যাহার 
মধ্যে মন হইতেছে ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয়। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। এখানে জীবগণকে আত্মার অংশ বলা হুইয়াছে। 
আত্মায় (ঈশ্বরে )যে সব শক্তি আছে জীবে খুব সীমাবন্ধভাবে সেই 
নব শক্তি রহিয়াছে । জীব স্থট্টি করে, পালন করে, অনেকের শরীর 
ধংশ করে। ইত্যাদি শক্তি যে ঈশ্বরীয় শক্তি ইহাতে সঙ্গেহ নাই । 
এই জীব আত্মার মতনই অমর; যদিও ইহার জন্মাস্তর হয়। এই 
দ্রীবকে আমর! ইতিপূর্বে পুরুষোত্তম প্রতিবিষ্ব বলিয়াছি। বাস্তবিক 
অহং ভূমি পর্যাস্তই জীবত্ব এই অজ্ঞান ভূমি ভেদ হইলে। জীবের 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। ৬৮৯ 


শরীরং যদবা প্রতি যচ্চাপ্যৎক্রামতীশবর; | 
গৃহীতৈতানি সংযাতি বাযুরন্ধা নিবাসয়াৎ ॥ ৮ ॥ 


£ জীবত্ব শেষ হয়। ততক্ষণ এই অহংরূপী অজ্ঞান গ্রস্থী ভেদ হয় নাই 
ততক্ষণই জীব এবং ততক্ষণই ইহাকে আত্মার অংশ বলা হইয়াছে। 
জী গন্ধ, রস, রূপ স্পর্য ও শব্দরূপ পাঁচটী ইন্জিয় বিষয়ে এবং সষ্ঠ ইন্দ্রিয় 
মনের আশা ও কল্পনায় ধন্ধ। এই জন্যই জীবের জন্মাস্তর হয়। জীব- 
তত সন্বন্ধে এখানে ভ্রাকুঞ্চ আরও বলিতেছেন। 
৮। শরীরের প্রভূ ( জাবাত্মা) যখন শরীর তাাগ করেন তখন 
তিনি ইন্ত্রিয় ও মনকে নিজের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং বায়ু যেরূপ পুষ্প- 
গন্ধকে বহন করিয়া গমন করে) ঠিক সেইরূপ তাহাদিগকে সঙ্গে 


গ্রহণ করিয়! চপিয়া যান। 

শক্তিবাদ্দ ভাষ্য । কি ভাবে শরীর ত্যাগ করিয়া জীবাত্মা শরীরের 
সমস্ত ইন্ত্িঘশক্তি ও মন বুদ্ধি আদি সমস্ত শক্তিকে সংহরণ পূর্বক 
চলিয়া যান, এখানে সে কথা বলা হইল। এই যে সংহরণ কার্ধ্য 
এবং দ্বেহত্যাগ ঘটনা! ইহা! কি ভাবে সম্পন্ন হয়। উহ! কিন্তু সাধারণ 
মানুষ জানে না । জীবাত্বা নিজের অস্তীম সময় বুঝিয়া এই কার্ধ)টা 
সম্পন্ন করেন। জীব শরীণ ত্যাগকালে কি ভাবে শদীগ ত্যাগ করেন 
এবং কি ভাবে জীবের প্রারদ্ধ হয় এ্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 


ক্রমবিকাশের ৪র্থ খণ্ডে দেখুন। 

কুরাণ ও বাইবেলে জন্মাস্তরবাদ স্বীকৃত হয় নাই। আল্লাহ্‌ এবং 
গড. & মতে দয়াল। কিন্তু উহারা, দয়ালের সৃষ্টিতে ধনী গরীব বা 
কানা, খোঁড়া, লুল! ও এন্মান্ধ এবং সুস্থজীবের জন্ম হয় কেন, ইহার 
মীমাংসা করিতে গারে না। ধর্দের নামে এই ছুইটী গ্রন্থ ষে সব 


৩৯০ পঞ্চদশো হ্ধ্যায়ঃ পুরুযোত্তম যোগং 


শ্রোত্রধক্ষুঃ স্পর্ষনঞ্চ রসনং ভ্রাগমেব চ। 

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্বপসেবতে ॥ ৯॥ 

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভূপ্তানং বা গুণাহিতম্‌। 

বিমুঢ়। নানু পশ্বাস্তি জ্ঞান পন্যন্তি চক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥ 

যতত্তে! যোগিনশ্চৈনং পশ্যস্থ্যাতবন্যবস্থিতম্‌ ॥ 

যততস্তোহপ্যকৃতাত্মানে। নং পশ্যন্ত্যচেতস; ॥ ১১ ॥ 
মুর্খতার ও যুক্তিহীন বর্বরতার প্রশ্রয় দিয়াছে সে সম্বন্ধে আমর! 
শৃক্তিশালী সমাজ গ্রন্থে বিস্তারিত বলিয়াছি। 

৯। জীব শ্রবণ, ষ্পর্য, চক্ষু, রসনা! ভ্রাণ এবং মমের উপর অধিঠিত 
থাকিয়া বিষয়ের উপভোগ করিয়া থাকেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । জীবই অহংরূপ অজ্ঞান গ্রন্থী ভেদ করিলে 
আত্মজ্ঞ হন। জীবশরীর স্থিত ২৪টী ততই আত্মার সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত। 
জব এই ২৪ তত্বের গৃহটী লইয়া কর্তৃত্ব করেন। আত্মাকে জানার 
পূর্বব পর্য্যস্ত এসব ইন্দ্রিয় ও মনাদি সম্বন্ধে এবং জন্ম মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে 
জীবের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে । 

১* | শরীরত্যাগ, শরীরে অবস্থান, গ্রণাশ্রিতি অবস্থায় 
নুখ দুঃখের ভোগ করা সত্তেও অজ্ঞানী গণ নিজেকে (জীবাত্মাকে) 
দেখিতে পান না কিন্তু জ্ঞানিগণ সবই দেখিতে পান । 

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিষুঢ় মানে “ভোগ, মোহ ও অহং বন্ধ” মানব। 
শুধু দর্শন শান্ত পাঠ বা নামী গুরুর শিপ হইলেই বিষুঢ স্বভাব যায় না। 
কঠোর সাধনা ও অনুশীলন ভিন্ন এ সব সুক্ষ জ্ঞাম অসম্তব। 

১১। যোগরত যোগীগণ আত্মস্থ হইয়া ইহা দর্শন করেন। কিন্ত 
ধাহার! আত্মাকে প্রাপ্ত করেন নাই এবং হঙ্সবুদ্ধিমান যোগী, তাহার! 
ইহা! দেখিতে পান না। 


শদ্কিবাদ ভাস গীতা ৩৯১ 


যদাদদিত্যগভং তেজো! জগগ্ভাসয়তেইখিলম্‌। 
যচ্ন্দ্রমসি যাচ্চাগ্লো তত্তেজে। বিদ্ধিমাখিম্‌ ॥ ১২ ॥ 


শক্তিবা? ভাস্ু । কি ভাবে আত্মার উৎক্রামন হয়, কি ভাবে 
তিনি শরীরে অবস্থান করেন এবং কি ভাবে তিনি ত্রিগুণাশ্রিত হইয়। 
ভোগ করেন, এসব তত কম বুদ্ধিমান এবং আত্মজ্ঞানে অগ্রতিষ্ঠ যোগী 
দেখিতে পান না। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ৪থ খণ্ডে জরষ্টব্য। 

গীতার সব তত্ব কলে জানিবে তবেই গীতাবাদী ব| শক্তিবাদী 
হইবেন, এইরূপ কোন কথা নাই। গীতাবাদ ব1 শক্তিবাদ একটী উচ্চ- 
স্তরের সমাজবাদ। এই সমাক্জবাদের প্রধান কথা অত্ববিকাশের 
নীতি মানিয়া চলা ও অস্ুরবাদ তাঙ্গিয়া দেওয়া । কেহ বিকাশের 81 
কলার স্তরে থাকিবে, কেহ বা ১৬ কলায় থাকিবে। সমাজ কল্যাণের 
অনুকূলে থাকিয়। কর্ম করিয়া শরীর যা নির্বহ কর। যতটাপার 
আত্মজ্ঞানের অনুশীলন কর এবং অস্থুরবাদ ভাঙ্গিয়া দাও। কেহই 
ইহা আশ।ই করিতে পারেনা যে একজন ৪81* কলায় বিকশিত মান্ধুষ 
এক জন্মেই ১৬ কলায় প্রতিঠিত হইবে। 

১২। যে তেজ আদিত্য হইতে উত্থিত হইয়া! অখিল জগৎকে 
উদ্ভাসিত করে, যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে বিদ্বমান, উহাকে (আমারই ) 
আত্মারই তেজ জানিবে। 

শক্তিবাদ ভাষ্ু। হূর্ধ্য জ্যোতিঃকে কেন্ত্র করিয়া গায়ত্রী উপাসনা 
প্রবতভিত আছে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও পায়ং কালীন নুর্ধ্যতেজে কিরূপ 
শক্তি বিদ্যমান এ সন্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন৷ “ধন্ম শিক্ষা”ও “শক্তিশালী 
সমাজে” রষ্টব্য। নূর্যাতেজের মধ্য দিয়! এই বিশ্ব স্থতি, কর্ণ ও লয়ের 
শক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রাত: কালীন তে সৃষ্টির শক্তি দ্রান করে, মধ্যাহ 
তেজ কর্মশক্তিদাতা সায়ং তেজ সৃষ্টির প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করিয়া জীবের 


৩৯২ পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ পুরুষত্বম যোগ: 


গমাবিশ্ঠ চ ভূতানি ধারয়াম্যহেমাজস! | 
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ববা: সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥ 


অহং বৈশ্বানরে ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমা শ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুব্বিধম্‌॥ ১৪ || 


চিন্তপাব1 জ্ঞানমুখী করে। প্রাতঃ রবি যে শস্তাদির গায়ে লাগে না 
সেগুলি ভাল ফলে না। মধ্াহ্ন বম্মি গায়ে না লাগিলে জীবনীশক্তি 
নিস্তেজ হয়। সায়ং বন্মি গায়ে লাগিলে মাধা ধরে। ত্র্িসন্ধ্যায় খিশ্ব 
প্রকৃতিই এই তিন প্রকার রশ্মিতে ভরিয়া যায়। সে সময় মন অন্ত 
মুখী হইলে এসব শক্তির বৃদ্ধি হয়। আত্মা হইতেই এসব রাম্ম 
আসিতেছে । কাজেই ব্রহ্মনাড়ী বা আত্মাকে কেন্দ্র কণিয়া গাধক্রা 
উপাগন। করিলে সাধনার সুবিধা হয়। 

১৩। আমার (আত্মার) শক্তি দ্বারাই এই পৃথিবী সমস্ত বস্তকে 
ধারণ করিয়া আছেন। আত্মাই সোমরূপে রস হইয়া সমস্ত শ্যাদিকে 
পৃষ্টি করিতেছেন ! 

শক্তিবাদ ভান্ত। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়াসব আন্তর ও বাহ 
বিজ্ঞান বুঝা প্রয়োজন। আত্মার সংযোগহীন জ্ঞান ও বিজ্ঞান মানুষকে 
পণ্ড হইতেও নিকষ স্তরের স্বার্থন্ধ ও বর্বর করে। 

১৪। আত্মাই বৈশ্বানর রূপে প্রাণিদের শৰীর আশ্রয় করিয়া 
আছেন এবং প্রাণ ও অপান বামুকে আশ্রয় করিয়া চারি প্রকার 
( চব্য। চোস্ু, লেহ্‌। পেয়) অন্নকে হজম করিতেছেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । আত্মার আশ্রয়ে কি ভাবে প্রাণাপানাদি কার্ধয 
করেন এবং অন্ন কি ভাবে ব্নপান্তরিত হইয়া শরীরে পরিণত হয়) এসব 
বিদ্াও আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বুঝা প্রয়োজন। মনকে কি ভাবে 
ধীরে ধীরে সুপ শরীর-জ্ঞানের সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত। ৬৯৩ 


সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টে। মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ। 
বেদৈশ্চ সব্রবরহমেৰ বেদ্তো বেদান্তকৃছেদবিদেৰ চাহম্‌ ॥১৫।॥ 


দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬॥ 


এ সম্বন্ধে বছ শাস্ত্রে বিষণ আলোচনা আছে। ছুই পাতা অধৈত তত 
কণসথ করিয়া যে জ্ঞান, উহ! দ্বারা গীতার মর্ম বুঝ! যায় না। গীতার 
জ্ঞানে শরীর, প্রাণ মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, মহত অব্যক্ত পরা প্রকৃতি ও 
পুরুষোত্বম সব স্তরের বিষদ জ্ঞান বিদ্ধমান। ইহা! আবার রাজনীতি 
সমাজনীতি, ধশ্ম ও ব্যবহার বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উপদেশ গ্রন্থ। গ্ধু 
শরীর জ্ঞানকে কেন্ত্র করিয়া যে সব শভীর জ্ঞানর আলোচনা ইহাতে 
আছে, তাহাতে প্রবেশ না করিয়া আত্মজ্ঞান অসন্ভব। 

১৫। আত্মাই সর্ব জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। আত্ম! হইতেই 
স্বৃতি ও জ্ঞান হয় এবং ইহাদের অভাবও হয়। আত্মাই বেদ, এবং 
আত্মাই বেদ) এবং আত্মাই বেদান্তের প্রণেত1। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । স্তৃতি ও জ্ঞানের ধারা কথনও সমান ভাবে দিন 
রাত প্রবাহিত হয় না। স্তৃতির প্রবাহ এক বার জাগ্রত হয় এবং 
একবার স্বৃতিতে বিলীন হয়। জ্ঞানের ধারাও সমানে জাগ্রত থাকে 
না। ইহ] একবার উদ্নয় হয় আবার জ্ঞান কেন্দ্রে বিলীন হয়। এইরূপ 
উদ্দয় ও বিলয় অবস্থা প্রাকৃতিক নিয়ম । কাজেই ইহা আত্মারই 
নিয়ম । 

১৬। স্থষ্টিতে দুই প্রকারের পুরুষ আছেন। মর পুরুষ এবং 
অক্ষর পুরুষ। সমন্ত জীবই ক্ষর পুকষ এবং কুটস্থ পুরুষ হইতেছেন 
অক্ষর পুরুষ। 

শক্কিবাদ ভাত । অহং তত্বকে আশ্রয় করিয়। জীবত্ব বিদ্বমান। 


৩৯৪ পঞ্চৰশো হ্ধ্যায়ঃ পুরুযোত্তম যোগ: 


উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্তত্যুদাহৃতঃ | 
যো লোকত্রয়মাবিশ্ বিভত্তযব্যয়ঃ ঈশ্বর: ॥ ১৭ || 


অহং ভেদ হইলে জীবত্বের সীম! ভেদ হয়। এজন্য ইহ!ক্ষর (ক্ষয় 
যোগ্য ) পুক্ুষ। সৃষ্টির গতিতে একবার সৃষ্টির প্রকাশ হয় এবং 
অন্যবার প্রকাশিত সৃষ্টি বিলয় প্রাপ্ত হয়। স্ষ্টির এই অনাদি চক্রই 
অক্ষর পুরষ। অক্ষর পুরুষের উপাদানে পর! প্রকৃতির উপাদানভূত 
অষ্টশক্তি ( পর! প্রকৃতি ) অনাদি; এজন এই কুটস্থ পুরুষকে অক্ষর বা 
অক্ষয় পুরুষ বল! হইয়াছে । জীবই ক্ষয় পুরুষ। স্থূল হষ্টি ত্রমে স্ম্ 
বা! দৈৰ ও বিজ্ঞান জগতের মধ্য দিয়া সংকুচিত হইয়া অব্যক্তে বিলয় 
হয় এবং কল্পারস্তে অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি আবার ব)ক্ত হয়। এসব ব্যক্ত 
ও অব্যক্ত হওয়া রূপ পরা প্ররুতির সনাতন কার্ধ্য পরম পুরুষের 
অধীক্ষতায় নিষ্পন্ন হয়। পরা প্রকৃতির এই উভয় প্রকার ক্রিয়াই 
অক্ষয় পুরুষ। 

অনেক টীকাকার ক্ষর মানে “জড় বর্গ” অর্থ করিতে চান। 
আমরা তাহাদের সঙ্গে এক মত নহি। আমাদের মতে জড় ও চেতন! 
উভয়ই অনাদ্দি। এবং উভয়ই ততত এক। জড় বর্গের মুল উপাদ্দানই 
প্রকৃতি । প্রকৃতি যে অনাদি ইহা গীতা স্বীকার করিয়াছেন। 

১৭। অন্য এক পুরুষ আছেন। তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত । 
তিনি জ্রিলোক ব্যাপ্ত থাকিয়া সকলকে পালন করিতেছেন। তিনি 
অব্যয় এবং তিনি ইশ্বর । 

শক্তিবাদ ভাস্য। এখানে পুরুষোত্তম তত্র দার্শনিকতার আলোচনা 
হইল। এই পুরুষোত্তম ক্ষর হইতে এবং অক্ষর হইতে স্বতন্ত্র হইলেও 
ইনি আমাদের নিকট হইতে দুরে নহেন। তিনি সৃষ্টির সমস্ত বস্তুতে 
ব্যাপ্ত এবং তিনি আমাদের প্রত্যক্ষ প্রতিপালক অব্যয় ঈশ্বর । 


শত্তিৰাদ ভাষ্য গীতা ৩৯৫ 


যম্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাঁদপি চোত্বমঃ | 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥ 


যে! মামেবমসংমূট়ে। জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 
স সব্ববিষ্ঞজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥ 


১৮। যেহেতু আমি (আত্মা) ক্ষর পুরুষ হইতে অতীত এবং 
অক্ষর পুরুষ হইতেও উত্তম, এ জন্ত আমি ( আত্মাই ) লোকে ও বেছে 
পুকুযোত্তম নামে খ্যাত। 

শক্তিবাদ ভায়্। অহং গ্রন্থিদ্বারা ভ্রান্ত ও সীমাবদ্ধ আত্মাই জীব 
(স্থক্মম শরীর জাবও জাব)। অহং গ্রন্থি ভেদ হইবার পর আত্মা যে 
ক্র হইতে অতীত, ইহাতে কি সন্দেহ আছে? অক্ষর পুরুষ মানে 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত” সৃষ্টি চক্র । অহং গ্রন্থি বিশিষ্ট আত্মাগণ কক্সান্তে 
অবাক্তে বিলীন হন এবং পুনঃ কল্পারস্তে সৃষ্ট হন। অহং গ্রন্থিহীন আত্ম। 
এই স্থষ্টি চক্রের নিয়মে বদ্ধ নহেন? কাজেই তিনি অক্ষর পৃরুষের 
নিয়মের অতীত । মুতরাং তিনিই পুরুষোত্বম। অনাদি পুরুষোত্বম 
এবং অহ্‌ং গ্রন্থিহীন আত্ম ততত্বঃ এক। 

১৯। যিনি আমাকে (আত্মাকে ) সম্পর্ণরূপে মোহহীন হইয়া 
পুরুযোত্ম জানেন, সেই সর্ব আমাকে ( আত্মাকে ) সর্বতোভাবে 
উপাসনা করেন । | 

শক্তিবাদ ভাষ্য। “অহং গ্রন্থিহীন” সাধকই অসংযুঢ বলিয়া 
খযাত। 'অহং গ্রন্থিহীন? সাধকই সর্ববধিদি এবং আত্মবিদ। এই 
ভাৰে আত্মাকে যিনি জানেন তিনি আত্মাকে যে সবচেয়ে বেশী ভাল 
বাপিবেন, ইহা স্বাতাবিক। এ জন্তই বলা হইতেছে যে তিনি সর্বব- 
তাবে তজনা করেন। 


৩৯৬ পঞ্চরশোহ্ধ্যায়ঃ পূরুযোত্তম যোগ: 


ইতি গুহাতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এতদদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃত কৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০। 


২*| হেঅনঘ! এই গহাতম শান্্ব তোমাকে বলা হইল; ইহা 
বুঝিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃত কৃত্য হইয়া থাকেন। 

শক্তিবাদ ভায্ু। পুরুযোস্তমবাদই শক্তিবাদ। পুরুষোত্মমবাদের 
দাশনিকতা এ অধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে। “কৃত কৃত)” মানে “আমার 
ধাহা বর্তবা উহা! করিয়াছি”। দুব্বলবাদীয় কর্ম মানুষের কর্তবা 
নহে) অন্থরবাদীয় পর্দও মানবে শোতা পায় না। মানবের শ্রেষ্ট কর্তৃবা 
শক্তিবাদীয় নীতি ধরিয়া! জীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীৰন পরিচালন! 
করা। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহআ্্যাং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং 
ভীম্পব্ববণি শ্রীমৎ ভগবদূ গীতাস্থ উপনিষধন্ু ত্রহ্মবিদ্ঠায়াং যোগশাস্ত্রে 
ত্রীকষ্টার্ভজন সংবাদে পুরুষোত্তম যোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ || 

ইতি গ্রীগীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যক আনন মঠাধীণ 
ও শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সন্তানন্দ সরস্বতী লিখিত “শভিবাদ ভায়” | 


যে।ডেশোহধযাহাও 
দেবান্ুর সম্পত্তি বিভাগ যোগঃ , 
ঞ্ীতগবান্ুবাঁচ 


অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞন যোগ ব্যবস্থিতিঃ। 
দানং দমশ্চ যন্্রশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আজ্জবম্‌ ॥ ১ 


অহিংস! সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌। 
দয় ভূতেষ লোলুপ্তং মার্দবং হা রচাপলম্‌ ॥ ২ 


তেজ; ক্ষমা ধুতি: শৌচমদ্রোহে নাতিমানিতা। 
বস্তি সম্পদং টদবী মভিজাতস্য ভারত ॥ ৩॥ 


১।২।৩। ভ্ীতগবান বলিলেন--হে ভারত! ধাহারা দৈবী 
সম্পদের শক্তি লইয়। জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের চরিত্রে অভয়। 
সতৃসংশুদ্ধি) জ্ঞান ও যোগনিষ্ঠা। দান, রম) যজ্ঞ, স্বাধ্যায়। তপ$ আজঙ্ব। 
অহিংসা, সত্য, অক্রোধঃ, তাযাগ, শাস্তি, অপৈশুন, সর্ববভূতে দয়া 
অলোত, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপলা, তজ, ক্ষমা, ধৃতি, শোঁচ এবং 
শাতিমানিতা, এসব লক্ষণ থাকে। 

শক্তিবাদ তায । আত্মাকে কেন্দ্র করিষা! জীৰনের ভিত্তি গঠন 
কারলে দৈবী চরিন্্ প্রতিফলিত হয় এবং 'অহং কে কেন্দ্র করিয়া 
জীবন গঠিত হইলে অনুর ভাবগুলি চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে । 
এ সম্বন্ধে গাত। অনেক স্থানেই বলিয়াছেন। আমরাও ভাস্ততে সে 


সব দেখাইয়াছি। 


৩৯৮  ষড়দশোহধ্যায় দৈবাহ্র সম্পত্তি বিভাগ যোগঃ 


পাঠক মস্তি্ধ চিত্র দেখুন এবং গণেশ, সুর্য বিষু। শিব .কন্দ্র ও 
শক্তিনাড়ীটীর সংস্থান বুঝুন এবং কোন স্তরে কোন কোন দৈবী চরিক্ঞ 
বিকশিত হয় উহার আলোচনা করুন। অনুর সম্পদ গুলির কেন্দ্র 
হইতেছে 'অহংকাঁর। এই অহংকারকে কেন্দ্র করিয়া অস্ুরভাবগুলি 
সমস্ত অন্তর ও চিত্ত! জগৎকে বিষাক্ত ও মলিন করিয়! দেয় । 





পে 


১। মনের কেন্ত্র। দৈবী বৃত্তির প্রাধান্য যুক্ত মনই দেবত্বেব 
আধার। অসুর বৃত্তির প্রধান্ত যুক্ত মনই আস্থরিকতার আধার । 

২। ক্ুর্ধ্যকেন্ত্র। (৮) স্বাধ্যায়। (১) আজ্জব। (১২) অহিংসা, 
(৯৮) মার্দব) (২৫) শোঁচ, (২৯) অদ্রোহ, এ কয়টী দৈবা সম্পদ ূ্ধ 


ভবের । 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৩১৯ 


দস্তো দর্পোই ভিমানশ্চ ক্রোধ: পারুত্য মেবচ। 
অজ্ঞানং চাভি জাতম্য পার্থ সম্পদমাস্থরীম্‌ ॥ ৪ | 


৩। বিষুরকেন্দ্র। (৫) দান, (৬) যজ্ঞ, (১৭) দয়া, (১৮) মার্দব, 
(১৯) হী, (২১) অচাপল্য, (২৩) ক্ষমা, (২৬) ধৃতি। 

৪।৫। শিবকেন্দ্র। (১) অভয়, (১৩) সত্য) (১৪) অক্রোধ। 
(২৪) তেজ। 

৭। গণেশ কেন্দ্র। (১) অভয়, (৭) দম। (৯) তপ:) (৯৩) সত্য। 
(২০) ত্যাগ) (২৮) নাতিমানিতা। 

'অহং টী ৪ চিহিত কেন্দ্রের একটু অংশকে মলিন করিয়া অবস্থান 
করে। জ্ঞানের বিকাশে এই 'অহং) শুদ্ধ হইয়া যায়। দৈবী ও অসুর 
বিকাশ সম্বন্ধে ক্রমধিকাশের ৪র্থ ভাগে বিশেষ তাবে আলোচন! 
হইয়াছে । পাঠক ক্রমবিকাশ দেখুন। 


৪ | হেপার্থ! যাহারা অসুর সম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, 
তাহাদ্দিগের চরিত্রে দশ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও পারুষ্ু বৃত্তি গুলি 
থান্ডে। 


শক্তিবাদ ভাষ্য! 'অহংকে কেন্দ্র করিয়া! অনুর বৃত্তিগুলি প্রত্যেক 
মানবেই থাকে । যাহারা দৈববৃত্তির অনুশীলন করে তাহাদের এ সব 
বৃত্তিগুলি ভুর্বল থাকে । রুদ্র গ্রন্থি ভেদ হইবার পর এই অজ্ঞান 
গ্রন্থি ভেদ হয়। অজ্ঞান গ্রন্থি ভের্দ হইবার পূর্ব পর্যন্ত মানুষে 
আন্ুরিক ভাব থাকে। যে অসুর সে আত্মাহীন নয়। আবার 
দেবত| সেও অহংহীন নয়। কাজেই কে কখন দেবত্ব বরণ করিবে 
এবং কে কখন অসুর হইবে, ইহা বলা কঠিন। রাষ্ট্রও সমাজ যদি 
দু্বলবাদ অনুসরণ না করে তবে অসুর ভাব দুব্বল হইয়! যায়। যদি 
ছুব্বপ বাদীয় ধর্কে প্রশ্রয় দেওয়। হয়) তবে সমাজ দুব্বল হইবেই 


৪০০ যোড়দশেহধ্যায়ঃ দেবাস্ুর সম্পত্তি বিভাগ যোগঃ 


দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়ানুরী মতা । 
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোইনি পাণ্ডৰ ॥ ৫। 


দ্বৌ ভূতসগোঁ লোকেহস্মিন দৈব আস্বর এব চ। 
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্মুরং পার্থ মে শুণু ॥ ৬ ॥ 


এবং অনুরবাদও প্রবল হইবেই। দেখা যায়, দুব্বলবাদীদ ধর্ম। লমাজ 
বা বাষ্টই অনুর, অসুর সমাজ ও অসুর ধর্মকে গড়িয়া উঠিতে পথ 
করিয়া দেয়। 

কয়েক বদর ধরিয়া ভারতে অহিংসাবাদের চাষ বেশ সুন্দর ভাবেই 
চলিয়াছে। ইহার ফলে বিগত ৫€ বৎসর ভারতের উপর চৌর্ধ্য, 
গুগামী, সতীর অপমান) গৃহদাহ) লুণ্ঠন, দেশভাগ ইত্যাদি ছুষ্ধার্ধ্যের 
্রশ্য়ও থুব চলিয়াছে। এসব হুষঙ্কার্য্যের প্রশ্রয় দাতা দুব্ববাদীরা 
এখন নিজেরাই এই সব দুষ্কার্যকে মিজেদের নিত্য কর্তব্যে পরিণত 
করিয়াছে । ২৯টী দৈধী বৃত্তির মধ্যে আমবা শক্তিবাদে ৫ টীকে শ্রেষ্ঠ 
মানিয়াছি। যথা-__সত্য, প্রেম, শাস্তি, অভয়, তেজ । 

৫ | দৈবী সম্পদ মোক্ষের কারণ | অসুর সম্পদ বন্ধের লক্ষণ। হে 
পাগুব! তুমি ভাবিও না, তুমি দৈবী ভাবের ৰিকাশ সহ জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে 

শক্তিবাদ ভায্য। শক্তিবাদীয় ভিভি ও অন্গুরবাদীয় মনভ্তত এই 
অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে স্প&ই কর! হইয়াছে। কে আত্মাকে ভালবাসে 
এবং কে ভোগ ও বিষয়কে ভালবাসে; তাহা এই অধ্যায়ে খুখ স্পষ্ট হইয়া 
যাইবে। 

৬1) হেপার্থ!। এই কল্পে চই প্রকারের স্থট্টি বিখ্যাত আছে। 
দৈব সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইয়াছে; আন্রবিক সন্বদ্ধে শ্রবণ কর। 


শক্তিবাদ ভাত্ত গীতা... ৪০১ 


শক্তিবাদ তায়। বাক্ত সৃষ্টি অব্যক্তে বিলীন হয় এবং পুনঃ 
অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি ব্যক্ত হয়। এইরূপ স্থগ্টির আবস্তকে কল্পারস্ত 
বলে। এখানে বল! হইতেছে, এই করে দুই প্রকার স্ছিই আসয়াছে। 
অর্থাৎ ইহার পূর্বব কল্প যখন বিলীন হইয়াছিল তখনও দৈব ও অন্ুর 
প্রকৃতির মানুষ ছিল। সম্ধ প্রতিবিদ্বিত জীববীজ এবং পূর্ব কল্পের 


জীববীজ কি ভাবে স্থষ্টিঃত আসে এ সম্বন্ধে বিস্তারিক আলোচনা 
ক্রমবিকাশের ৩য় ভাগে দেখুন । 


সগ্ প্রতিবিদ্ধির স্বষ্টিতে কেহই অন্থুর হয় না। কিন্তু এই বিশ্বের 
পরিস্থিতি অন্ুর ভাবে গড়িয়া উঠিতে অনেক মান্থৃষকে প্রলুব্ধ করে। 
সমাজ ও রাষ্ট্র যদি ছুর্বলবাদীয় ভিত্তিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তবে সমা'জ 
আস্থরিক বিকাশ আরম্ভ হয়। এই বিশ্ব কাহারও জন্য নহে। 
এখানে জীব আসে বিকাশের জন্ট এবং যতটা সম্ভব সে বিকাশিত 
হইয়া চলিয়! যায়। ছুব্ব্লবাদীরা মনে করে আমরা অনেক দিন 
বাচিব। এবং ধুগাস্তরু বাচিব। তাহারা সমাজকে অহিংসাবাদের 
লোভ দেখায়, ফলে প্রকৃতি বু লোকের মধ্যে অন্থরবিকাশের পথ 
করিয়া দেয়। অন্ুুররা যত চায় ছুব্ব'লবাদীরা ততই ছাড়িতে থাকে। 
তবৃও বুদ্ধ করিয়া মরিতে বা মারিতে সাহস পায় না। ফলে একদল 
লোকের ছুষ্ট প্রবৃভি দেখা দেয়। চৌর্ধয, গুগডামি আবস্ত হয়। 

চোর ! তুমি চুরি করিবে বলিয়া আসিয়াছ? চোর “হ্যা” বলিবার 
পূর্বেই সে “বলিবে ভাই ! লইয়! যাও পব, আমার গায়ে হাত দিও না” 
তাহার পর দিন চোর আসিয়া আব|র 'হাজির। সে চোর দেখিয়াই 
“হবে কুঞ্জ” জপ আরম্ত করিল। চোর বলিল, “তোমার স্ত্রীকে লইতে 
আপিয়াছি”। ছুব্বলবাদী বলিল; “আচ্ছা লইয়া যাও কিন্তু ওর গায়ে 
গায়ে হাত দিও না”। চোর বঙগিল, “আচ্ছা মহাশয়) ত|ইই হইবে”। 


৪০২ ষোড়শোহধ্যায়ঃ দেবাস্ত্র সম্পত্তি বিভাগ যোগঃ 


চোর গ্রোবেচারার স্ত্রী লইয়া! চলিয়া! গেল। গোবেচারা স্ত্রীর জন্ত 
অনেক কাদিল। ঠাকুরের আসনের পাশে বপিয়া অনেক চক্ষের জল 
ফেলিয়। স্থির করিল “সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা” | পরদিন চোর আবার আসিল; 
বলিল “তুমি চল”। দে গোবেচার] পেছনে পেছনে চলিল। সে দেখিল, 
তাহাদের রাজ্য ছাড়িয়া অন্যের রাজ্যে আপিয়াছে। গোবেচাবা সেখানে 
চোরের বাড়ীর বিনাবেতনে চাকর হইল। তাহার স্ত্রী এখন চোরের 
তরী হইয়াছে। সে দেখিল, সেটা চোর ও গগারই রাজা। পার্বপর্ভা 
রাজ্যের ধন, স্ত্রীলোক লইয়া তাহারা বেশ সুখের দিন কাটায়। সে 
আরও বুঝিল, একদিন এ চোর ও গুণগ্ডার দল তাহার নিজের অতি 
সুখের অহিংসবাদী রাজাটী অধিফার করিয়া সকলকেই চাকর করিধার 
জন্য প্রস্তত হইতেছে । তাহার স্ত্রী এখন আর তাহাকে চিনিতেই পারে 
না। চাকরের সেবা তাহার অপ্রিয় হইলে সে তাহার চোর স্বামীকে 
দিয়া গোবেচার উপর জুতার ব্যবস্থা করিতেও আর ইতঃস্ততঃ করে ন]। 

যখনই সমাজ ও রাষ্ট্র দুর্বলবাদকে উপাদেয় মনে করে তখনই 
অন্ুরবাদ প্রবল হয়। প্রকৃতি সমাজে দুর্ববলবাদ চায় না। কাজেই 
অস্ুরবাদ দুর্ববলবাদীতায় প্রাকৃতিক প্রতিশোধ। অগ্কার চোব্রের 
দল, কালই ডাকাত হইবে। পরগুসে সুযোগ বুঝিয়া রাজ্যাধিকার 
করিবে। এভাবেই অনুর প্রবল ও শক্তিশলী হয়। এ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা শ্রীরু্ণ এই অধ্যায়ে করিতেছেন। দুর্বল বাদীতাই 
ন্জুর সন করে। বিস্তারিত আলোচনা শক্তিবাদ গ্রন্থ রষটবয। 
বিশ্বে দুব্যল বাদীরা এই ভাবে অস্থুর জাত সৃষ্টি করে। কল্পক্ষয়ে এ 
সব অন্ুরর1 অবাক্তে প্রবেশ করে এবং কল্পকালে পুনরায় আবিভূত 
হয়। তাই শ্ত্রীক্চ বলিতেছেন-__«্বী ভূত সগৌ লোকেহন্মিন দৈব 
আন্ুর এব চ” ! 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৪০৩ 


প্রবৃত্তিঞ্ নিবৃত্তিঞ্চ জনা: ন বিছুরাস্থরাঃ। 
ন শৌচং নাপি চাচারো৷ ন সতং তেষু ৰিস্ভতে ॥ ৭ ॥ 


অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরণীশ্বরম্‌। 
অপরম্পর সম্ভৃতং কিমন্ৎ কাম হৈতুকম্‌ ॥ ৮ ॥ 


| অসুরগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি জানে না। তাহাদের মধ্যে শৌচ 
ব! আচার ব৷ সত্য বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না। 

শক্তিবাদ ভাষু। শরীর ও পরিবার বক্ষার জন্য কর্ম সকলেরই 
করিতে হয়। সমান্দজীবনের সুখ, শান্তি স্বচ্ছলতা, ধর্মানুষ্ঠান ও 
অনুর বিরোধিতাকে সঞ্জীবিত রাখিয়া কর্মাবলম্বনই প্রকৃত ধর্ম্ম। 
নিবৃত্তি ধর্মের মূল হইতেছে, অনাশক্তির উৎকর্ষ সাধন। মন্ত্র যোগসহ 
রাজযষোগের অনুশীলন করিলে মন স্বতঃই আসক্তিহীন হইতে থাকিবে। 
তবে দৈবী ভাবের অবলম্বন থাকা প্রয়োঞজন। দৈবী ভাব না থাকিলে 
আসক্তি কমিবে না। যাহার! ছুব্বলবাদী তাহার! অত্যন্ত আসক্তিবান 
পুরুষ। ইহারা সব্বাবস্থায় আস্মুরিক হইতে অধম। 

শোৌঁচ মানে গুদ্ধতা। মনের মধ্যে তেজেয় (অসুর বিরোধিত্ত1) 
ভাব যাহাদের খেলে না তাহাদের মন কখনও ম্বচ্ছ হয় ন।। আচার 
মানে ব্রহ্ষচ্ধ্য। অসুরদের ব্রহ্মচর্ধ্যের বালাই নাই। এদের জ্ঞানের 
কোন প্রয়োজন নাই, কাজেই ব্রহ্ষচর্ষেযর ও প্রয়োজন নাই। 

৮। অন্থরদদের মতে অসত্যই সব, বিশ্বের মূলে কোন সতাযও নাই 
ঈশ্বরও নাই। সমস্ত স্থষ্টি হইতেছে স্ত্রীপুরুষের কামের ফল। এধং 
কামই সব, ইহ] ভিন্ন কিছুই নাই। 

শক্কিবাদ ভায্ত। অস্থ্রগণ যাহ] বলিতে চায়, ইহার কোন উত্তর 
দিয় লাত নাই, প্রয়োজনও নাই। ইহাদের একমাঞত্ে উত্তর গুগামীবর 
তয়ঙ্কর প্রতিশোষ দেওয়া এবং সঙ্ঘবন্ধ হওয়]। জগতের মূলে তথ! 


8৩৪ ষোড়শোহ্ধ্যায়ঃ দেৰাস্থুর সম্পত্তি ৰ্ভাগ যোগ: 


এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহব্লবুদ্ধয়ঃ। 
প্রভবস্ত্য গ্রকম্মাণ: ক্ষয়ায় জগতোইহিভাঃ || » || 


কথিত ঈশ্বর মানিয়াও গুগডামী করা যায়। ' ইহার ভাল 
প্রমাণ আছে (শক্তিশালী সমাজ ভ্রঃ)। যাহারা ঈশ্বর ও আত্মা 
না] মানিয়া অসুয়বাদ বুঝিতে চান তাহারা কমুযুশিজম পাঠ করুণ। দৈবী 
সম্পদের ভিত্তিতে যদি বিশ্ব সংঘবদ্ধ না] হইতে পারে। ব্রহ্মনাড়ীকে ধ্যান 
করিয়া যদি মনকে আত্মমুখী করিবার জন্য বু লোক চেষ্টা না করে তবে 
অসুরবাদকে দোষ দিয়া কোনই লাভনাই। এ বিশ্ব সজ্ববদ্ধতা€ই 
কর্ম ক্ষেত্র । যদি তুমি অস্থুরবাদীগণকে বক্তৃতাদ্বার বুঝাতে চাও তবে 
'তাহারা অনায়াশে তোমার সর্ববঞ্ধ লুঠন করিয়া, তোমার স্ত্রী ও কণ্যাকে 
অপমান ও নির্ধযাতন করিয়া এবং তোমার জীবন ধারণের সমস্ত উপাদান 
অগ্নিতে ভদ্মিভূত করিয়া তোমাকে সব কিছু বুঝাইয়া দিবেন। তাহারা 
কি করিবেন, উহা বেশ স্পট ভাবেই শ্রীকুষ্ণ পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছেন 

৯। এইরূপ দৃষ্টি কোণকে কেন্দ্র বলিয়া এ সব অল্লবুদ্ধি সম্পন্নগণ 
আত্মাকে নাশ করে। এ সব বিশ্বের শক্রগণ অত্যান্ত উগ্র কর্মের অবলম্বন 
করিয়া বিশ্বকে ধ্বংশ করিবার কার্ষেয অগ্রসর হয়। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। এখানে আত্মাকে নাশ করার অর্থ আত্মাকে ভিত্তি 
করিয়া কোন কর্ম করিতে ন! দেওরা বুঝায়। অর্থাৎ অধ্যাত্ম বাদকে ধ্বংশ 
করাই ইহাদের লক্ষ ৷ পুব্বেক্ত ভাবে দৈবীবৃত্তি গু্িকে না মানাই আত্মা 
বা ঈশ্বরকে না মান! বুঝায়। করণ দৈবী সম্প্র্দগুলি সবই আত্মাকে কেন্্র 
করিয়া বিকশিত হয়। যাহারা তেঙকে ( অসুরবিরোধিতা ) না মানিয়া 
বাব্রহ্গ নাড়ীকে ধ্যান না করিয়া দেবী সম্পদের অনুশীলন করেন তাহারা 
অত্যন্ত অদুরদর্শ, স্বাথা ও মুর্খ হন। জানিয়া রাখিবে, ভেজহীন মানুষ 
সত্যবাদী হইতে পারেনা, ত্যাগা হইতে পারেনা যোগীও হইতে পারে না। 


শক্তিবাদ ভায়গীতা! . .. ৪০৫ 


কামমাশ্রিত্য ছুপ্পুরং দস্তমান মর্দান্িতাঃ। 
মোহাদ্‌ গৃহীক্কাসদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তস্থে হ গুচিত্রতাঃ ॥ ১০ ॥ 


বিশ্বকে আ.স্মরহীন করিবার জন্ত ধাহারা কর্ণু বিজ্ঞান দীড় করিয়াছে 
তাহাদের নিন্দা! করিয়া! শক্তিক্ষয় কর] অপেক্ষা ব্রহ্ম নাড়ীকে তিত্তি 
করিয়। পৃথিবীর সব্বন্র উপাসনার প্রবর্তন করা এবং শক্তিবাদ 
হুব্বলবাদ ও অন্থরবাদের স্বন্ধপ ও উহার প্রতিক্রিয়া সন্দ্ধে আলোচনার 
ব্যবস্থা করা শ্রেয়ঃ। আমরা অনেকস্থানেই বলিয়াছি, ডেমোক্রেশী একটী 
ভয়ঙ্কর অস্গুরবাদ। এই এন্থুরবাদটা হইতেছে কমু[নিজমের পিতা। 
শক্তিবাদীয় ভিত্তিতে রাজা, খধি ও পঞ্চায়েৎ গঠনবিজ্ঞান শক্তিশালী 
সমাজে দেখুন। উহার প্রবল প্রচার করুন। ১১ অক্ষৌহিনীর বিরুদ্ধে 
তুমি ৭ অক্ষৌহিনী দৈম্ও দড়করাও) ত্ধধেই তোমার প্রতিরোধ 
কার্যকরী হুইবে। যাহারা এখনও মনে করে যবনবাদী ও নাস্তিক 
বাদীরা তাহাদের সন বন্ত ও গৃহের সচ্ছলতা সানিয়া দিবে, তাহারা 
ভালভাবই জানিয়। রাখ, কোন স্তরের লোকেক্জ: জন্যই এ দব অনাত্ম- 
বাদীদের দরদ নাই। তাহার! গদী চাক়্। একবার গদী পাইলেই 
তাহাদের স্বরূপ উত্তাশিত হইয়া যাইবে। ইহার] দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও 


গ্রত্যেকটী মানুষকে নরক প্রস্ততির পথে পা দিতে শিখাইতেছে। 
এ নম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেছেন। দেখুন। 


১*। তাহারা অপস্ভব কামনাকে আশ্রপ্ন করে, তাহাবা দস্ভ, মান 


ও মদে মত্ত হয়। মোহাচ্ছন্ন হইয়া ত।হার] অসৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে 
এবং অস্তদ্ধ ভাব প্রতিষ্ঠার কর্মে নিযুক্ত হয়। 


শক্তিবাদ ভায়। মন্কার বিপ্লব, মন্ষোর বিপ্লব ও ফরাপী বিপ্লব যে 
তাবের আশার বন্কায় আরম্ভ হইয়াছিল, ইতিহাসে উহ দেখুন; আর 


বিশ্বের কি ভয়ুদ্ধর হুংখ ও দুর্দশ] হইয়াছে, উহাও বিচার করুম । নি 
কথার মর বুঝিতে পারিবেন। 


৪০৬ যোড়শোধ্ধ্যায়ঃ দেবাস্থর সম্পতি বিভাগ যোগ: 


চিন্তামপরিমেয়াং চ. প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ 
কামোপভোগ পরয়। এতাবর্দিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥ 


১১। তাহার! অপরিমের চিন্তাকে প্রঙ্গয় কাল পর্য্যস্ত আশ্রয় কবে। 
কাম এবং ভোগই শ্রেযঃ এবং ইহাই সধ এজপ মনে করে। 
শক্তিবাদ ভাষ্য । মক্কায় বিবিবাঙের বণ্যা আরস্ত হয়। আল্লাহর 


উপাসনা! কর পরকালে বিবি পাইবে । কাফের হত্যা) তাদের নারীকে 
বলপুর্বক অপহরণ গ্রহণ, তাহাদের ধন লুষ্ঠন ও বিত্বগ্রহণ পণ্য কার্ধ্য। 
সে সঙ্গে এই বিশ্বকে আল্লাহর রাজ্য ও আল্ল।হর চেল! করিতে হইবে। 
ইহাই বিবি বাদীদের মর্ম কথা ( বিশেষ শক্তিশালী সমাজ গ্রন্থে ভ্রঃ)। 
এ ভাবে তাহারা মিথ্যা কথায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে হাতে আনিয়া রাজা, 
ভোগ ও বিলাপিতায় মত্ত হয়। ফরাপীবিপ্লবে ডেমোক্রেশীর যুগ 
আরস্ভ হয়। রাজতন্ত্র শেষ হইলে জনতায় সুখ, স্বাধীনতা, মৈত্রী ও 
দ্চ্ছলতা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবে । এই আশায় ইহারা জনতাকে 
ক্ষেগপাইতে আরম করেন এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করেন। এখন তো 
পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ডেমেক্রেশীর লীলা! খেল! চলিয়াছে। কিন্ত 
দুধ সাচ্ছন্দ্য এই বিশ্ব হইতে কোথায় থেন চলিয়। গিয়াছে। একদল 
ধনী ও চোরা কারবারীর কর্তৃত্ব ভিন্ন ডেমোক্রেশী বিশ্বকে আর কিছুই 
দেয় নাই। তাহার পর আদিল কম্যুনিজম। ইহাদের মতে যাহার 
কিছু আছে তাহাকে উচ্ছেদ করিলেই জনতায় দুঃখ দারিপ্র্য থাকিবে 
না। এই ভাবে এক দল লোক রাজ্য ও সুখ আয়ত্ব করে 
এবং দুঃখ দ্ারিজ্র্যের কথা কেহ বলিলেই তাহাকে গুলি 
করিয়া হতা করে। ফলে ছুঃখ গ্রারিজ্ের কথা বলিবার আর 
মানুষও থাকে না। এ মব বিধিবাদী ও ভোগবাদীর! বিশ্বে কি 
করে, এ নন্বদ্ধে এই অধাায়ে বিগ্তারিত আলোচনা হইয়াছে। পূর্ব 


' শিবা? ভাষ্য গীতা ৪০৭ 


আশ! পাশ শতৈর্বন্ধাঃ কাম. ক্রোধ পরায়ণাঃ। . 
ঈহস্তে কাম ভোগার্থমন্তায়েনার্ঘ সঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ ॥ 


ক্টোকে ভ্ীকষ বলিতেছেন এব] বিশ্বে অগ্ুচিত। পুর্ণ মতবাদ স্থাপন! 
করেঃ 


১২। তাহারা শত শত আশার বন্ধনে আপনার্দিগকে বন্ধ করে 
কাম ও ক্রোধ পরায়ণ হইয়া--কাম ও ভোগের জন্য অন্তায় পূর্বক 
অর্থ সংগ্রহ করিয়! থাকে। 


শক্কিবাদ ভায্ু। যখন প্রথম ডেমোক্রেশী আসে তখনকার বড় 
বড় প্লান ও কর্ণান্থচী দেখুন এবং ফলে কি হইয়াছে, উহাও দেখুন। 
যখন কমুযুনিজম প্রথমে পৃথিবীতে আসে সেই প্ল্যান ও কর্ণস্থচী দেখুন। 
এখন কি হইতেছে বাহইবে, উহাও দ্বেখুম। সবচেয়ে বাহাছুরী 
হইতেছে মন্তাবাদের। তাহারা এ বিশ্বে ক্লাফেরনাশ ও আল্লাহর 
রাজা ভিন্ন অন্ত কোনই আশার কথাই শুনায় নাই। তাহারা--বিবি, 
মদ ও ভোগমত্ত্বতা, যাহা কিছু দিবে বলিয়াছে। উহা দ্িষে পরকালে। 
সেও টাটকা দিবার কথা নাই। মৃত্যুর; ৫**** হাজার বৎসর. পর 
সেটা দিবার কথা আছে। ডেমোক্রেশী (গণতন্ত্র) রাজা ও জমিদার 
উচ্ছেদ্েই বিশ্বকঙ্যাণ, এই কথা বলে। কম্যুনিজম ধনী উচ্ছেদে 
বিশ্ব কল্যাণের উক্তিতে পরিপূর্ণ। মন্কার চেলারা, কাফের উচ্ছেদে 
বিশ্ব কল্যাণ হউক বানাহউক পরকালের মদ, বিবি, ও ভোগমত্ততায় 
তাহারা পরিপৃর্ণ। ডেমোক্রেশী ও কম্যুনিজম আইনের বলে প্রতিত্ন্দী- 
গণকে উচ্ছেদে করিয়। দেয়। মন্কাবাদের চেলাদের জন্ত আইন থাকিলেও 
চলে, না থাকিলেও চলে। তাহার প্রতোকটী কাফের বিরোধী কার্ধ্যের 
দল্প আম্বাহর সমর্থন ও পরকালে বিবির সং্পর্যই যথেষ্ট মনে করে। 
পাঠক জানিয়! রাখুন এই ভাবে মানুষকে খেপাইয়া কয়েকজন লোক 


8১৮ যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ দেবাস্র সম্পত্তি বিভাগ যোগঃ 


ইদমগ্ত ময়! লঙ্ধমিদং প্রাঞ্গ্যে মনোরথম্‌। 
ইদমস্তীদমপি মে ভরিষ্যুতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩।॥ 


অসৌ ময়! হতঃ শত্র্থনিয্বে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোইহং বলবান সখী ॥ ১৪॥ 


আল্যো২ভিজনবানস্মি কোইচ্যোইস্তি সদৃশো ময়া। 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিত্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥ 


গদী হস্তগত করে এবং সকলকে ও বিশ্বকে অশ্বডিম্ব দেখাইয়া 
দেয়। 

১৩। অগ্য আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, আমার মনে এই আশ! 
আছে, ইহাও পাইব। আজ আমার নিকট এতটা আছে) পুনঃ এই 
ধন ( পরের ধন) ও আমার হইবে। 

শক্তিবাদ ভাষ্বু। অসুর বাদীর! কি ভাবে অসৎ পথে ধনী হয় সেটা 
কেবল বিভিন্নপ্রকারের অন্ুরবাদ গুলি বিশেষণ করিলেই বুঝা৷ যাইবে না, 
এজন্য বাক্তিগত চরিভ্রও বুঝা প্রয়োজন। হাহার1 মানুষ খেগাইয়া 
অন্ুরবা্দী হয় তাহারা যেশী শক্তিশ।লী) ইহাতে পন্দেহ নাই। 

১৪। (ই আমার দ্বারা নিপাত হইল, কাল আরও একটীকে 
নিপাত করিব । আমিই ঈশ্বর) আমিই-ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই 
বলবান এবং আমিই ন্থুধী। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। একবার শক্তি আয়ত্ব হইলে তখন সে মাস্থৃয 
রাতারাতি সর্বকর্থে দক্ষ হয়। যুদ্ধ, শাসন, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, 
দর্শন জীবনে সে যে সবের মুখ দর্শন করে নাই, সব কার্ধেই তিনি 
সভগতিত্ব করেন। এবং সর্ধবজ্ঞের মত কথ! বলেন। 

১৫। আমি ধনবান, আমি জনবান। আমার তুল্য অন্টে কে আছে? 
আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি আনন্দ করিব, এইরূপ 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৪০৯ 


অনেক চিত্ববিভ্রান্ত। মোহজাল সমাব্‌ তাঃ। 

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেইস্ুচৌ ॥ ১৬॥ 

আত্ম সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমানমদা স্বিতাঃ | 

যজজ্তে নাম যক্জৈস্তে দস্তেনা বিধিপূর্ব্বকম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়। এবং অনেক প্রকার বিভ্রান্তিতে চিত্বকে 
সে বিমোহিত করিয়া লয়। 

শক্তিবাদ ভাষ্ত। মনের ক্রিয়৷ সেই ধানেই স্তব্ধ হয় যেখানে আত্মা 
আছেন। তাহার আত্মারধ্যান করে না৷ তাহাদের মন যে পাগল 
কুকুরের মত মতিচ্ছন্ন হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি আছে? 

১৬। তাহার! অনেক প্রকার চিত্ত বিভ্রান্তি ও মোহ জালে সমাবৃত 
হয় তাহারা কাম ও ভোগে কেবলই আসক্ত হইতে থাকে এবং তাহারা 
নরক তুল্য অণ্ুচিতে পতিত হয়। 

শক্তিবাদ ভায়। অস্থরবাদাদের মন কিননুপ রে যুক্ত হয় ও 
ব্যবহার কিরণ নিন স্তরে নামিয়৷ যায় শ্রী সেই সব বলিতেছেন। 
ইহাদের হাতে যদি রাষ্ট্র নায়কত্ব যায় তবে বাঞ্জটাই নরক তুল্য হইবে 
নাকি? শ্রীরুষ্খ এখানে ব)ক্তিগত অনুরবাদ্ধের কথ! নিশ্চয়ই বলেন 
নাই; কারণ এরূপ অস্থুরকে দমন করিবার জন্ত যে কোন রাজে)র হাতে 
ক্ষমত] থাকে । কাজেই এখানে ষে অস্ুরবাদের কথা বলা হইতেছে 
উহা! হইতেছে, ক্ষমতাশালীর অন্ুরবাদ। যাহারা সত্য মানে না, 
ধর্ম মানে না) পরকাল মানে না, পিতা মাতা মানে না) তাহারাই 
জনতার নিকট ভোটে সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মমনিষ্ঠকে পরাজিত করেন দেখা 
যায়। ইহ দেখিয়াও কিতুমি মনে করিতে পার ষে পশ্চিমের সমাছ্ধ 
ও রাষ্ট্রবাগ ভারতের কলাণ করিতেছে? ও করিবে? 

৯৭। স্বার্থ চিন্তায় সদা মগ্র নস্রতাহীন, ধনমান ও অহংকারে মত্ত 
হইয়া ইহার! বিধিহীন ভাবে নাম মায়ে ষজ্জের অনুষ্ঠান করে। 


৪১০ যোড়শোহধ্যায়ঃ দেবানথর সম্পত্তি বিভাগ যোগঃ 


অহস্কারং বলং দর্গং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ। 
মামার্মাপরদেহেষু প্রদধিষস্তো হভ্যমুয়কাং ॥ ১৮।| 


তানহং ছিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌ 
ক্ষিপাম্যজত্রমশ্ডভানান্তুরীষ্বেব যোনিযু।॥। ১৯॥ 


শক্তিবাদ তাষ্য। সমাজ কর্তৃত্ব না রাষ্ট্র হাতে রাখিতে হইলে 
লোকের মনও রাখিতে হয় এবং মানুষকে মাঝে মাঝে ধর্দ্ের আড়ম্বরও 
দেখাইবার প্রয়োজন হয়। একটা কিছু করিয়া প্রচার ও পক্রিকায় 
ছাপিবার ব্যবস্থাই এ সব ছুষ্টদের ধর্্কর্মের অনুষ্ঠানের লক্ষয। বাস্তবিক 
ইহাদের ধর্্কার্ষের পেছনে কোন শ্রদ্ধার স্থান নাই। শ্রন্ধা আত্ম! হইতে 
গ্রতিফলিত দিব্য ভাব। অসুর আত্মার ধ্যান করিলে তাহার অস্তরত্ব 
থাকে না। 


১৮। তাহারা অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় লইয়। 
উহাদের দেহ মধ)ছিত আত্মাকে হিংসা ও বিঘ্বেষ করিয়া থাকে। 


শক্তিবাদ ভাষ্ত। অহংকার ইত্যার্দিকে শ্রেষ্ঠস্বান দিলে আত্মাকে 
হিংসা কর! হয়। অনুরবাদকে প্রশ্রয় দিলেও আত্মাকে হনন করা৷ 
হয়। অন্ুরবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া তে] অন্গুরবাদী হওয়া! অপেক্ষাও 
আত্মনাশকর ছুষ্কার্ধা। এই গ্লোক হইতে অস্ুববাদীয় তিত্তিকে দার্শনিক 
তত বল! হইতেছে। কিন্তু দি ভয়ঙ্কর মার ও প্রতিশোধ দিতে না 
পার তবে এ সব দ্বার্শনিক তত্ব অন্থরদের কোন কাজে লাগে না। 
তাহারা ইহ! হইতেও তাল দার্শনিক জ্ঞান সমাজকে শিক্ষা দিবার 
শক্তি গাখে। 

১৯ । গেই লব বিহ্বেষবাদী, জর, সংসারের অণ্ডভকারী ও অধমগণকে 
আমি (আত্মা বা প্রকৃতি ) সর্বদাই অনুরকুলে নিক্ষেপ করিয়! থাকি | 


শক্তিবাদ ভায্য শীত। | ৪১১ 


শক্তিবাদ তায়ু। এই বিশ্বে কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মী ভিন্ন সমস্ত 
ধর্মই বিদ্বেষবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শক্তিবাদ ভিন্ন বর্তমান বিশ্বের 
প্রচলিত সমস্ত মতবাদ ই বিদ্বেষবাদের ভিত্তিতে স্থান দেওয়! হুইয়াছে। 
ইল্ামিয়ার! কাফের বিদ্বেষী, ডেমোক্রেটর1 জমীজার ও রাজা বিদ্বেষী, 
কমুনিষ্করা ধনী বিদ্বেষী, খুষ্টান পাদদবীরা তে] বিঘবেধবাদের প্রধান 
ঠিকেদার ৷ আমরা জিজ্ঞাসা করি- কাফেরদের মধ্যে যে লক্ষ লক্ষ কোটী 
কোটী নখলোক রহিয়ানছন তা কি আল্লা হ ছ্িজানেন ন1 ? ইমানদারদের 
গুণ্ডামীতে বর্বরতা ভিন্ন কোন ধর্ম আছে কি? ধনীর্দের মধ্যে কি 
সকলেই শোষক ও কালাকারবারী? মনজুর কৃষকেরা কি সকলেই 
নিণ ব্রহ্ম? 

এক বিদ্বান খুষ্টান আমার সঙ্গে আলোচনায় আরসেই হিন্দ্বা 
বিদ্বেষী, তাহার! মুদলমানদের ঘরে দেখিলে ঘরে গোবর দেয় 
বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেন এবং নিষ্পাপ হওয়াই 
বড় ধর্ম, ইত্যার্দি বলিয়া তশহার বক্তব্য শেষ করিলেন। 
সামি বলিলাম-হিন্দুরা সকলেই ঘরে গোবর দেয়, ইহা আমি মানি 
না এবং আপনিও উহ] জানেন । যাহাহুউক হিন্নুর| কেই কেছ ঘবেতে 
গোবর দিলেও কোন সেখের গায়ে গোবর ছিটাইয়] দ্বেয় বলিয়া আমি 
গুনি নাই। আ্ীরাম, জরীকৃষট) বুক্ধ। চৈতন্য) বিবেকানন্দ প্রভৃতি 
মহাপুরুষগণের একজনকেও আমি গোবর দেওয়ার সমর্থন করিতে 
গুনি নাই। ৬ জন বিখ্যাত মহধি ৬ খানা দর্শন শাস্ত্রে 
গ্রণেতা। এই ৬ থানা দর্শনের একট! শুত্রেও বিদ্বেষবাদের নাম গন্ধও 
নাই। স্বামী দয়ানঙ্গ প্রবত্তিত আর্য সমাজ হিন্দুদেরই সমাজ, বুদ্ধ 
প্রধতিত বুদ্ধদমাজ হিনুদদেরই সমাজ। আমি তো ইহাদের কোম 
নির্দেশেই বিদ্বেষর কথা দেখিনাই। আমাদের প্রবত্তিত শক্তিবাদ 
সমাজও উহা সমর্থম করে নাই। এ লব সমাজবাদীদের সংখ্যাও 


৪১২ যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ দেবান্ুর লম্পত্তি বিভাগ যোগ: 


নিতাত্ম কমনহে। তবুও আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন। সেট! 
আপনিই জানেন। আপনি যদি গোবর দেওয়া গচ্ছন্দ না করেন 
তবে এর যে কোন সমাজে প্রবেশ করিতে পারেন। দনিশ্পাপ 
হওয়া” অবশ্যই বড় কথা। কিন্তু কোন ধর্দগ্রস্থ হি “পাপ করাকে ই” 
ধর্ম বলিয়৷ নির্দেশ দেয়) তবে সেটাকে আপনি কিনিষ্পাপ গ্রন্থ 
বা ধর্ম গ্রন্থ বলিবেন? অথবা] পাপ পুস্তক বলিবেন? বাইবেলের 
আদি পুস্তকে শিশু হত্যা, নাবী হত্যা, অন্টেষ্ ধর্দস্থান নষ্ট করা 
ও গ্রগামীর আদেশের অভাব নাই। উহাকেইতো। কুরানেরও 
আদি কাণ্ড বলিয়াই মানিতে হইবে। গড লিঙ্গ কাটিতে আদেশ 
দিয়াছেন এবং যে পিঙ্গ কাটিতে রানী হইবে ন1 তাহাকে হত করিতে 
বলিম্াছেন। লিঙ্গ কাটাই যদি গডের অভিপ্রেত তবে সৃষ্ট্রকালে এ 
মাথাটী কাটিয়া স্ষ্টি করিলেই তো! পারিতেন 1? এই নিষ্ঠুর ছুস্কার্যেযর 
ফলে শত শত শিগু মারা যায়। সমস্ত শিশু ৬ মাস পর্য)স্ত অসুস্থ 
থাকে । আপনি এসবকে নিষ্পাপ অন্থষ্ঠান খলিবেন? এ বিশ্বে 
পিশাচ উপাপন! বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত আছে। পিশাচ উপা- 
নন। ও উপদেবতার উপাসন। হিন্দু শান্ত্েও মান] হইয়াছে। হুর, চন্দ্র 
মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহুও কেতু নামক গ্রহ দেবতা 
আছেন। ইহাদের উপাননাকালে কেহ মারা গেলে সেই প্রেতাত্মা! সেই 
স্তরের উপদেবতা হন। ইহাদের অনেক অলৌকিক শক্তি থাকে। 
কেতু, রাহুরই এক অংশ এবং মাথা কাট! গ্রহ। ইহাদের নজর ও বুদ্ধি 
অত্যন্ত মলীন। ইহারা চৌর্য] তক্কৌয] ও দুরুদদি দাতী। গ্রহ। এ আন্ত 
রাছ ও কেতুর উপদেবতাগণ ভক্তকে লিঙ্গ কাটিবার আদেশ দেন। 
এ সব দুষ্ট প্রেতাত্মার আদেশে আ্নক হিন্ন বালকের 
পিতা! মাতার! এই কাজে বাধ্য হন, আমর! দেখিয়ছি। পিশাচ সবরের 
উপদেবতা মানুষের নিকট লিঙ্গ বলি ভিন্ন আর কি দাবা 


খচি 


শৃক্তিবাদ ভাষ্য গীত! ৪১৩ 


আস্থরীং যোনিমাপক্ন। মূঢ়া জম্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেঘ় ততো! যাস্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ ২০ ॥ 


করিতে পারে? আপনি ভাল করিয়া বাইবেল ও কুরাণ পড়ূন। এবং 
গীতাও পড়ন। ঈশ্বরতত্ব ও ধর্মতত্ব এবং অপরতত্ব সবই জানিতে 
পারিষেন। তাহার পর যিশুর কথা আপনি বলিতেছেন। তিনিতো! 
এক গালে চড় মাড়িলে অন্য গাল সামনে দিতে বলিয়াছেন। জাপনার 
্্রীকে কেহ অপমান করিতে আগিলে আপনি কন্তাটিকেও অপমান 
করিবার জন্ত গুগডার সামনে দিবেন, না] কি বিরোধ করিবেন তিনি 
বলিলেন, 'আমি বিরোধ করিব”? । তবে তো আপনি এখানেই নিদ্রের 
ধর্ের আদেশই অমান্ত করিলেন! আপনি যাহ! পৃণ্য বলেন, আপনার 
ধন্ম উহাকে পাপ বলে। আপনার ধর্ম যাহাকে পুণ্য বলে আপনি 
উহ্হাকেই পাপ বলেন। আপনার যদি ধর্ম জানিবার স্পৃহা থাকে 
আপনি বেদ পড়,ন, গীতা গড়ন, শক্তিবাদ ছূর্বলবাদ ও অস্ুরবাদ 
বুঝন। এবং নিত্য ব্রন্মনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী ব্রন্জোপাসনা করুন। 
ধর্মের নামে ্পব ধাপ্লাবাজী অন্ভসরণ করিলে আপনায় বিবেক তৃপ্ত 
হইবে কি? তিনি বলিলেন, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে । 
সব কথার আলোচন! করিবার জন্য আমি আপনার আশ্রমে যাইব ।” 
আমি বলিলাম--«আমিবেন” | তাহার পর তিনি আসেন নাই । 

২*। হেকৌস্তেয়! সে সব মূর্থগণ জন্ম জন্ম অনুর জন্ম লাত 
করে এবং তাহার ফলে আত্মাকে না পাইয়! অধম গতি লাভ করে। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । ইতিপূর্বেব গীতা বলিয়াছেন, যে জীবাত্ধা অমর 
(ভ্রঃদ্বিঃ অঃ)। কাছেই অসুরকে বধ করিলেই অন্ুরবাদ যায় না। আবার 
তুর্বলবাদ গ্রহণ করিয়া অন্ুর বৃদ্ধি করিলেও জসুরবাদ বায় না 
মানুষ নিজে না বুঝিলে অন্থুরবাদ যায় না। জন্গুরকে মারিয়া ফেলিলেও 


8১৪ ষোড়শোধ্ধ্যায়ঃ দেবান্থর সম্পত্তি ৰিভাগ যোগ: 


ত্রিবিধং নরকল্টেদং দ্বারং নাশনমাত্বনঃ | 
কামঃ ক্রোধস্তথ1! লোভক্তম্মাদেতত্রয়ং তযজেং ॥ ২১ || 


অন্ুরবাদ যায় না, কারণ অসুর জন্মান্তরে আরও ভয়ঙ্কর অন্থুর হইবে। 
আমাদের মতে সমাঞ্জ, সংস্কার, ধর্ম, শিক্ষা এবং রাষ্ট্রকে শক্তিবাদের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা দিলে অন্ুরবাদ কমিয়া যাইবে। অধম গতির ভয়ে * 
অনুর বলইয়া যাইবে, ইহার কোনই যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। 
একদিকে ভয়ঙ্কর মার এবং অঙ্ঠ্দিকে শক্তিবাদীয় সংস্কার ভিন অসুর 
বাদের মুল উ:চ্ছদ অসম্ভব। অধম গতি মানে যে নরক ভোগ, ইহা 
ক্ীক্চ পরবস্তী ক্নৌোকে আরও স্পষ্ট বলিতেছেন। অসুর নরকের কথা 
বালমাজ নিঙ্ার তয়ে ভীত হইবে না, কারণ সেও দল ও সমর্থক 
গড়িতে জানে। যেভাবে বিশ্বে অন্থর ভাব ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে এবং 
যেভাবে সব দেশের রাষ্ট্র কর্তৃত্ব অহথরদ্বের হাতে চলিয়া! গিয়াছে, 
তাহাতে আমাদের মনে হয় এখন কিছু দিন শক্তিবাদ ও গীতাবাদের 
বীজ রক্ষাও কঠিন হুইয়! যাইবে। ইহ! সত্য ঘটনা যে মান্ধুষের চরম 
দুর্দিন বা নরক ভোগ এই বিশ্বে অত্যন্ত ব্যাপক ভাবেই আসিতেছে । 
একদিকে হুরবাদ, অন্য দ্রিকে ডেমোক্রেশী। আবার অন্তর্দিকে কম্যুনিজমূ 
পৃথিবীকে ভয়ঙ্কর নরকে পরিণত করিবে। 

২১। কাম) ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটাকেই আত্মার শক্র 
এবং নরুের দ্বার বলিয়া জানিবে। অতএব এই তিনটীকে ই পরিত্যাগ 
করিবে। 

শক্তিবাদ ভায্য। কাম, ক্রোধ এবং লোডে আজ পৃথিবীর ব্যক্তি 
বিশেষ মাত্র কলুষিত নয়। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রই আজ এই আত্মনাশক 
নীতিতে জড়াইয়া গিয়াছে। ফলও আর বেশী দুরে নাই। ভ্রীকৃষ 
এই তিনটীকে ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা 


শক্তিৰাদ ভাষ্য গীত। ৪8১৫ 


এতৈিমুক্ত: কৌন্তেয় তমোদ্ধারৈ স্ত্িভির্ন রঃ 

আচরত্যাত্বন: শ্রেয়ত্ততো৷ যাতি পরাং গতিং || ২২ ॥ 

যঃ শাস্ত্র নিধিমুৎস্জ্য বর্তৃতে কামঃকারতঃ | 

ন স সিদ্ধিমবাপ্োতি ন সরখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ২৩ ॥ 
ত]াগ করা সম্ভব কি? যদিবাষ্ট্রইহ! ত্যাগ করিতে না পারে তবে 
কোনব্যক্তি বিশেষ ইহা ত্যাগ করিয়া কিছু করিতে গারিবেন কি? 
পরম গুরু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অক্ষয় বাণী এই আহুরিক মত্ততায় 


ধ্বংসমুখী বিশ্বে অমর ধাকিবে। সময় মানুষের 'স্বকৃত তুষ্কৃতির সমুচিত 
ফল দিবে। 


২২। হেকৌন্তেয়। যেসব ব্যক্তি এই তিন প্রকার নরকের 
দ্বার হইতে বিমুক্ত থাকেন এবং আত্মার অনুকূল আচরণ করেন। 
তাহারা সেই কর্মফলে শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন। 

শক্তিবাদ ভাম্ত। আত্মার পথ এবং নরকের পথ ্ীকঞ্ণ অতি স্পষ্ট 
ভাষায় পিথিয়া দিলেন। আমরা কন্দী ও জনতাকে বলি--তোমর 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খুটীনাটি সত্য মিথ্যা ও করিত কথার ভিত্তিতে আন্দোলন 
কম কবিয়। প্রতি বিগ্তালয়ে ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান সহ গায়ত্রী ব্রন্মোপাসনা 
প্রবর্তনের জন্ত আন্দোলন কর এবং সে লঙ্গে দুর্বলবাদ, অহ্র বাদ ও 
শরক্তিবাদ কি) ইহা রাজনীতি বিদ্যায় পড়াইবার জনতা আবেদন কর। 
রাজ। চোর) বাজ কর্মচারী চোর ও প্রজা চোরের জন্ বিশ্বে দিন দিন দুংখ 
ও ছুর্দশা দেখ। দিবে। লক্ষ্য ভোগ (কাম) নয়, লক্ষ্য আত্মা, লক্ষ্য 
ধন সাম্য নয়, লক্ষ্য স্বচ্ছলত1। পথ, বিদ্বেষ নয়, পথ, আত্মধ্যান ও 
প্রীতির প্রবর্তণ। লক্ষ্য অন্থরবাদকে তোষণ নয়) লক্ষ্য হইবে অস্থরের 


সংস্কার এবং অন্থরবার্দের উচ্ছেটে। পরবতী ষ্কোকে কি করা কর্তব্য 
সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ$ই বলিতেছেন। 


২৩। েশাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া কামাচারী হয়। সে সিদ্ধি 


৪১৬ যোড়শোধ্ধ্যায়ঃ দেবানুর সম্পত্তি বিভাগ যোগ: 


তন্মাচ্ছাক্সরাং প্রমাণস্তে কাধ্যাকার্ষ্য ব্যবস্থিতৌ । 
জ্বাত্বা শান্তর বিধানোজং কর্ম কর্তুমিহার্সি ॥ ২৪ ॥ 


লাভ করিতে পারে না, (স ন্থখ পায় না, সে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে না। 
শক্তিবাদ ভাষ্ু। এক দিকে আত্মার পথ এবং আত্মাকে ভিত্তি 
করিয়া সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্মের ভিতি; অন্ত দিকে কামের পথ, এবং 
কামকে ভিত্তি করিয়! হুরবাদ, ভোগবাদ, ও বিষয়বাদকে সামনে রাখা 
হুইল। তুমি কোনুটা চাও? তোমার সমাজ কোনটা চায়? 
তোমার রাষ্ট্র কোনটা নিবে? যেটী লইবে তোমরা! সেইরপই 
গাইবে। এ সম্বন্ধে পরবস্তী ক্লৌোকে আরও বলিতেছেন, শোন। 

২৪। অতএব তোমার কর্তৃব/ এবং অকর্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রের প্রমাণ 
দেওয়া হইল। তুমি শাস্ত্রের বিধানকে জানো এবং কর্তব্য কর্মের 
অনুষ্ঠান কর। 

শক্তিবাদ ভায। তুমি আত্মার পথ ধরিবে তে তুমি। তোমার সমাজ 
ও তোমার রাষ্ট্র শাস্তি ও মফলজীবন পাইবে। তুমি ভোগের পথ 
লইবে তো৷ তুমি, তোমার রাষ্ট্র এবং তোমার সমাজ অশান্তি ছুঃখ 
ও লাচ্ছন! লাভ করিবে। ভোগ শাস্ত্র এবং আত্মার শান্ত্র এখানে 
থুব স্পট ভাবেই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। আর ভায়ের প্রয়োজন 
দেখি না। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহত্রযাং সংহিতায়ং বৈয়নিক]াং ভীগ্ পর্ববণি 
জ্ীমণভগবদগতাধু উপনিষদৃহ ত্রহ্গবিগ্তায়াং যোগশানে শ্রীরুষ্ণাঞ্জন 
সংবাদে দৈবান্থুর সম্পদ বিভাগ যে|গঃ নাম যোড়শোধ্ধ্যায়ত। ১৬ 

ইতি গ্রীগীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ১৪২ সংখ্যার আনন্দ মঠাধীশ' ও 
শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সপ্ত্যানম্দ সরদ্বতী লিখিত শক্কিবাদ ভাযু। 


সঞদশেোধাাযও 
শর্ধাত্রয় বিভাগ যোগ: 


অজ্জুন উবাচ 
যে শাস্ত্রবিধিমুৎস্জ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াহিতাঃ 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো! রজন্তম; | ১ ॥ 


১। অর্জন বলিলেন--যাহার1 শান্ত ও বিধিকে ত্যাগ করিয়। 
স্ধার সহিত উপাসন। করেন তাহাদের নিষ্ঠাকে সাততিক, রাজস বা 
তামস্‌ বলা হয়, সে কথা বলুন। 


শক্তিবাদ ভাষ। পূর্বব অধ্যায়ে ৯৭ স্োৌকে প্রীকু্ অর লক্ষণে 
বলিয়াছেন “যজন্তে নাম যজৈস্তে দত্ভেনাবিধি ূর্কম্‌” “ভাহার! মাম 
মাত্র যজ্ঞ করে, দত্তের সহিত ও অবিধি পূর্ববক 1 এ অধ্যায়ে ২৩ ক্্োকে 
শানরবিধিদুৎসৃজ্য বর্ততে কাম কারত$” অর্থাৎ শান্তর ও বিধিত্যাগ 
করিয়া কামনার পথে থাকে” ইত্যাদিতে ফ্বাহ! বলিয়াছেন সে সম্থম্ধ 
অঞ্জনের মনে কিছু সংশয় জআগিয়াছে। বাহার! ইচ্ছাপূর্বক লোক 
দেখামে। একটা যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া সমাজকে ধাঞ্পা দেয় বা যাহার] 
শাস্ত্র ও বিধি ত্যাগ করি্বা কামাচাবী হয় তাহাদের কথা তো বল। 
গেল)কিস্ত ইহ ভি্নও তো যজ্ঞকারী (উগাসক ) আছেন ধাহারা 
শান্ব বিধি ত্যাগ করিয়া যজ্ঞার্টি করেন, বিস্ত শ্রদ্ধা আছে। 

কামকারী ও শ্রদ্ধাকারী দুইট! সম্প্রদায়ের কধা! অর্জুন খুব স্পষ্ট 
বুঝিয়াছেন। আমরা পূর্বের বনু স্থানে বলিয়াছি আত্মাকে ভালবাসাই 
র্ধ। বা ভক্তি নামে খ্যাত এবং বিষয়কে ভালবাপাই “কাম' নামে 
খ্যাত। এই কামে বাধা গেলেই ক্রোধ হয়। আত্মাকেই তালবাপেন, 


৪১৮ সগ্ডদশোধ্ধ্যায় শ্র্াত্রয় বিভাগ যোগ! 


শ্রীভগবানুবাচ 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং যা স্বভাবজা । 
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেস্তি তাং শুণু ॥ ২ ॥ 


সত্বান্ুরূপ সর্ধবস্থ শ্রদ্ধ! ভবতি ভারত | 
অন্ধাময়োহয়ং পুরুষে যো য্ছ দ্ধং স এব সঃ ॥ 9 ॥ 


কিন্তু বিধিহীন ভাবে যজ্জানুষ্ঠান করেন এমন) লোকও তে! আছেন? 
এখন প্রশ্ন) ইহাদের শ্রদ্ধাকে কোন গুণের মধে) মান! হইবে। 


এ 
২। জ্ীতগবান বলিলেন-_মনুষ্যদিগের শ্বতাবতঃই তিন প্রকারের 
শ্রদ্ধ1! রহিয়াছে । এই বিষয়ে শ্রবণ কর। 


শক্তিবাদ তাস্ত। আত্মাকে ভালবাসাই শ্রদ্ধ! নামে খ্যাত, ইহা 
আমর] বলিয়াছিলাম।' এই ভালবাসাকে তিন ভাগ কর। যাইতে 
পারে। অর্থাৎ আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া যে শ্রদ্ধা উহার তিনটা প্রকার 
ভেদ আছে। | 

৩। হেভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সতৃগুণের রূপ) তবে শ্রদ্ধাময 
ব্যির শ্রদ্ধা! যে দিকে, উহা! স্বারাই শ্রদ্ধার গুণ বিচার কর! হইয়া 
থাকে । | 

শক্তিবা ভাষ্য। গ্লোকটীর মন্ধ এখানে স্পষ্ট হয় মাই। পরের 
লোকে মর্ধটী স্পষ্ট হইবে । তোমার শ্রদ্ধার গতি দেবতার দিকে)' বাঁ 
যক্ষ রক্ষ আদির দিকে অথবা প্রেত পিশাচাদির দিকে? তুমি দেবতা- 
দের মত. অনুর নাশ, ও বিশ্বকঙ্যাণ ভালবাস কি? নাকিহক্ষরক্ষদের 
মত্ত ভোগ পছন্দ কর? অথবা তুমি প্রেত পিশাচের মত 
অজ্ঞানত1 ও শ্লেচ্ছতা ভালবাস? তুমি এইন্ঈপ তিন ভাবে বিচার ' কর? 
তোমার শ্রদ্ধা বা ভালবাসার লক্ষ্য কি বুঝিতে পাবিবে। 


শক্িবাদ ভাষ্য গীতা .. ৪১৯ 


যজন্তে সাস্িক দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসা; 
প্রেভান্‌ ভূতগণাং শ্চাচ্যে ষজন্ে তামসা জনা: ॥ ৪ ॥ 


৪। হহার! সাত্তিক ভাবাপন্ন তাহারা দেবতার উপানন! কবেন। 
যাহাদের শ্রদ্ধা রাজস্‌ তাহারা বক্ষ ও ষক্ষার্দির উপাস্না করেন। 
ঘাহারা তামস্‌ তশহারা ভূত ও প্রেতগণের উপাসনা করেন। 


শকিবাদ ভায়। পূর্ব গ্লোকের মন্দ এখানে স্পষ্টভাবেই বুঝা গেল। 
শ্রদ্ধা মাত্রই সাত্বিকতার কথ]। কিন্তু শ্রদ্ধার লক্ষ্য কোন দিকে আছে, 
উহ বুঝাই সাত্বিক রাজস ও তামস বিচারের ভিতি। দৈবী সম্পদের 
অনুশীলন করাই দেবতার উপাসন!1। যে লব মহাপুরুষ অনুর নাশের কার্য 
করিয়াছেন, তাহাদের ( ইন্ত্রঃ বরুণাদির ) উপাসনাও দেবতার উপাননা 
নামে খ্যাত। নুর ভাবাপন্নাগণের উপালন! শাছে। এই উপালনার 
সঙ্গে বিষুদ্তরের এক অংশ সব্ঘন্ধ রাথে। এ বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! 
আমর দরগা পূজা পুস্তকে করিব । কালী ও ছুর্গা পূজায় ভূতপৃজার ব্যবস্থা 
আছে। যথাঃ “ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ যে বলষ্টি অর ভূতলে ৷ তে গৃহ 
মা দত্বং বলিররষ এসাদিতঃ। পুজিতা গন্ধ পৃষ্াগৈরধলিতিঃ তিতা: 
তথ]। দেশাদ্‌ অন্মাৎ. বিনিস্ত্য পৃজাং পশ্স্ক:মৎ কতাম”॥ তত প্রেত 
পিশাচ ধাহার] এই পৃথিবীতে নিবাশ করে, তাহারা আমার প্রদত্ত 
এই বলি (দান) গ্রহণ কর। গন্ধ পৃষ্পবলি তর্পনাদিতে তৃপ্ত হইয়] 
এই দেশ ত্যাগ কর এবং আমার কৃত পু্দা দর্শন কর।” 

পৃথিবীর নিকটস্থ ভূতের পুজার ব্যবস্থা থাকিলেও ইহাদিগকে ঢুরে 
থাকিতে প্রার্থণা করা হয়) কারণ ইহার] বেশীর ভাগই আম্মরিক 
তাবাপন্ন। শক্তি পৃজায় অত্যন্ত উচ্চস্তরের ভূতপুজ। হয়। তাহারা জান 
ও শতিবাদের অন্ৃকুল। কুরাণ বক্তা আল্লাহকে আমরা ঈশ্বর লক্ষণ 
যুক্ত তত্ব স্বীকার করি নাই। ইহাযে কোন আলৌকিক শক্তি, ইহা 


৪২, সগুদশোধ্ধ্যয়ি: শরন্ধাত্রয় বিভগ যোগ: 


মানিতেই হইবে। কুরাণের মতে--(১) ক্রোধী, ভ্রঃ শুরা 
ফতেহা), আ) ৭1 নুর! বরা, আঃ ৯*। (২) বিদ্বেষী । 
রঃ জুর1 বগরা, আঃ ৮৯ (৩) শব্রতাকারী। ্তঃ সুরা ৰগরা। 
আঃ ৯৭) ৯৮। (8) ধারের কারবারী। প্রঃ সুরা বগরা, আঃ ২৪৫। 
(৫). লুটের সর্দার] দ্রঃ শুরা ৮, আঃ ১৪। ৩৯। সুরা 
আনফাল, আঃ ৬৯। ১। (৬) গুগামীর উদ্কানী দাতা ও 
মানুষ বিকলঙগ করিতে উৎসাহদদাতা। ভ্ত্রঃ সুধা বরায়ত আঃ ১৪ ॥ 
সুরা আনফাল, আঃ ১৩।১৪1১৫ (৭) ._._. . বিদ্বেষ স্ৃষ্টিকাবী। 
দেখে বরাত আঃ ৮। (৮) | অটৈধ প্রেম ও বিধাহের 
উৎসাহদ্দাতা। দেখে! সুরা আহজাব আঃ ৩৭৩৮ । (৯) _ 
ভঙিলে ও? মার্দেশ মানিলে আল্লাহ্‌ বিবি দেন। দেখে! শুরা 
দখন। আঃ ৫১--৫৪। সুরা বাগরা আঃ ২৫। (১) _ মরহত্যার 
প্রবরোচক। দেখো বরার়ত, আঃ ৫। (১১) দেবার্শনের বাধা 
দনকারী। দেখে! সুরা বরায়ত, আঠ ৮) ১৭। সর! তোঁবা, আঃ ২৯ 
(১২) ঝগড়ার ও যড়যন্ত্রকারার রাজা ভ্্ঃ সুরা! ৬৬, আঃ ৯) সুরা 
এ রাফ। আঃ ৯৮।৯৮২। কুরাণের মতে "আরও অনেক কীত্তি 
পাওয়া যায় । এই বিশ্বে মন্কাকে কেন্ত্র করিয়া কম প্রতাপ 
দেখান নাই । আমরা শক্তিবাদীগণকে প্রত্যেক পৃজার সঙ্গে তুত পৃজা 
কালে ইহার পৃজ1 এবং তর্পনের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছি। ই"হার 
শক্রত| করিয়া লাভ নাই। ই*হার শক্তি আছে এবং পুজা দ্বারা &ঁ 
শক্তি অতিক্রম করা গ্রয়োজন। ভূতপুজা কালে ব্যাগক ভাবে ইণ্হার 
পুজা প্রবর্তন করুন। দেখিবেন, ইহার ভক্তগণের দুষ্কৃতি কমিয়া 
যাইবে। মহারাজ ষষাতির ছুই পুত্রকে যবন করা হইয়াছিল। 
তাহাদিগকে অপমান করিয়া হিমালয়ের পশ্চিমে নির্বাসন কর! 
হইয়াছিল। তাহার] শিবের উপালনা করেন এবং বর পান। যাহার 


শক্তিবাদ ভা গীতা ৪২১ 


অশান্ত্রবিহিত' ঘোরং তপ্যান্তে যে তপো। জনা: । 
দস্তাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কামরাগ বলাম্ঘিতা: ॥ ৫ ॥ 


কশয়স্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রাম মচেতস: | 
মাধৈবাস্ত: শরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধাতুর নিশ্চয়ান্‌॥| ৬ ॥ 


ফলে গ্নেচ্ছধর্্র প্রবল হইয়া ভারতে আধিপত্য করিবে; এ ভাবে 
বছু বৎসর অতিক্রম করিবার পর ইহাদের প্রভাব নিস্তেজ হইষে। 


এখনও প্রায় ৮* বংসরকাল ইহাদের প্রভাব ভারতে থাকিবে । শক্তি- 
শালী সমাজ দ্রঃ। 


এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যাহার! ব্রহ্মনাডীর ধ্যানসহ শক্তিবাদীয় 
উপপসনা! করেন তাহাদের নিষ্ঠা কোন গুণের? ব্রহ্মনাড়ীর প্রধান কার্য 
উপাসনাকে «তঙ্জ' দান করা। এই তেজই অস্ুরনাশক মনোৰৃতি 
এবং ইহাই দেবত্ব কাজেই ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ আত্মার উপাসনা 
তেজ এবং জ্ঞান বর্ধক। এজন্য ইহা কেধঙ্গ দেবতার উপমনা নহে, 
ইহ! ব্রিগুণাতীত আত্মার উপাসন!। 

৫।৬| যাহার] অহংকার ও দত্তসংযুক্ত হইয় কাম, আসক্তি ও জেদের 
আশ্রিত হইয়া অশান্ত্রবহিত ভাবে ঘোর তপস্যা করে) শরীরের 
মধ্যস্থিত ভূত্ত গ্রামকে শুষ্ক করে, শবীবস্থিত আত্মাকে কষ্ট দেয়, সেই সব 
জ্ঞানহীনগণকে নিশ্চয় তুমি অসুর বলিয়া জানিবে। 

শক্কিবাদ ভাষু। অস্ুরগণের তগন্তা, অহংকার, দর্প, কাম ও 
আসক্কিকে কেন্দ্র করিয়! হয়। অর্থাৎ আত্মাকে কেন্ত্র করিয়া ইহারা 
ভগস্ত। করে ন1। প্রত্যুতঃ উহ্ারা শরীরকে কুশ করিয়া আত্মাকেই 
কষ্ট দেয়। যেদদিকেই বিচার কর, অস্ুরগণ আত্মনাশক। 

এখানে গান্ধির বন দিন বাপী উপবাসের কথা স্মরণ কব1 বর্তব্য। 
ইহার সবগুলি উপবাসই যবন দয় স্বার্থের অনুকুল ও ভারতের স্বার্থের 


৪২২ সপ্তদশোধ্ধ্ায়ঃ ত্রদ্ধাত্ত্রয় বিভাগ যোগ: 


আহারম্ত্পি সর্ববস্- ব্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ 
যক্জন্তপ্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শুর্ণু ॥ ৭।। 


আয়ুঃ সত্ব বলারোগ্য স্থখ প্রীতিবিবর্ধনা: 
রস্যাঃ সিপ্ধাঃ স্থিরা: হষ্া আহারাঃ সাত্বিক প্রিয়াঃ ॥ ৮ 


প্রতিকূলে ফল প্রদান করিয়াছে । গীতা এ রূপ তগন্তাকে অনুরকর্ধ 
বলিতেছেন । 

৭| আহারও মানবের তিন প্রকারের প্রিয় হইয়া থাকে । যজ্ঞ 
দান তপন্যার ও ভেদ আছে। সেসবশ্রবনকর॥ 

শক্কিবাদ ভাষ্য । ভালবাসার গতি ধরিয়া শ্রদ্ধার গতি নির্ণয় করা 
হইয়াছে । এখানে কে কিরূপখাগ্ভ ভালবাসে, কি ভাবে যজ্ঞ করে। 
কিরূপ দান করে) কিরূপ তপস্যা করে তাহা! বলা হুইতেছে। উহা 
দ্বারাও তাহ! ভালবাপার গতি বুঝা যাইবে। 

৮। যে আহার আয়ু, স্থের্্য, বল। আরোগ্য, নখ প্রীতি বিবর্দান 
কারী, যাহা রসযুকত। সি, স্থির ও সুস্বাদু, এরূপ আহার্ধয সাত্তিক লোকের 
প্রিয় হইয়া! থাকে। 

শক্তিবাদ ভাষ্ু। এখানে সাত্বিক আহারের বিচারে মাছ, মাংসের 
কোন কথা নাই, কোন নিষেধও নাই । ফলে অনেকেরই মনে এইরূপ 
ধারণ! হইয়াছে ষে আমিষ জাতীয় থাগ্ঠের মধ্যেও হয় তো! সান্তিক খাছ 
অনেক আছে। এসন্বন্ধে এই অধ্যায়ের ১*ম শ্লোকে ইহা স্পষ্ট বলা 
হইয়াছে যে অমেধ্য তোজন ন1 হইলে উহা পার্তিক বা রাস্‌ মধ্যে 
গড়িবে। 

আমরা বছদিন আমাদের দেশের মিরামিষ আহারাঁ মানবের হস্থে 
সঙ্গে আমিধাহারী মানবের স্বাস্থ্যের তুলন| করিয়া দেখিয়াছি । তাহাতে 
দেখা যায় নিরামিষ আহার শরীরের আন্ত বেশী স্থায়ীত ও পুষ্টি দান করে। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৪8২৩ 


কট লবগাত্যু্ণ তীক্ষ রুক্ষ বিদ্যাহনঃ। 
আহার! রাজসন্তেষ্টা তু'খ শোকাময় প্রদাঃ ॥ ৯॥ 


বঙ্গদেশে আমিধাহারের প্রচলন বেশী। কিন্তু বাংলার বিধবাগণ 
সকলেই নিরামিষাহারী। তাহাদেরও শরীবগঠন ও স্বাস্থ্যের তিত্তি 
বিচার করিলে মনে হয় নিরামিষ আহার শরীরে বেশী স্থায়ী পুি দাম 
করে। আমিষ আহার অনেক বেশী পরিমাণ গ্রহণ কর] ভিন্ন শরীরের 
পুটিই হয় না। আতগ চাউল মাড়সহ প্রস্তুত হইলে এবং আহারের 
মধ্যে দুধ থাকিলে) আমাদের মনে হয়) ইহা যতটা স্থায়ী পুষ্টি দান 
করিতে সক্ষম হইবে অন্য কোন আহারই উহার তুল্য হইবে না। 
পায়েসই (চকু ) বোধ হয় গীতাউক্ত সব লক্ষণযুক্ত শ্রেষ্ঠ সাত্তিক খাগ্ঠ। 


৯। যাহা কটু, অল্ন, লবণাজ, অতিউফাবীরযয, যাহা তীক্ষু ও 
বিদ্াহি, এ সব আহার বাজস্‌ প্রকৃতির মাচ্ছুষের প্রিয় হয়। ইহাদের 
দ্বার! দুখ শোক ও নান প্রকার ব্যাধি দ্ধ হইয়] থাকে। 

শক্তিবাদ ভাস্ত । কটু, অন্ন, লবণাক্ত ভ্রব্য ইত্যাদি €য সব অবস্থায় 
রাজস্‌ হইবে ইহার কোন নিয়ম নাই। আহা্ধ্যপ্রত্তত প্রণালী জানা 
থাকিলে এই সব আহারধ্য হইতেও উপাদের লাত্তিক ও শরীরধারক থাস্ঠ 
্রস্তত করা! যায়) তবে কোন প্রকার রাজস্‌ আহারই নিত) বাবহার করা 
ক্ষতিকারক হুইবে। উপযুক্ত পরিমাণে লবণ শরীরের জন্য বিশেষ 
ভাবেই প্রয়োজনীয়। আহারকে নিগ্ধ ও স্থির এবং ভ্ৃদ্ভ করিবার 
বিজ্ঞান আমার মনে হয় পূর্বব বঙ্গের হিন্দু নারীর! সব চেয়ে ভাল জানেন। 
বিদ্যালয়ে পাক প্রণালী শিক্ষার ফলে এ সব উচ্চ স্তরের কঙ্গাবিদ্ধা 
ভারত হইতে অতি সত্বর বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কটু, অগ্ঈ) উ্াবীরধয, 
তীক্ষ কক্ষ ও বিদাহী আহার মোটামুটী শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক 
কোন থাদ্য শরীরে যথাযথভাবে গৃহীত না হইলে উহার কলে শরীরে 


৪২৪ সপ্তদশোধ্ধ্যায় ত্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগঃ 


যাতযামং গতরসং পৃতি পুযুর্[ষিতঞ্চ যং। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥ ১০ ॥ 


বিকার নিশ্চয়ই দেখা দিবে । কাজেই থাগ্য হইতে বছ প্রকারের ছুঃখ 
শোক আসিয়! থাকে । ছুইটী ক্লোক বা ছুই পৃষ্ঠা ভান্ত লিখিয়া শরীরের 
পক্ষে স্থির খাদ, অস্থির খাগ্ধ এবং বিকার্ময় খাগ্ভ বিবেচনা কব। 
অসম্তব। পাঠক আমুর্ষেদ গ্রন্থাবলী দেখুন। 

১*। রাত্রের বাসী, গতরল, পৃতিগন্ধযুক্ত। গযুগবিত। উচ্ছিষ্ট ও 
অমেধ্য (যজ্ধে আহুতি নিষিদ্ধ) খাদ্য তামস্‌ প্রকৃতির লোকের প্রিয় হয়। 

শক্তিবাদ ভায্ত। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ ভিটামিনের বিচারে 
খানের বিচার করিয়া ধাকেন। খধিগণ সাত্বিক রাজস ও তামস বিচারে 
খাগ্ের বিচার করিয়াছেন। জ্ঞান বর্ধক খাদ্য সার্তিক স্তরের। কর্মা- 
শক্তিবর্ধক খাছ বাজস স্তরের) আলস্য ও অজ্ঞানবর্ধক খাছ্য তামস থা 
নামে খ্যাত। আমঘুর্ষ্বেদে শীতবীধধ্য, উষ্ণবীধধ্;, সমবীর্ধ্য, বিবেচনায়, 
বায়ু, কফ, পিত্ত আদি ধাতু বিচারে এবং রক্ত কারক; অস্থি কারক, 
মাংস কারক, রস কারক, মজ্জা কারক, শুক্র কারক, ওজঃ ধর্মধাক বা 
&ঁ সব ধাতুর হানি কারক ইত্যাদি অনেক ভাবে খাগ্যাথাঘ্যের বিচার 
করিয়াছে । ভাইটামিনের আধিক্য যুক্ত যে কোন খাছ্যই আবার শরীর 
গ্রহণকারী কিনা, এসব জানিতে হইলে আবার শরীরের প্রকৃতি 
কিরূপ, উহ! ও জানা প্রয়োপ্রন ; আয়ুরধেদে ইহার বিস্তারিত আলোচনা 
আছে। 

অনেক স্থানে হিংসা অহিংসার বিচারেও খাদ্য বিবেচিত হয়। 
আমানের মতে খাগ্ভ মাত্রই হিংসা কারক। তরকারী, শস্য, ফল 
তক্ষণ সবই হিংসা প্রস্ছত। দুগ্ধ দোহন রীতিও ভয়ানক হিংস! গ্রস্থত। 
কারণ বাচ্চাকে বঞ্চিত ও কীদাইয়। উহ! পাইতে হয়। ব্রহ্মদেশে 


শক্তিবাদ ভা গীতা ৪২৫ 


অফল। কাজ্ক্িভির্ধজ্ঞে। বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। 
যষ্টব্য মেবেতি মন: সমাধায় স সাত্বিকঃ॥ ১১ | 


বৌদ্ধগণের গোমাংস বা অন্ত যে কোন মাংসই খাগ্ভ; কিন্তু গোবধ বা 
অন্ত জীব হত্যা পাপ বলিয়া খাত । এই প্রকার ধুক্তিহীন ধর্ম প্রবৃত্তি 
কসাই (পাপী )জাতের হৃষ্টি করিতেছে। ইহারা লোককে টাকা 
দিয়া (লাভ দিয়া) পাপ করায়। এবং পাপীর হাতে পুণ্য (1) 
ভক্ষণ করেন! খধিগণ খাগ্ধের সাত্বিক, রাজন ও তামস্‌ বিচার করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, তাহার] খাগ্যকে কি তাবে প্রত্বত করিলে বেশী সাত্বিক 
হইবে উহ্বারও বিচার করিয়াছেন এবং ব্রহ্ষচর্যয ও যজ্ঞবিধিতে উহার 
বিধানকে স্থানও দিয়াছেন। গ্বেজিটেরি্পান ও ননভেজিটেরিয়ানের 
ছকে ফেলিয়া বিচার করিয়া আজ্জকাল যে লধ থাগ্ সরকারী যানবাহন 
কেন্দ্রে প্রপ্তত ও ভক্ষিত হয়, উহাদের প্রস্তুত প্রণালীকে আমরা কোন 
সাত্তিকত ও শুদ্ধ নীতি বলিয়া ্বীকার করি না। যথাবিধি বলিদানের 
পর সেই মাংস সাত্তিক ও শ্তদ্ধাচারে প্রস্তুত হুইয়। দেবতার নিকট ভোগ 
দিবার পর সেই প্রসাদও সাত্বিক না হইবার কোনই কারণ নাই। 
তবে ফাহার! মাংসাহারী নহেন তাহারা নিরামিষের মধ্য হইতেই খাগ্য 
সংগ্রহ করিয়] গুদ্ধ ও সান্তিক বিধানে বন্ধন করিয়] যথাবিধি নিবেদন 
করিয়া গ্রহণ করিবেন। দেশে উচ্ছত্খলত1 আজ যতই থাকুক না কেন 
কিছু মানবে সাত্তিকতা ও শুদ্ধাচার থাকাই বাঞনীয়। 

১১। ফলাকাঙা পরিশূন্ হইয়া! কেবলমাত্র কর্তব্যঃবাধে এবং 
বিধিবিহীত ভাবে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর! হয়, উহাকে সাত্বিক হজ 
বলে। 

শক্তিবাদ ভাত্য। যজ্ঞ দান ওতপন্যা মানবের আত্মগুদ্ধির জন্ত অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় অন্ুষ্ঠান। ইহাকে ফলাকাক্র। হীন হইয়া অনুষ্ঠান করাই 


3২৬ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ত্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ: 


অভিসন্ধায় তু ফলং দশ্তার্থমপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভরতশ্েষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌॥ ১২ ॥ 


বিধিহীন মস্থটটান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্‌। 
শ্রদ্ধাবিরহিত্ং যক্ং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ 


শ্রেয় । সকল কর্ম সব সময় তৎক্ষণাৎ ফলদেয় না। ফলে মনে 
অশান্তি হয়। তত্ক্ষণাৎ ফল না পাওয়া গেলেও যজ্ঞ দান ও 
তপস্যার ফল ব্যর্থ হয়না। যজ্ঞের ফলে সুখ, দানের ফল প্রাপ্তি, ও 
তপন্যার ফলে জ্ঞান হয়। বিস্তারিত ক্রম বিকাশের ৪র্থ ভাগে ভ্রষ্টুব্য। 

১২। হে ভারত শ্রেষ্ঠ! ফলের অভিসন্ধি করিয়া এবং দত্তপূর্ববক 
যে ষজ্ঞ অন্ঠিত হয় উহা রাজস যজ্ঞ বলিয়া! জানিবে। 

শক্কিপদ ভায্ু। তবে কি মানুষ বিপর্দে ও দুঃখে নিমগ্ন হইয়া উহা 
হইতে উদ্ধার কামনায় যজ্ঞাদি করিবে না? নিশ্চয়ই আপদ বিপদকালে 
মানুষ ঘজ্ঞ। উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু তাহাতে দত্ত 
দেখাইবে না। শাস্তি স্বস্তযয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান । অন্ুরকে 
প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রধান কার্ধ্য হইতেছে স্থুলে অস্ত্র ধারণ করা এবং 
যজ, জপ ও অনুষ্ঠানাদি সেই কার্র্যর সহায়ক ভাবে আগে, মধ্যে বা 
অন্তে সম্পন্ন করিতে হয়। 

১৩। যে যজ্ঞ বিধিহীন। অন্নদাহীন, মন্ত্রবিহীন। এবং উপযুক্ত 
দৃক্ষিণাবিহীন এবং যাহা! শ্রন্ধাহীন, উহাকে তামস যজ্ঞ বলে। 

শক্তিবাদ ভায়। জান্রকাল মনের মত সাধনার যুগ চলিয়াছে। 
শান্ত খুরুমন্ত্র ও খষির তে! কথাই লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। 
প্রত্যেকটী বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রে--মন্ত্, ছন্দো, দেবতা ও খধির নাম 
উল্লেখ থাকে! সেই সব মন্ত্রকি ভাবে প্রয়োগ হয় উহারও উল্লেখ 
ধাকে। রেদ বা তগ্ত্রের সংযোগন্থীন, ছন্দে। হীন দেবতাহীন খবির নাম 


শক্তিরাদ ভান্ত গীতা ৪২৭ 


গন্ধহীন__-ও" অমুকায় নমঃ। আরার তাহার স্ত্রীর নামটী সঙ্গে জুড়িয়া 
দিয়া--ও" অমুক অমুকাত্যাং নম:।” ইহ। ছাড়াও মাথামুণ্ডহীন নামের 
দীক্ষ! চলিয়াছে। আবার অনেক স্থানে গুরুর সঙ্গে শিষ্ের দেখাও হয় 
না, কথাও হয় না গুরুর বেতন তোগী এক পুরুষ আসিয়া দীক্ষা ও 
সাধন! দিয়া গেলেন, ইহাও চলিয়াছে। কোন কোন স্থানে “অমূক মা” 
অথবা “অমুক বাবার” দল চলিয়াছে। তাহার] «ও অমুক মা” অথবা 
4ও'অমুক বাবা» দীক্ষা দেন। আমরা বলি, ও সব ধাপ্পাবাঁজীর ধর্ম 
ছাড়িয়। দিয়া অন্ততঃ পক্ষে গায়ত্রী ব্রহ্ম উপাসনার ব্র্মনাড়ীর ধন লহ 
কর। যদি পরে তুরীয় দীক্ষা লইতে হয় তবে লইতে পারিবে । কোন 
সাধকের নিকট হইতে তান্ত্রিক বীজ মন্ত্রের দীক্ষা লইয়া উহার সন্ধ্যা 
পুজা ও অনুশীলন কর) শাস্তি পাইবে । এ লব ধাপ্াবাজীদের বেদ 
তন্ত্র ও যোগের সংঘোগহীন ধর্ম তোমার জান প্রকাশে মোটেই সাহাধ্য 
করিবে না, জানিবে। তামস উপাসন! অজ্ঞান ও মুর্খত1 দান করে। 


যুক্তিবাদ হীন বিশ্বাসবাদ মূর্ধতার লক্ষণ। «এ সম্বন্ধে গ্রীক আরও 
অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছেন। 


এখানে *শ্রন্ধার”? কধ। মনে রাখ! প্রষ্নোঞজন। শ্রদ্ধ। মানেই আত্মাকে 
ভালবানা। ব্রক্গনাড়ী স্মরণ রাখ, তাহাকে ভালবাস, এই ব্রহ্মনাড়ীও 
তোমার গুরু, তোমার দেবতা, তোমার ইস&) মন্ত্র ও আত্মা। তাহার 
সঙ্গে নংঘোগ না রাখিয়া কোন যুগের কোন করিত এবং আটিষ্টরের 
পরিকল্পিত ব্যক্তিগত ঈশ্বরবাদদ তোমার জ্ঞানবিকাশে কি কাজ দিবে? 
ব্রহ্ধনাড়ীই আত্মা ইহাতে মনকে প্রবেশ করাও তোমাতে জান, 
শাস্তি, সুখ। প্রেম, ত্যাগ সবই ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত হইবে। তখনই 
বুঝিতে পারিবে--ঈশ্বর কি? আসল ধর্ম পথ শিক্ষা ন! দিয়! যাহার! 
&ঁ সব ধাপ্পাবাজী ধর্ম শিক্ষা দ্বিয়া বেড়ায় এ সব রূপধারী ছুষ্টদের তুমি 
বিশ্বাস কর? ওদের কিছু মাক্র জ্ঞান ও শান্ত্রজ্ঞান ধাকিলে তোমাকে 


৪২৮ সপ্তদশোধ্ধ্যায়ঃ ত্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ: 


দেব বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জবম্‌। 
্রক্ষচ্য্য মহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ 


ধাগ্লাবাজীর ধর্ম শিক্ষা দেয়? ভারতে যুগ যুগাস্তর ধরিয়া গায়ত্রী 
দীক্ষ। ও বৈদিক দন্ধ্যা গ্রবতিত আছে। এ সন্ধ্যা ব্রহ্ম নাড়ীয় ধ্যানসহ 
বৈজ্ঞানিক ভাবে অন্ুষ্ঠানকর। যর্দি তাহাতে তোমার অন্ুবিধা হয়, 
তুমি শক্তিবাদীয় উপাসন৷ ব্রন্ষনাড়ীর ধ্যানসহ কর। যদি ইছার চেয়েও 
তুমি বেশী অগ্রসর হইতে চাও তবে তুরীয় দীক্ষায় প্রবেশ করিয়া 
কালী, তার! আদি মহাবিগ্ভার সাধনায় প্রকাশ কর। তুমি শত়িশালী 
গুরুর নিকট দীক্ষা ও অভিষেক গ্রহণ কর। তুমি মহাভারত পড়, 
তুমি দেধিতে পাইবে "গ্রীক গায়জ্জী সন্ধ্যা উপাসন! করিতেছেন।” 
তুমি তন্ত্র শাস্ত্র পাঠ কর, দেখিতে পাইবে “গ্রীণ মহাবিদ্যার উপাসনার 
এক জন কৃতীশি্ঠ।” তামস হজ্ঞ তুমি নিশ্চয়ই ত]াগ করিবে এবং 
শান্ত্রান্থদরণ করিবে । 

১৪। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞের পুজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্ম 
এবং অহিংস1) এসব শারীরিক তপস]া। 

শক্তিবাদ ভায্ব। দ্বিজ মানে যাহার বৈদ্দিক ও তান্ত্রিক সংস্কারগুলি 
হইয়াছে এমন পৃঙ্গ্য ব্যক্তি। শক্তিশালী সমাজ ২য় ভাগ ভ্রষ্টব্য। 
্রক্মর্য সন্বন্ধে শক্তিশালী সমাজ ১ম ভাগ দ্েখুন। অহিংস মানে 
বিদ্বেষহীনতা। ভালবাসা ও বিদ্বেষ মানবের হা?য়স্থিত পাশাপাশি বৃত্তি। 
ভালবাসার উদ্বেলন আনিবে না, বিদ্বেষও আনিবে না; আবার অস্ুর- 
বাদকে প্রশ্রয় দিবে না এবং নিষ্ঠুরের মত অত্যাচারও করিবে না। 
যদি কাহারও উপর বিদ্বেষ না থাকে তবে জীবহদয় মাত্রই ব্বভাবস্তঃ 
অহিংসাংশ্মী। অহিংসাবাদী কংগ্রেসীরদদের মত অহিংস লইয়া বেশী 
ফেনাইবে না? উহার ফলে তুমি “ঠগ ধন্মাঁ” হইয়া যাইবে। অহিংসা 
আত্ম! হইতে আপনিই বিকশিত হয়। এ সম্বন্ধে গীতায় অঃ ১, গ্লোক 


শক্তিবাদভাষ্য গীতা ৪১৯ 


অনুদ্ধেগ করং বাক্যং দত্যং প্রিঘ্মহিতঞ্চ যং। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাজ্ময়ং তপ উচ্টতে ॥ ১৫ ॥ 
মনঃ প্রসাদ: সৌম্যত্বং মৌনমাত্মধিনিগ্রহ: | 
ভাব সংগুদ্ধিরিত্যেতত্বপে। মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 


শ্রদ্ধয়া পরয়া তণ্তং তপন্ততত্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাক্কিভিযু ক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥ 


৫ ভ্র£। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া শরীরকে পরিচালিত করিবে। 
ইহারই নাম শারীর তপ। 


১৫। অন্ুুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতবাক্য প্রয়োগ এবং বেদ 
প্রণবাদির অভ্যাসকে বাউময় তপ বলে। 

শক্তিবাদ ভাযু। যদি তোমার মনে বিদ্বেষ ন! থাকে তবে সত্য কথা 
.. অপ্রিয় হয় না। অস্থুরবাধীগণকে তুমি যতই চে্টা করিয়া সত্য, প্রিয় 
ও হিত কথ! বল, কাল সর্পের মত ওদের নিকট উহা! বিষই থাকিয়া 
যাইবে। বেদ ও প্রণবাদির অনুশীলন ব্রঙ্ষনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া 
করিবে। 

১৬। মনের প্রসাদ, সৌমতা, মৌন, আত্ম বিনিগ্রহ) তাবশুদ্ধি। 
এসবকে মানসিক তপ বলে। 

শরক্তিবাদ ভাত্য। ব্রন্মনাড়ীর ধ্যানে আমন ও অনুভূতি না 
থাকিলে এ সব গুণ আসে না। ছেলে মারা গেল, আর বন্ধুপ্ের নিকট 
মনের ছুখ চাপিয়! রাখিয়া হানি দেখাইয়া ব্রন্মজ্ঞানি সাজিলাম। এসব 
কোন কাজের কথা নহে। সব সময় ব্রন্মনাড়ীর অনুভূতির ধারা পাইতে 
চেষ্ট1! করিবে এবং ভাবে ও ব্যবহারে ষিধ্যাচারী হইবে না তবেই এসব 
বৃত্তি আগিবে। 

১৭। ফলাকাঙ্খা পরিশূন্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা দহকারে অনুষ্ঠিত 


৪8৩০ সপ্তদশোহধ্যায়: ত্রদ্ধাত্রয় বিভগ যোগ: 


সংকার মানপুজার্থং তপো দ্বস্তেন চৈব যৎ। 
ক্রিয়তে তদিস্থ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্জবম্‌॥ ১৮ ॥ 


মূঢ় গ্রাহেণাত্বানো যং পীড়য়। ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্ঠোং সাদনার্থং বা তত্তামসমুদ্ধাহতম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


পূর্বোক্ত তিন প্রক্কারের তপস্যাই সাত্তিক তপন্যা । 

শক্তিবাদ তায । শরীর, বাক এবং মনোময় তপস॥র ফল পূর্বের 
তিন ক্লোকে বলা হইয়াছে। “পরয়! শ্রদ্ধয়া” অর্থাৎ আস্তবিক শ্রদ্ধায় 
এঁ সব তপস্যা অনুঠিত হইলে উহা! সাত্তিক শ্রদ্ধা হইয়া! থাকে। শ্রদ্ধা 
মানে আত্মাকে ভালবাসা, ইহ! মনে রাখিবে। 

১৮। এ সব তপসা। দণ্ডের সহিত এবং সৎকার, মান ও পুজার 
জন্য যদি অনুঠিত হয় তবে উহ] ইহলোকে বাজস্‌ তপ বলিয়া কথিত 
হয়। ইহার ফল চঞ্চল এবং অস্থির। 

শক্তিবাদ ভায্ত। সব স্থানেই দেখা যায়, স্্রীকৃষ$ একদিকে 
আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিবাদীয় ধন্দ্ের মীমাংসা+ করিতেছেন, 
আবার সঙ্গে সঙ্গে অসুর বাদীয় কার্ধ্যাবলীরও আলোচন। করিতেছেন। 
১৬ অধ্যায়ে দত্ত) দর্প অভিমান ক্রোধ ও পারুম্যকে অস্থুর সম্পদ 
বলিয়াছেন। ইহাদের মুল যে অজ্ঞান এবং অহং কেন্দ্রে বিদ্যমান ইহা! আমরা 
বলিয়াছি। শক্তিবাদীয় অনুষ্ঠানগুলি আত্মাকে কেন্দ্র মানিয়া কৃত হয়, 
অনুর বাদীয় অনুষ্ঠানগুলি দর্প দস্ত বা অহংকে কেন্দ্র করিয়া অন্ধুঠিত 
হয়), মনে রাখ! প্রয়োজন। 

৯৯। মুর্খতার আগ্রহে নিজেকে পীড়া দান করিয়া এবং অন্তকে 
উৎদাদনাথ যে তপপ্যা করা হইয়! থাকে উহা! তামস তপ নামে খ্যাত। 

শক্তিবাদ ভায্য। মহাত্মা গান্ধির লম্বা লম্বা উপবাস রূপ তপদ্যার 
ফলে যে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। ইহা আমরা পুর্বে বলিয়াছি। 


শক্তিৰাদ ভাষ্য গীতা 8৩১ 


দাতব্যমিতি যন্দানং দীয়তেইনুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্‌ ॥ ২০ ॥ 


ভারতের স্বরাজ যদি অন্যভাবে ১* বৎসব পরেও আসিত, ত্াহাতেও 
আপত্তি ছিল না, কিন্ত অদূরদশিতার সহিত লম্বা লম্বা উপবাস করিয়া 
যে ফল পরপর আন! হইল উহার ফলে ষধনরা গ্রবল হইল এবং উহারই 
ফলে পুর্বব বঙ্গ ও পশ্চিম ভারতের হিন্দুরা ইতিহাসের পাতা হইতে 
মিটিয়া৷ গেল। এই উৎসাদন সতাই মর্শম্পশশী। গীতায় এইরূপ তপসা। 
মূঢ়তা পূর্ণ ও তামস। 

২, | (প্রান করা কর্তব)” বোধে যে দান অন্ুপকাবীকে দেওয়! হয় 
এবং যে দান দেশ কাল ও পাত্র ৰিবেচন৷ করিয়া দেওয়] হয় উহ্ার নাম 
সার্বিক দান। ] 

শক্তিবাদ তায । দেশ কাল এবং পানর বিবেচনা কর1'এক সমস) 
কথা । কাশী, গয়।, বৃন্দাবন, দ্বারক1 ও মক্কা প্রভৃতি স্থানের পাগুার। 
দানের মারফত বেশ ভাল ব্যবসা জমাইয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপাজ্জন 
করেন। আমাদের মতে শক্তিবাদের অনুকূলে মানুষ) সমাজ, রাষ্ট্র 
কন্গা ও শিক্ষানিকেতন, ও সাধুগণকে দান করিবে। দুর্বল বাদ ও 
অন্থরবাদের অনুকূলে কাহাকেও দান করিবে না। শক্তিবাদকে দান 
সব পময়ই সুপাত্রে দান জানিবে। যখনই দান করা কর্তব্য মনে হইবে 
তখনই দানের ধন কোথায় কি ভাবে ব্যয় হইবে উহ! বিবেচনা] করিবে। 
শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ সন্ধিকালে ন্বান দানাদির ছুফল বলা হুইয়াছে। 
সেই সব কালেও দান করিবেতো। শক্তিবাদীয় দান করিবে। 
অন্ুরবাদীয়কে ও ছুর্বলবাদীয়কে দান অত্যন্ত অদান জানিবে। উচ্চ 
স্তরের যোগীগণকে সুবিধা পাইলেই দান করিবে। ইহার ফলে ভাগ্য 
স্থপ্রসর হয়। 


৪৩২ সপ্তদশো ধ্ধ্যায়ঃ ত্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগঃ 


যত্ত,প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্ট বা পুনঃ। 

দীয়তে চ পরিকিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ২১॥ 
আদেশ কালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 
অসংকৃতমবজ্ঞাত তত্তামসমুদাহৃতস্‌ ॥ ২২ ॥ 

ও তং সদিতি নির্দেশো ্রহ্মণন্ত্রবিধ: স্মৃতঃ | 
্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥ 


তম্মদোমিত্যুদান্ৃত্য যজ্জদান তপঃ ক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তস্থে বিধানোক্তা: সতত। ব্রহ্মবাদিনাম ॥ ২৪ ॥ 


২১। প্রতু/ুপকাকামনায় কিম্বা ফল কামনায়, মমোক্ট সহকারে 
যে দান করা যায় তাহাকে রাজস দান কহে। 

শর্তিবাদ ভাত্য। রাজস দানও যদি অন্দুববাদীকে দেওয়া হয়, উহাতে 
প্রতুংপকারের আশ। থাকে না। তাই অসুর রাষট্রকেও দান করিবে ন|। 

২২। আদেশ কালে এবং অন্তান্ত বিবেচন] না করিয়। অপাত্রে দান 
এবং অসৎকারসহ এবং অবধজ্ঞাসহ যে দান উহাকে তামস দান জানিবে। 

শক্তিবাদ ভাস্ত | অন্ুরবাদী বিকাশকেও দান করিবে না। ছুষ্ট 
সমাজভুক্ত ছুষ্টকে দান করিলে পাপ হয় এবং মনেও অস্বস্তি হয়। 

২৩। ও তত সৎ ইহারা ব্রদ্দের তিনটী নাম। ইহাদের দ্বারা 
ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞকে পুরাকালে সংজ্ঞাবদ্ধ কর! হইতেছে। 

২৪। কারণ ব্রহ্মবাদী মহাপুরুষগণ ও শব উচ্চারণ পহ যজ দান 
তপ করিবেন এইরূপ বিধান কর! হইয়াছে। 

শক্তিবাদ ভাম্ত। এই তিনটী শবের লক্ষ্য লইয়। কোন টীকাকায়ই 
থুব স্প& কিছু বলেন নাই। ও, তৎ এবং সৎ, ঈশ্বর বাচক বা ব্রহ্ম বাচক 
বা আত্মবাচক শবা। ওঁ জ্ঞান মুলক শব । তৎ উপাসনা মুলক শব। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীত ৪৩৩ 
সং কর্ণমূলক শব। ব্রন্ষই জ্ঞান, ব্রহ্মই উপাসনা! এবং ব্রহ্ধই 
কর ( ধর্দের প্রতিষ্ঠা ও অসুর নাশকর্শ ) নামে খ্যাত । কেহ জ্ঞানের 
মধ্য দিয়া ব্রঙ্ষকে অন্কভব করেন তাশাহায়। ব্রহ্মকে ও বলেন। কেহ 
কেহ উপাসনার মধ] দিয়। তাহাকে অনুসরণ করেন। তাহারা ব্রহ্মকে 
তৎ( তিনি) নামে অভিহিত করেন। তিনি ইনি উনি ইত্যাদি শব 
প্রিয়তমের লক্ষে ব্যবহৃত হয়। উপাসনা! ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। “সৎ 
কর্মব্ম। এ বিশ্বে অসুরবাদ এবং ছুর্বলবাদ থাকিবে না। ব্রহ্ষের 
এই নিয়ম বিশ্বে প্রতিঠিত রাখাও ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ। তাহাবা “সৎ 
বাচক ব্রহ্গকন্মী। সৎ শব্দ শক্তিবাচক। জড়ের শেষ পরিণতিই 
শক্তি বা গতি। এই গতিই গতিহীন ব্রদ্ধতত। ক্রমবিকাশে 
॥সচ্চিদেকং ব্রঙ্গ” দ্রষ্টব্য । ব্রহ্ষনাড়ীর ধ্যান সু জড়বাদ এবং কর্ধবাদের 
অনুশীলন কর। এবং গহং কে আশ্রয় না করিয়। আত্মাকে (দৈবা- 
বৃত্তিকে ) আশ্রয় কর, শক্তিবাদ তোমাকে অন্কুর বলিবে না। গায়ত্রী 
মন্ত্রে ও এবং তৎ ঢুইটী শব্দই ব্রহ্ম বাচকরূপে স্থান পাইয়াছে ( শক্তিশালী 
সমাজ ১ম ভাগে গায়ত্রীর অর্থ দেখো । বিশ্বের কর্ণকে ব্রন্ষকর্থের স্তরে 
(শক্তিস্তরের কর্ধবাদে ) দাড় করাও এবং ৬ বাদী ও তৎ স্বান্দীগণের 
জন্ট বিকাশের পথ করিয়া দাও। ইহাও ব্রহ্ষজ্ঞান। কর্ণমূলক ত্রদ্ধই 
দ্ধ । গীতা একাধারে “$" কারের গীতা, 'তৎকায় এবং 'সৎ" কারের গীতা । 
গীতা এবিশ্বের অপূর্ব গ্রন্থ । শ্রীরুষ্ণ বিশ্বের এক মাত্র গুরু। ব্রদ্ষনাড়ীই 
বরদ্ধজানের মূল। ব্রঙ্গনাড়ীই সমস্ত উপান্য তত্বের কেন্্র এবং ব্রঙ্ষনাড়ীই 
সমন্ত সৎ কর্মের প্রেরণাময় পরম পুরুষ| ব্রহ্ষনাড়ী জড়বাদীর শরীর 
কেন্দ্র আধার অধ্যাত্ববাদীর নিগুপব্রদ্ধ। ব্র্থনাড়ীর ধ্যান সকলেই 
করিতে পারেন। টৌবা সম্পদগুলিও তো মস্তিক্কের বিভিন্ন কেন্দ্রকে 
আশ্রয় করিক়াই ক্বিয্বাশীল হয়। তবে জড়বাদীর1 ইহাদের অস্ুশীলন 
করিলে ক্ষতিকি আছে? অহংঃ দণ্ত) মিথ), ছলন| কোন্‌ মানুষকে 


৪৩ট সগ্ডদশোহধ্যায়ঃ ত্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগঃ 


তদিত্যনভিসন্ধ্যায় ফলং যজ্ঞতপ; ক্রিয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধা; ক্রিয়ন্তে মোক্ষ কাজিক্ষভিঃ ॥ ২৫॥। 


অমাহধ ও রেদযুক্ত করে না, বল? তবে উহাদেয় অনুশীলন কর। কি 
ভাল কথা? তুমি পরকাল যদি নাই মানো, অন্গুরবাদ অন্ুশীলনে 
তোমার ইহুকালে কি লাভ? তুমি বলিতে পার, যতদিন ছুর্ববল- 
বাদীর! আছে, ততদিন আমার অনেক লাভ। এ জন্যই শক্তিবাদের 
মতে অস্ুরবাদীদের হইতেও ছুঁব্ব'লবাদীর! অপদার্থ । 

২৫। ফলাকাক্ষাহীন মোক্ষাভিলাপিগণ “তত? শঙ্খ উচ্চরণ সহ 
নান! প্রকার যজ্স, তপন্যা এবং দান ক্রিয়! করিয়া থাকেন। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। মোক্ষের আকাক্ষা কি কোন আকা নয়? 
আত্মাকে পূর্ণভাবে পাওয়াই মোক্ষ। কাজেই ইহাকে আকাঙ্ষা বলা 
যায় না। মনের মত পাওয়ার চেষ্টাই আশ! ও কামনা নামে খ্যাত। 
মন ক্রিয়াহীন হইবে ইহাই আত্মা-প্রার্তি। “মন থাকিবে না) ইহাই 
আত্মা প্রাপ্তি। ইহাই জীবনের পূর্ণতা । যাহার] জ্ঞানী তাহার! 
প্রত্যেকটী কর্থে ব্রহ্ম অনুভব করেন। ইহাই ও কার জ্ঞান। 
উপানসক আত্মার খুব কাছাকাছি থাকেন। ত্তাহার্দের একটু দ্বৈতবুদ্ধি 
থাকে । তাহার! আত্মাকে কিন্ূপ গভীর ভাবে ভালবাসেন উহার 
তুলনা করা যায় না। তাহার! নিত্য সন্ধা করেন সর্বদা, তাহাকে 
স্মরণ করেন এবং প্রত্যেক নৈমিত্তিক কালে আত্মার বিশেষ উপাসনার 
ব্যবস্থা করেন? কিন্তব মনে কোনই কামনা নাই। এ সব উপাসনার, 
কার্ধ্যে তাহারা বিপুল আনন্দ পান। “তৎ সবিতুর্বরেণ)ম্‌ ভর্গ্যো 
দেবশ্ঠ'* বলিয়া! তাহার আত্মাকে মরণ করেন। সদাই ম্মরণ কনেন। 
সদ] তাহাকে কাছাকাছি অন্গুভব করেন। এমন সুখময় তৃপ্তিময় পবিভ্র 
ও নিষ্পাপ আনন্দের সময় কি কোন কামনা মনে জাগে? উপাসন। 


শক্কিবাদ ভাষ্য গীতা! 8৩৫ 
সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতদ্‌ প্রযুজ্যতে। 
প্রশস্তে কর্মনি তথ। সচ্ছন্: পাথ যুজ্যতে ॥ ২৬'॥ 
যঙ্ছে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদ্দিতি চোচ্যতে। 
কর্ম চৈব তদর্থাঁয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥ 


নিজেই মানব জীবনের এক গভীর সম্পদ । ভোগ বিলাসিতা তো! 
নিতান্ত হেয় ও অপদার্থ বস্ত। হাসিমুখে কর্ম, ক্ষুধা তৃপ্তির অন্ত অন্ন 
এবংউপাসনার আনন্দ থাকিলে তাহার আবার চাই ফি? যাহার! কার্ধা- 


বসানে সমস্ত সময়ট1 ধর্থানুষ্ঠান লইয়া! মত্ত থাকেন তাহারা কি এমনই 
মত থাকেন? 


২৬। সন্ভাবে এবং সাধুভাবে এবং প্রশস্ত কন্মে লাগিয়া থাকাই 
সৎ শব বাচ্য। 


শক্তিবাদ তায্ু। ব্রাহ্মণ কর্ম, ক্ষত্রিয় কর্খ, বৈশ্ত কর্ম ও কায় কর্ু 
যথা বিধি সম্পন্ন করিবে, দৈবা সম্পদের অঙ্গুশীলন করিবে, অসুরবাদ 
বিরোধ করিবে, ব্রাহ্মণ জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রচার দ্বারা, ক্ষত্রিয় রক্ত দান দ্বারা 
বৈশ্ট ধন দন দ্বারা, কায়কম্ম কায়শ্রম দ্বারা অস্থুর বিরোধ করিবে 
অর্থাৎ নকলে নিজ নিল্দ কর্তব্য দ্বারা সমাজ সেবা করিবে, দৈবী বৃত্তির 
অনুশীলন ও আত্মার ধ্যান করিবে এবং সমস্ত শক্তি দ্বারা অন্থুর বধ 
করিবে। ইহাই প্রশস্ত কর্থ এবং ইহাই সৎ শব বাচ্য কর্ধ। সৎ শবের 
লক্ষ্য সঘন্ধে শ্রীকুষ পরে আরও স্পট বলিতেছেন। আমরাও ২৩ 
লোকে এ সমন্ধে বিস্তার পূর্ববক বলিয়াছি, উহা! দেখুন । 

২৭। যজ্ঞে তপন্তায় এবং দানে যে স্থিতি ইহাকে এবং তদর্থে 
কর্মাকে “দত ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হয়। 

শক্তিবাদ ভাষ্য। তদর্থে কর্ধটী বুবিলে এ স্নোকের মর্ম স্পষ্ট 
হইবে। বিবাহাদিকর্মদ্বারা আত্মার সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও রক্ষা হয় অর্থাৎ এই 


৪৩৬ সগ্দশোহধ্যায় দধাত্রয় বিভাগ যোগ: 


অশ্রদ্ধয়। হুত দত্তং অপস্তপ্তং কৃতঞ্চ ষং। 
অসদিতুচ্যতে পার্থ ন চ তং প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮॥ 


বিশ্বে আত্বায় স্থিতি হয় এবং অহং কেন্ত্রিক কর্মনা হইলে উহা 
তদৃায়ং” কর্ম হয়। অর্থাৎ আত্মার অনুকূঙ্গ হইয়া সব কর্ধা সম্পন্ন 
করিবে কিন্তু অহং দস্তাদি ঘুক্ত হইয়া কর্ম করিবে না। ইহাই 'সৎ' 
বাচ্য ব্রন্ধ কর্ধ। পরবস্ভাঁ বৌকে শ্্রীকৃষের বতব্য খুব প্পষ্ট হইবে। 


২৮। অশ্রন্ধা সহকারে যে যজ্ঞ, যে দান ও যে তপস্যা! অন্ুঠিত হয় 
উহাকে 'অসৎ' কর্ম বলে। তাদৃশ কার্যে ইহকাল বা গরকালের 
কোনই ফল হয় না। 

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মাকে ভালবাসাই শ্রদ্ধা এবং অহং ও দন্ত 
মত্ততাই অশ্রন্ধা। আত্মাকে তিত্বি করিয়া বিশ্বকল্যাণ এবং আত্মকল্যাণ 
দুই সম্ভব এবং অং) দত্ত ও অন্তুরবাদীয় নীতি বিশ্বের জন্ত অকল্যাণকর 
এবং মোক্ষ দদ্বন্ধেও অকল্যাণ কর। কিছু দিন নিত্য ব্রন্ধনাড়ীর ধ্যান 
সহ উপাসনা কর এবং আত্মজ্ঞানী পুরুষের সঙ্গ কর, দেঁখিবে, আত্মাপ্রীতি 
বৃদ্ধি হইয়া! গিয়াছে । 

ইতি দ্রীমহাভারতে শতসাহম্র্যাং সংহিতা য়াং বৈয়াসিক্যাং ভীগ্ম পব্বণি 
শ্রীমদতগব্দূগীতাধু উপনিষদৃন্থ ব্রদ্ষবিদ্তায়াং যোগশাসতরে শ্রীরষার্জন 
সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগঃ নাম সগ্ুদশোহধ্যায়ুঃ | ১৭ || 

ইতি শ্ত্রগীতার সপ্তদশ অধ্যায় ১৪২ সংখ্যক আনন মঠাধীশ ও 
শিব! প্রবর্তক স্বামী সতানন্দ সরস্বতী লিখিত শিবা? ভায্তু। 


আঙ্গদশোশ্ধাহ্রঃ 
মোক্ষযোগত 


অঞ্জন উবাচ 


সন্ন্যাসস্তয মহ|বাহে! তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্ত চ হৃষিকেশ পৃথক কেশিনিসৃদন ॥ ১ ॥| 


জ্রীভগবান্ুব|চ 
কাম্যানাং কর্মণাং হ্াসং সন্যাসং কবয়ো বিদুঃ | 
সর্ববকর্্মফলত্যাগং প্রাহুন্ত)াগং বিচক্ষণ; || ২॥। 


১। আঙ্ভীন বলিঙ্গেন_হে মহাবাহো, কেশি নিম্ন । আমি 
স্যাম এবং ত্যাগেও তত পৃথক ভাবে জানিতে চাই। 

শাক্তবাদ তাস্ত। অদ্দ্র.মর তপসাতত্ব ও সন্ন্যাসততু বিষয়ে জটিলতা 
সখা দিয়াছে। এই গুটীপতা অনেক মানুষেরই আছে। কেশা নামক 
অনুর ছলন! করিয়া থাটকরূপ ধারণ করিতেন। এই অস্ুরকে 
শ্রীকঞ্জ নিধন করেন) এ জন্য শ্রীকৃষ$চকে কেশিনিসু্ন বলা হয়। এই 
বিশেষণ শ্কৃষকে সম্বোধন দ্বারা ইহাই বলা যায়_-অ্ভীন অসুরনাশ যে 
ধর্ম উহা বুঝিয়াছেন। 

২। শ্রীতগবান বলিলেন-_কাম্য ও কার্য সকলের ত্যাগই সন্ন্যাস 
এবং সমস্ত কার্ধফল ত্যাগের নাম তাাগ, বিচক্ষণগণ এইরূপ বলেন। 

শরক্তবাদ তায্য। কাম) কায, নিত/কর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম কর্তব্য 
কর্ম ইত)াদি কর্মের অনেক ভেদ আছে। কাজেই শুধু কাম)কর্খের 
ত্যাগে সর্বব কর্ম ত্যাগ বুঝায় না। পন্নয/স সন্ধে এই অধ্যায়ে আর একটা 
কথাও বল! হয নাই। কার্জেই সন্ন্যাস পন্বন্ধে গাতার মতটী যে কি 
উহা আমরা পরে বুঝাইতে চেষ্টা] করিব। কর্মফল তাগ বলিতে কি 


9৩৮ অষ্টাদশোহধ্যায় মোক্ষযোগঃ 


ত্যাজ্যং দোষবাদত্যেকে কর্ম প্রন্থর্মনীধিণঃ। 
যজ্ঞ দানত্পঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥ 


বুঝায়, ইহা বুঝাও এক জটীল বিষয়। এতো আর ফলের ঝড়িটী নয় 
তোযে রাস্তার ধারে ফেলিয়া; দিলাম। ত্যাগ বলিতে কি বুঝায় 
তাহাও আমাদেণ বুঝিতে হইবে। কাম্যকর্ম মানে বোদৰ অশ্থমেধাদি 
যজ্ঞ। এ সব যজ্জের ফলে বিভিন্ন স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। এবং ফল 
ভোগান্তে আবার জন্ম হয়! “নিত্য কর্ম” মানে-নিত। সন্ধ্যোপাসনা, 
নৈমিত্তিক কর্ম মানে-বি:শষ বিশেষ সন্ধিক্ষণে পৃজা ও যজ্ঞার্দির অনুষ্ঠান। 
যেমন কালী পৃণ্জা, দুর্গা পূজা, রথযান্্রা ইত্যাদি । কর্তব্য কর্ম অর্থে 
কর্মঘ্বার] সমাজ ও শরীর রক্ষা এবং পরিজনকে প্রতিপালনের জন্ু 
উপার্জন ও অন্যান্ত দৈনিক কর্তব্য ; শ্রীকৃষ€চ এইরূপ কর্মকে সহজ কর্ম 
বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন ষে ইহ! ছাড়া শর মাত্রই 
অচল হইবে । এই সহজ কর্ম মানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও কায়কমাঁদের 
কর্ম। শ্রী খধিগণের মতকে সামনে রাখিয়া অজ্ভুনের প্রয়ের 
উত্তর দিতেছেন। ত্যাগ ও সন্্যাস সঙ্কন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে পরে 
বলিবেন। 

৩। কোন কোন খষি বলেন, কন্ম দোষবৎ এবং ইহা! পরিত্যাগ 
করাই কর্তব্য। অন্তাগ্তগণ বলেন যজ্ঞ ঘ্রান ও তপঃ কশ্ম পরিত্যাগ কর! 
কর্তব্য নহে। 

শতিবাদ তায় । কোন কোন খষির মতে--“কন্ম করিলেই উহার 
ফল ভোগ করিতে হয়। কাজেই কর্ম হই বন্ধন বা জন্মান্তরের হেতু, এ 
জন্ঠ কর্ম দোৌষবৎ।” কিন্তু কর্ম কি মানুষ এমনিই করে? কর্ধের 
প্রেরণা মনে না থাকিলে কর্ম হয়কি? ভোগের প্রেরণ মনে না 
থাকিলে ভোগ হয়কি? অনুর নাশের প্রেরণা মনে না থাকিলে অন্ত্ 


শংক্তবাদ ভা গীত! ৪৩৯ 


ধারণ করা চলে কি? তগন্তার প্রেরণা (জ্ঞানের প্রেরণা ) মনে না 
থাকিলে তপস্যা হয় কি? ইতিপূর্বেব দৈবী সম্পদ অধ্যায় দেখুন । 
সেখানে ২৯টী দৈবী বৃত্তি আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করে, দেখান 
হইয়াছে। সেই সঙ্গে মন্তিক্ষের কোন্‌ কোন্‌ কেন্দ্রে ইহাদের প্রভাব, 
উহাও বলা হইয়াছে । যজ্ঞ, দ্রান) তপঃ এই সব দৈবীবৃত্বি আত্মার 
আশ্রয়ে বিচ্যমান থাকে এবং কর্মক্ষেঞ্জে উহার] মনের মধ্যে জাগ্রত হয়। 
তাহাতেই মানুষ যজ্ঞ দ্ানাদ্ি করে, অন্ুরের বিরুদ্ধে অস্তী ধারণও করে। 
কয়েকজন ধনী ব্যবসাক়ী জৈনধন্মীর সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল। 
তাহারা আমাকে বলিলেন “আপনাব শক্তিবাদ আমহা আলোচন। 
করিয়াছি। কিন্ত আমরা উহা! অনুসরণ করিতে পারিনা, কারণ 
আমরা অহিংসা ৰার্দী”। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম__“বিগত ৬৫ 
বৎসরের অহিংসাবাদী কংগ্রেস আন্দোলনে এক দল মুসলমানদের মধ্যে 
যে বর্বরতার প্রতাক্ররা হইয়াছে। ইহা আপনারা পক্ষ্য করিয়াছেন এয়া 
কলিকাতা ও নোয়াখালির গুগডমী আপনাদের মনে আছে” ? তাহার 
বলিলেন, হা]। আম জিজ্ঞ!সা করিঙগাম, এ সব গুগামী ও ব্ধরতায় ॥ 
আপনাদের মনে কি কোন প্রতিক্রিষ? হয় নাই? তাহারা বলিলেন-.. 
হইয়াছে । আমানের মনে হইত, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিফা বর্ববরদের 
উচ্ছেদ করি।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- এই যে দেশ ভাগ, এই যে 
এক তরফ! রিফিউজী।, এই যে সতীর লাঞ্ছনা, এই যে ভারতব্যাপী 
দুভিক্ষ ও দুর্দশ| দেখা দিয়াছে, এই যে কংগ্রেপীদের নৈত্তিক অধ:- 
পতন, ইহার মুলে রহিয়াছে--“অসুবনাশের প্রেরণাকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ 
ন.কর।। ইহ। অংশটি নন তাহারা বললেন -_«আমাদে 
মনে হয়। অহিংসার স্থান আছে, কিন্তু সব স্থলে অহিংসায় কাজ হয় না”। 
আমি বলিলাম “আত্মায় শুধু দয়া) দান, অহিংসাই নাই, ইহাতে” তেজ 
অভয়, সত্যও বহিয়াছে"। আমাদের ধর্ম আত্মাকে কেন্দ্র করিয়। 


৪৪০ অষ্টাদশোহধ্যায়: মোক্ষযোগঃ 


নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরত সত্তম। 
ত্যাগে হি পুরুষব্যাত্রঃ ত্রিবিধঃ সংগ্রকীন্তিতঃ ॥ ৪ ॥ 


প্রতিঠিত করা হইয়াছে। এ জন্য গপডামী বর্ধবরতা, ুষ্ঠন, নারী নির্যাতন 
প্রভৃতি দুষ্কার্ধাগুলি আমরা ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া করিতে পারি না 
যাহাদ্বের ধর্মে অজ্ঞান। অহং) দত্ত, নিষ্ঠুরতা আদি অস্ুরবৃত্তিকে কেন্দ্রে 
স্থাপনা করা হইয়াছে এগব তাহারা কিছুতেই ত্যাগ কিতে পারে 
না-- আত্মার প্রেরণাকে গ্রহণ করিয়া ৮লিতে পারে না। 

আত্মাযূলক “কর্ম ০প্রেপণ1” থাকিবেই ' অত্ান্ত উচ্চ সুরের 
যোগানুভূতি ও নির্ববানক্রিয়াও তপঃ কর্মের অঙ্গ । জীব কিছুতেই 
কর্শের বাইরে দড়াইতে পারে না। আবার অহং ক্রিক আন্মুরিক 
প্রেরণাও অহং ও অজ্ঞানমূলক সমাজধন্মীদের মধ্যে নিশ্চয়ই থাকিবে । 

তজেই যে সব খধষিগণ যজ্ঞ দান ও তপঃমুলক কর্ম অতাাজা বলিয়াছেন, 
কষ তাহাদেরই সমর্থন কধিলেন। আমরা বলি-_দৈবা বৃত্তির সব 
»্লারণাই, আত্মা হইতে আমে; এ শব প্রেরণামূলক একটা কর্ম সমথনীয় 
হইলে অন্তটা, অপমর্থনীয় হইবার কি কারণ হইতে পাবে? আমাদের 
মতে উহাদের যথাযথ প্রয়োগেই জীবন সর্ববাঙ্গ স্ুদ্দর ও পুর্ণ হয়। 
শীকুষঃ এ অধ্যায়ে সন্লাস ও ত্যাগকে যেরূপ সুন্দর দার্শনিক দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছন এবং কর্থাকেও যেরূপ উচ্চ স্থান দিয়াছেন উহ! অতীব মহান্‌। 
এই অধ্যায়ের নাম মোক্ষযোগ। ইহাই গীতার শেষ অধায়। এই 
অধ্যায়ে সমস্ত কথা, সমস্ত ধর্ম ও কর্তৃব্যাকর্তবোর মীমাংসা হইবে। 

৪। হে ভরত সত্তম পুরুষ বাত! এপ ক্ষেত্রে, ত্যাগবিষয়ে যেরূপ 
(শাস্ত্রে) বল! আছে এবং আমার যাহা নিশ্চয় মত, তাহা শুন -তাগ 
তিন প্রকারের হয়। 

শক্তিনাঙ্ধ ভাষ্য । যখন দুই গ্রকারের মত দেখা দিয়েছে তখন 


শক্তিৰাদ ভাত গীতা ৪৪১ 


যজ্ঞ দানতপঃ কণ্থম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেব তৎ। 
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈৰ পাবনানি মনীধিণাম্‌।॥ ৫ ॥ 


এতগ্যপিতু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুভ্তমম্‌ ॥ ৬ ॥ 


একটা মতকে সমর্থন করা ভিন্ন অন্ত ভপ|য় নাই। কাজেই নিশ্চয় পূর্বক 
শ্রীকৃঞ$ ত]াগ বা সন্নাস সন্বন্ধে বলিতেছেন । 

€ 1 যঙ্ দান ও তপস্ত। ত্যাগ করা কর্তৃধ্য নহে । কারণ যজ্ঞ দান 
ও তপন্যা মনীধিগণকে পবিপ্র করে। 

শক্তিব!দ ভাব্য. .ঞ্বল যজ্ঞ, দান ও তপস্তাই নহে, অন্টান্য দৈবী 
বৃত্বিগুলিও যখন বাস্তবর্ণপ লইতে চায় তখন উহার্দিগকে কাধে দাড় 
করাইলে শরীণ ও মনে এণব দৈববৃত্তির প্রভাব বৃদ্ধি হয় এবং ম.নর জড়তা 
পমিয়া যায়। অস্ুৎবৃ্তি সম্বন্ধেও এ €থা। চুরি করিতে ও মিথ্যা বলিতে 
ইচ্ছা হইল, কিন্তু কবিলে না। ফলে মনের দাগ ধীরে ধারে কমর 
যাইবে । কিন্তু দুই ঢার বার চুরি কর ও মিথা। বল? ফলে মন ও শরীরের 
পবিত্রতা কমিঘা যাইবে এবং ছুষ্কৃতি করিতে আন সঙ্কোচ হইবে ন]। 
কারণ তখন মন শবীব পাপে পন্ধীল হয়! গিয়াছে । 

৬। এ সব কর্থ সঙ্গ ও ফলকামনা তাগ করিয়া সম্পন্ন কর! 
কর্তব্য । (হ পার্থ! হহ! আমার নিশ্চিত উত্তম মত। 

শক্তিবাদ ভাত । আমার যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা হইল, বাদান করিবার 
ইচ্ছা বা প্ররণা হইল। তাই আম এ সবসম্পন্ন করিলাম । ইহাতে 
প্রেরণাকে কাধ্যকর? করা ভিন্ন আসক্তি বা কামনার কোন কথা নাই। 
আত্মাকে জীবনের কেন্দ্রে স্থাপনা করিলে দৈবীবৃত্তিগুলি আপনিই 
চরিঝ্রে প্রতিভাত হইবে। উহাদ্িগকে যতই কাধ্যকরী করা হইৰে 
তত্তই শরীর ও মন স্বচ্ছ হইবে। 


৪৪২ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ মো ক্ষযোগঃ 


নিয়তস্ত তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণে! নোপপদ্যতে। 
মোহাত্বস্ত পরিত্য|গস্তামসঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ ৭॥ 


ছুঃখমিত্যেব যৎকণ্্ন কায়ক্লেশভয়াত্যজেং । 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নব ত্যাগফলং লভেং | ৮ ॥ 


৭। নিয়ত কর্মের সন্ন্যাস (ত্যাগ) কর্তব্য নহে। উহাদের মোহ 
পূর্বক ত্যাগ তামস্‌ বলিয়া কথিত হয়। 

শক্তিবাদ ভায। নিয়ত কর্মের অর্থ নিতা কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম । 
নিত্যকর্মন সন্ধ্যা উপাসনার্দিকে বলে এবং নৈমিত্তিক কর্ণ বিশেষ বি.শষ 
পর্বদি:ন পুজা ও ধর্্ানুষ্ঠানকে বল। নিতা বা নৈমিত্তিক উপাসনাকে 
সকাম কর্ম বল] হয় নাই; কাজেই উহাতে সন্ন্যাসীদের আপত্তির কিকারণ 
থাকিতে পারে? নিতাকর্্ম অর্থাৎ সন্ধোপাসনা সাধনার স্তর ভেদে 
কিছু কিছু বদলাইয়া যায়। সন্নাসীদের ও কোন না কোন প্রকারের 
সন্ধোপাসনা থাকে । যেহেতু আমি সন্নাসী হইয়াছি। অতএব আমি নিষ্ন 
কর্ম করিব না। এইরূপ ভাবে কর্ম ত্যাগ অজ্ঞান-প্রস্থত। সন্নযাপীদের 
এইরূপ বল! অকর্তব্য। তুমি যখন সন্যাপী, তখন কর্ম করিলেই 
তোমাতে কর্মের দাগ লাগিবে কেন? নিয়ত কর্ম অথে কর্তবা কর্মও 
বুঝায়। তুমি একটা কর্মের ভার লইয়াছ। তুমি বুঝিতেছ। ইহা তোমার 
কর্তব্য কিন্তু যেহেতু তুমি সন্ন্যাসী অতএব তুমি করিবে না, ঠিক করিয়াছ। 
যদি তুমি সন্ন্যাসী, তবে কর্তব্যের 'প্ররণা আসে কেন? 

৮। সমস্ত কর্ম ছুঃখময় মনে! করিয়া এবং কায় ক্লেশের ভয়ে কর্ম 
ত্যাগ করিলে সেটা বাজস ত্যাগ হয়। ইহাতে কন্ম ত্যাগের ফল 
পাওয়া যায় না। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । অন্ত:র কর্দের বেগ রহিয়াছে, কিন্তু কর্ম করিতে 

পরিশ্রম লাগে, কাজেই কর্ম তাগ করাহইল। ইহার ফলে, কর্ঘবেগট! 
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কাধ্যমিত্যেব কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন। 
সঙ্গং ত্যক্ত1 কলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥ 

কোথায় যাইবে? আচার্ধ্য শঙ্কর বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করিলেন এবং বেদবাদ 
স্থাপনা করিলেন। ইহার মুলে নিশ্চয়ই কর্মের প্রেরণা রহিয়াছে। এই 
প্রেরণাকে উপেক্ষা করিলে এ প্রেরণার বেগ শেষ হইবে কি? মহাঁ- 
পুরুষদের অনেকের জ্ঞানের পরও কর্মের প্রেরণা থাকে, উহা! করিলেই 
কর্ম শেষ হয়। ঘড়ীর দম তখনই শেষ হয় যখন উহা চলিয়া 
ধীলে ধারে খুলিয়া যায়। অজ্ঞানীদের কর্মভোগের শেষ নাই। 
কর্মের বেগ থাকিতে কর্ম বন্ধ কবার অর্থ জন্মান্তরের জন্য 
&ঁ কর্মাবেগ জম! করিয়া রাখা । আবার শ্রমের ভয়ে কর্ম না করার মানে 
অলসতা র প্রশ্রয় । একজন ত্যাগী ও নামী সাধু বলিয়াছিলেন-- 
«আমার এখন ন্নান ও মল মুত্রাদি এবং শৌচাদিতে যাইতে ভাললাগে না। 
এত সব ঝঞ্াট। এসব কে করে? ইতাদি।” আমি হাসিয়া বলিলাম-_ 
“ম্বামিজী! আমার উল্ট। বুদ্ধি। আমি বছদদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি-_ 
এসব কাজগুলি আমাকে করিতেই হইবে । এবং এসব ত্যাগের 
প্রশ্ঈই মনে আসে না। আমি বিশেষ উৎসাহের সহিত এ সব কর্তবা 
সম্পন্ন করি। ইহা ভিন্ন ও আমার যাহা কর্তব্য আমি অত্যন্ত আনন্দের 
সহিত করি। কাজ শেষ হইলেই আমার মনে আর কিছুই থাকে না। 
মনের ম্বচ্ছতা উৎসাহ ও আনন্দ কর্থ শেষে আরও বাড়িয়া যায়।” 

এখানে দুঃখের সহিত ত্যাগের কথা তো! বুঝাইলেন। এখন আমাদের 
ইহাও বুঝিতে হইবে দুঃখের সছিত কর্ম করার ফলকি? দুঃখের সহিত 


কন্দ করিলে মনে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়! দেখ দেয়-_শ্রদ্ধার স্থানে অশ্রদ্ধা। 
সুখের গ্বানে অস্ুথ। ভালবাসার স্থানে বিথবেষ দেখা দেয়। 


৯। হে অজ্জুন! আসক্তি ও ফলাকাঙ্খা ন! রাখিয়া কর্তব্য বোধে 
কণন্দর অনুষ্ঠানকে “সত্তিক ত]াগ” বলে। 


888 অগ্টাদশোহ্ধ্য য় মোক্ষযোগঃ 


ন ছেষ্ট্য কুশলং কণ্ম কুশলে নান্ুষজ্জতে । 
ত্যাগী সত্তুসমাবিষ্টো৷ মেধাবী ছিন্সসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ 

শক্তিবাদ ভায়। এখানে দেখ! যাইতেছে, শ্রীকঞের মতে কর্ণ 
করাই কম্মত্যাগ। “সঙ্গং ত)ক্কা" মানে মোহহীন ভাবে, “ফলং" 
ত্যাগঃ» মানে প্রতিদানের ইচ্ছা না রাখা। ঠিক দার্শনিক ভাবে “সঙ্গতাগ 
ও ফলত্যাগ” লক্ষণসম্পন্ন কর্ম সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। 
এইরাপ ভাবে কর্ম কাবার বিজ্ঞান ধাহার] বুঝেন তহারাই সন্যাসী । 
এ অবস্থায় আসিতে হইলে অনেক তপন্তার প্রয়োজন হইবে । মনের মধ্যে 
কেষেমোহে ও কেযে বিষয়ে জড়াইয়া আছে ইহাকে জানে? সঙ্গত্যাগ 
ও মোহত্যাগ, বুঝা! হজ নহে। হহা মনের একটা অবস্থা। হৃহা 
সাধনার ফলে আধত্ব হয়। অনেকে কম্মকরিয়া মনে মনে “শ্বরারপণ 
করিলাম” বলিয়া প্রাথণার কপ্ৎ দেখান। বলা প্রয়োজন) উহ 
অতীৰ মিথ|াচাগী অনুষ্ঠান। প্রত্যেকটি কর্মের পর, *ঘড়ীর দম খুলিয়া 
যাইবার মত মনের উপর হইতে চাপ নামিয়াযাইবে। ইহাই কর্ম" 
ত্যাগ। সর্ব সময় আত্মজ্ঞ!ন সজাগ থাকি:ব এবং কর্মের শেষে সেই মহান 
আত্মাটিই থাকিবেন। আর কিছু মনে দাগ দিবে না। আত্মা ষাহাদের 
স্তরে সদ! জাগ্রত থাকেন প্রারদ্ধ কর্মের বেশ সেই মহাপুকষকে মাঝে 
মাঝে একটু আবরণ দেঁয়। কর্ণ্টটী হইয়া যাইবার পর তিনি আবার 
সুস্থ ও স্বচ্ছ হইয়া যান। কর্ের পূর্বেও আত্মা, কর্মের পরেও আত্মা, 
মাঝ খানে সামান্ত কর্মবেগ দেখা দেয়। কর্ম্মটী হইবার পর আবার 
দবচ্ছত] ও তৃপ্তি ফুটিয়া উঠে। কর্মনবেগ সব সময়েই ষে প্রারন্ধগতই হয় 
তা নয়, অনেক সময় সংস্কাপগত কর্্মও হইতে পারে। তবে সংস্কার 


গত কন তিনি না করিলেও পারেন। কারণ ইহার বিশেষ বেগ খাকে 
না। ইচ্ছা করিঙ্পে এথনি ত্যাগ করা যায়। 


১*। যিনি অগুভ কর্মকেও হ্বেষ করেন না এবং যিনি শুতকর্থেও 
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আপক্ত থাকেন না, এসেই মেধাবী ছিন্নসংশয় ও সত্ৃসমাধিষ্ট ব্যক্তিই 
“কর্মত্যাগী” বলিয়। খ্যাত | 

শঞ্ঞিবাদ ভাষু। এখানে শু৬ কন্ম ও অণ্ডও কর্ম বলিতে কি বুঝায়? 
যিনি সত্ব সমাধিষ্ট, মেধাবী, ছিন্ন সংশয় মহাত্মা তাহার নিকট শুভ আর 
অন্ত কর্ম বলিতে কি বুঝায়? আমাদের মতে উক্ত লক্ষণ সম্পন্ন 
্হ।তআআার নিকট শুভ বা অণ্ত্ কর্খু নাই। কর্মের বেগ স্বরূপকে আবরণ 
দিতেছে । কর্মটী হইয়া গেলেই তাহার আত্মার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি হয়। তিনি 
ইহা দ্বেখিয়াই কাজ করেন। আমাদের মনে হয়, জনতার প্রীতি ও অপ্রীতি- 
কেই শ্রীকৃষ্চ এখানে শুভ বা অস্তুভ বলিতে চান। আচার্য শঙ্কর নিত্য 
কম্ম ও উপাসনার্দি জন্মের হেতু নয় বঙ্গিয়া উহ্াকে শুভ কর্ম বলেন। এবং 
সকাম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে জন্মের হেতু বলিয়া ইহাকে অস্ত কন বলেন। 
আমর] এই মতও সমর্থন করি। [কণ্ত আমাদের মন হয়, কর্ধপ্রেরণা 
সম্বন্ধে এ ক্লোকের লক্ষ) অন্তরূপ। আচার্ধ্য শঞ্চর কাম-বিজ্ঞান অনুশীলন 
করিবার জন্য পরকায়ে প্রবেশ কর্াছিলেন। কাম-বিজ্ঞান অনুশীলন 
কা যে কারণেই হউক তাহার প্রয়োজন ছিল, তিনি বুঝিয়া ছিলেন। 
নিজের শরীর সহ 'পই কাধ্য করিলে হয় তো তিনি বিবাহ আদি বন্ধনে 
আটকাইয়া যাইতেন। নিয়মবিরুদ্ধ পথে ইহাব অনুশীপন ককিলে তাহার 
অপযশও হইতে পারিত। তিনি অনক কিছু ভাবিয়া পরকায় আশ্রয় 
করেন। যেরূপ কর্ বেগে বা ভোগবেগে তিনি ইহ] করিয়াছিলেন, 
সেট! তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। আমাদের মতে ইহারই নাম 
অবশ্য কর্তব্য কর্ম। পরকায়েই করুন আর ম্বাকায়েই করণ তিনি 
ইহাতে আটকান নাই। যদ্দি কামের বেগ তাহার আত্মায় (সুক্ষ 
শরীরে) না থাকিত, তিনি কিছুতেই কাম-বিজ্ঞান জানিতে পারিতেন 
না। আমাদের মতে আচার্য্য শঙ্করের এইরূপ কন্ম ধেগ প্রারদ্ধগত 
প্রতাষে জাগ্রত হইয়াছিল। এবং তিনি উহ! অনুশীলন করিয়া উহ! 
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ন হি দেহ ভূতা শক্যং ত্যক্তং কর্মপ্যশেষতঃ। 
যস্তু কন্মু ফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥। 


অনিষ্ট মিষ্টমিশরঞ্চ ত্রিবিধং কর্ণ; ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগীনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং চিৎ ॥ ১২ ॥ 


হইতে স্বতন্ত্র হইবার পথ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। স্বকায় ও 
পরকায় গ্রহণের মধ্যে ততৃতঃ ও কোন ভেদ নাই। পরকায় প্রবেশ 
শক্তিমত্তার অনুষ্ঠান বলয়! লোকে তাহার উপর এ ঘটনায় অধিক 
শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন। কর্মের ঠিক ঠিক বেগ বুঝা! এবং সেই বেগের 
বাইরে আসিয়া আবার আত্মার প্রতিষ্ঠা লওয়াই এই গ্লোকের মর্ম কথা। 
কুশল ও অকুশপ লোকনৃষ্টির বিচার মাত্র। সিদ্ধি যোগীদের নিকট 
কুশল অকুশল ছুইই সমান। আত্মাকে স্বচ্ছ রাখা ভিনত্র তাহাদের 
কোনই কর্তবা নাই । সক্গাম, নিষ্কাম, সংসাব, সন্্যাধী সবই তাহাদের 
হাতের মধ্যে। যিনি ত্যাগী, ধিনি সত সমানিষ্টঃ যিনি মেধাবাঁঃ যিনি 
ছিন্নসংশয় : তাতার কর্মাবেগ অতিশয় সামান্ত এবং অতিশয় সাময়িক | 

১১। দেহধারীর পক্ষে নিঃশেষে কর্মতাগ সম্ভব নহে। কাজেই 
যিনি কর্মফল তাগী তিনিই ত্যাগী নামে অভিহিত । 

শক্তিবাদ ভাষ্য । কর্ম করিতেই হইবে এবং সাধনা ও অনুশীলন 
দ্বারা আত্মঙ্ঞানে প্রতিঠিত হইতে হইবে । আত্মায় কোন প্রকার 
কর্মেরই দাগ লাগে না। কাজেই আত্মাই ঠিক ঠিক কর্মহীন ততৃ। 
যতক্ষণ আতর সঙ্গে শরীরের (স্ুপ বা হুক্ষ শবারের ) সন্বন্ধ আছে ততক্ষণ 
কর্ম আছে! কিন্তু যত কর্্ই করনা আত্মায় কিন্ত কর্ম নাই। তিনি 
কর্শের, অতীত । যিনি ইহা ঠিক ঠিক বুঝেন, তিনিই ঠিক ঠিক 
ত্যাগী। 

১২। অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশর, কর্মের এইরূপ তিন প্রকার ফল হয়। 


শক্তিবাদ ভাষ্ু গীত। 8৪৭ 


পঞ্চেমানি মহ্থাবাহে! কারণানি নিবোধ মে। 

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকর্শাণাম্‌ ॥১৩।॥ 
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্‌। 

বিৰিধাশ্চ পৃথক, চেষ্টা দৈবপৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ || 
শরীরবাঙমনোভির্ধং কর্ম প্রারভতে নর: । 

ন্যায্যং বা বিপরীতং ব৷ পঞ্চেতে তস্য েতবঃ ॥ ১৫ ॥ 


এই নিয়ম অত্যাগীর জন্ট নিদিষ্ট কিন্তু সন্ন্যাসীদের ইহা বর্তায় না। 

শক্তিবাদ ভাম্ত। “আত্মা সমস্ত প্রকার ক্রিয়া ও স্পন্দন আদি 
হইতে স্বতন্ত্র" । যিনি আত্মাকে & ভাবে জানিয়াছেন। তাহারই নাম 
সন্নাসী। নিপ্দন বনে সাধনা ও তপস্যা করিবার জন্ত সন্ন্যাসী হওয়ার 
প্রয়োজন আঙ্গে। কিন্তু যতক্ষণ আত্মাকে এ তবে জানা যায় নাই 
ততক্ষণ সন্ন।াপও হয় নাই, জানিতে হইবে। যিনি ঠিক ঠিক সন্তস্ত 
্টাহাতে কন্মুফল বর্তায় না। 

১০। হে মহাবাহো! তুমি আমার নিকট শোন-_সাংখ্য এই 
কথা বলিয়াছেন ষে। সব কর্মের সিদ্ধির মুলে পাঁচটী কারণ থাকে । 

শক্তিবাদ ভাস । কর্বাদের মুলে যে গন্ভীর দার্শনিকতা৷ রহিয়াছে, 
শ্ীকুষ্ এবার পে সব কথা বলিবেন। এসব গভীর দার্শনিক জ্ঞান 
অনুশীলন করির! ধাহার1 আত্মাকে স্বতন্ত্র দেখিতে পান তাহারাই কর্ণ 
এৰং কম্মকল হইতে মুক্ত। এবং তাহারাই ত্যাগী এবং 
তাহারাই সন্ন।াপী। কিন্তু ধাহারা এ সব পাঁচটা কারণের সঙ্গে একীভূত 
তাহারা কন্মে বন্ধ আছেন, বুঝিতে হইবে। 

১৪১৫ । (১) অধিষ্টান, (২) কর্তা, (৩) করণ, (৪) বিবিধ চেষ্টা, (৫) 
ৰ ; মানুষ শীর, বা.) ও মনের দ্বার! ন্যাধ্য বা অন্তাষ্য যে সব কর্দু 
নিম্পনন করে তত দাই এই পাঁচটি কারণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। 


৪৪৮ অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ মোক্ষযোগঃ 


শক্তিবাদ ভাস্ত। মানুষ কার্ধ। করে শবীরে। বাকে) এবং ঈনে ও 
কিন্তু কর্খের মুজে €৫টী হেতু থাকে। সেই হেতুগুলি বলাযাইতেছে- (৯) 
অধিষ্ঠান_মানে পূর্বব পুর্ব জন্মের সংস্কার চিত্তকেন্তট্রে জমা থাকে। 
এই সঞ্চিত কর্ভাগারই অপিষ্ঠান। প্রায়দ্ধ বেগও এই কেন্দ্রেই 
জমা থাকে । অধিষ্ঠান একটী ওয়ঙ্কর কর্্মবেগের কেন্ত্র। যে বালিকা 
বাল্যকাল হইতে অতীর চরিব্রবত্তী ও ধাশ্মিকা সে একদিন গোপনে 
প্রেমাবদ্ধ হইয়। অন্ত লোকের সঙ্গে পিতৃ গৃহ ত্যাগ করিল। যেমানুষ 
বাঙ্য কালে খেলায় মস্ত থাকে, দেই মানুষ যৌবনে প্রেম সঙ্গিনী না 
পাইলে আর থাকিতে পারে না। এই ভাববেগ এই সব কর্মবেগ 
যেখানে এক সময় সুপ্ত ছিল, পেই স্থানটীর নাম অধিষ্ঠান। মানুষ কি 
এমনই কন্ম্শ করে? অধিষ্ঠান মানুষকে বদ্ধ করে। মস্তি্ধ চিত্রে ইহা 
তচিহিত কেন্দ্র। এ পব্ন্ধে নিসৃত দাশিত্তে হইলে চোমাকে ক্রম- 
বিক্কাশ পাঠ করিতে হইল! (২) কর্তা মানে অহং সথ্যুক্ত আত্মা । 
অপিষ্ঠান নিঞু কেন্দ্রে নিগ্ঘমান, অহংটী শিবকেন্দ্রে। ৪নং কেন মণ্তিষ্ক 
চিত্রে দেখো । শরীতের মধো এই অহংই কর্তা । ইনিই জন্ম জন্মাস্তর 
ভোগ করেন। ন্ুুখ দুঃখ পান। অধিষ্ঠানের সঙ্গে অহং ওত:প্রোত: 
জড়িত। অহং গন্মান্তরে যে কনর করিয়াছেন এবং উহাদের ফল অধিষ্ঠানে 
জম] রাখিয়াছেন। অনেক বাহা কারণে, আনেক মানস কারণে, অনেক 
ঘটনার সংস্পর্ষে অধিষ্ঠানগত কন্মবেগ জাগ্রত হয় এবং মানুষকে নানা 
প্রকারের কর্ম করিতে বাধ্য করে। রাগ, দ্বেষ, ভাল, মন্দ নানা ছন্দে 
অধিষ্ঠানটী সংযুক্ত আছে। তুমি সব স্থানে প্রেমবন্ধ হও না, তুমি 
সব স্থানে দাতা হও না, তুমি সব স্থানে বিদ্বেষী হও না; এসব 
হইবার মূলে তোমার কুত কম্মের ফল আছে। উহারা অধিষ্ঠানে বলিয়া 
থাকিয়া তোমাকে কর্মে আবদ্ধ করে এবং সুখ দুঃখে জড়াইয়া দেয়। 
তোমার কি শক্তি অছে যে অধিষ্ঠান কেন্রটী তুমি তোমার আত্ম! হইতে 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৪৪৯ 


পুছিয়া দিবে? তোমার কি শক্তি আছে যে অধিষ্ঠান কেন্দ্রটী তোমার 
মস্তি হইতে বাদ দিবে? কাজেই দেখা যায় যখন অধিষ্ঠান রহিয়াছে 
তখন কল্ম৪ রহিয়াছে । কিন্তু কর্ম যতই থাকুক অহং কেন্দ্রীয় আত্মা 
ইহাতে গডিত থাকিলেও প্ররুষোত্ধম কৈন্দরীক আত্মার সঙ্গে এ সব 
অধিষ্ঠানের কোনই সহ্বন্ধ নাই। একবার অহংবূপ অজ্ঞান গ্রন্থি তেদ 
হইলে অপিষ্ঠান গত সংস্কার কোনই শক্তি থাকে না যে সাধককে 
কর্ম বন্ধকরে। তখন প্রারদ্ধগন্ত সুখ ছুখ ভোগ হইতে হইতে 
সাধকের জীবন শেষ হয়। (৩) করণ মানে ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রতৃত্ি 
যন্ত্রগুলি। যখন অহং এবং অপিষ্ঠানগত আকর্ষণ বা বিদ্বেষ জাগিয়াছেন 
তখন এব] তো৷ সব দাস ও দাপানুদান মাত্র । এরা সব কর্তার তালেই 
নাচেন এবং কর্তাকেও তাল দিতে খাকেন। যাহার পরিণতিতে 
ছুটাছুটী, খেলাখেলী, বাক্য বিতস্তা যুদ্ধ সন্ধির সমা.লশ খা য়। 
ইহ!রই নম (8) 2েষ্টা। এবার (৫) দৈব বুরঝ্বিলে এই শ্রাকের মর্্ 
বুঝা গেল। দৈব মানে সুক্ষ এবং সুপ শরীর ধারী আত্মাগণ। এই 
লব আত্মাগণের মোট মাট তিনটী স্তর আছে--(ক) দুর্বল জ্বী 
আত্মা, (থ) অসুর স্তরীয় আত্মা, (গ) শক্তি স্তদীয় আত্মা। তুমি 
দর্বলবাদী হও তো! দুব্লবাদীয়গণ তোমার কাধ্যের সহায়ক হইয়া 
তোমাকে দুষ্টের পদ্দানত করিয়া দ্িধেন। তুমি অনুরবাদী হও তো 
অস্ুরবাদীয় আত্ম গণ তোমাকে দুব্বলগণের দুব্বলতার সুযোগ গ্রহণ 
করিতে সর্বদা কু বুদ্ধি দ্দিবেন। তুমি শক্তিবাণীয় হও তো অন্দুর 
বাদীয়দের সঙ্গে তোমার সংঘর্ষ ধাচিবার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে গড়িতে 
থাকিবে এবং উচ্চপ্ত:রর খাষ মুনিগণ তোমাকে আশীব্বাদ দিবেন 
(১১ অঠ ২১ ক্নোকে ভ১)। 

কন্মেরই যে চক্র যাহা শহ্‌ং, চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণে এবং 
বিভিন্ন স্তরের হুল ও স্ক্সু শরীর ধাশীগণে সীমাবদ্ধ স্তাবে আছে তাহ! 


৪৫০ অষ্টাদশেহধ্যায়; মোক্ষ যোগ: 


তত্রৈরং সতি কর্তারমাত্ানং কেবলস্ত যঃ। 
পশ্ঠত্যকৃত বুদ্ধিত্ান্ন স পশ্ঠতি দুম্মৃতিঃ ॥ ১৬।। 


যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধিরষস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমান্‌ লোকান্‌ ন হস্তি না নিবধ্যতে ॥ ১৭ । 


তোমাকে জানিতে হইবে। সে সঙ্গে তোমাকে ইহাও জানিতে হইবে 
থে অহংকারের পরপার স্থিত “অক্ষর পুরুষ এবং পুরুষোত্তম পুরুষ” 
এই কর্ম চক্রে বদ্ধ নহে। এবং পেই মহান আত্মাই তোমার পরম 
ধাম। পরম রূপ। তবেই তুমি কশু চক্রের বাহিরে আসিলে। কর্ম 
তোমার থাকিবেই, তা তুমি সন্টাসীই হও বা গৃহীই হও। কর্মচক্র 
তোমার আত্মায় অর্থাৎ অহং এর পরপারস্থিত অংশে কখনও বর্তায় না। 
শ্রীকৃষ্ণ কর্ম চক্র হইতে আত্মা কি ভাবে স্বতন্ত্র আছেন। সেই অংশের 


কথ৷ এবার বলিবেন। 
১৬। এই কন্ম ব্যাপারে আত্মার কোনই সংযোগ নাই। কিন্তু 


বাহারের বুদ্ধি মাজ্জিত নহে তাহারা আত্মকে কর্তা দেখে, ইহা তাহাদের 


অল্প বুদ্ধিরই লক্ষণ। 
শক্তিবাদ ভান্ত। কম্বের চক্র কিভাবে মন, ধুদ্ধ। চিত ও অহং 


কেন্দ্র পর্যন্ত চক্কণ খায় এবং আত্ম। কি ভাবে এ কর্ম চক্রের বাহিরে 
থাকেন ইহা বুঝিতে হইলে বেশ ভাল ভাবে শাধন। করা প্রয়োজন। 

১৭। যীহার অহং ভাব নাই। বুদ্ধিয|হার লিপ্ত হয়ন।। তিনি 
হত্যা কাবলেও তিনি হত্যা করেন না এবং তিনি বদ্ধও হন না। 

শতিবাদ ভাষ্য । জীবাত্মার গণ্ডিবদ্ধ আত্মার জন্ম জন্মাস্তর হন এবং 
পাপ পুণ্য ওহয়। কিন্তু জীবাত্ব জ্ঞানের গণ্জীর বাহ্রস্থিত আত্মার 
পাপ পুণ্য ও নাই জন্ম জন্মাস্তর ও নাই। অহং গণ্ীবদ্ধ জীবাতআর 
জন্মান্তর হইলেও তিনি অমর । অহং গ্ীহীন আত্মার তো জন্মও নাই 
বন্ধন ও নাই। 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা : ৪৫১, 


জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাত। বিবিধ কল্মা চোদন| | 
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধ: কর্ম সংগ্রহত ॥ ১৮ ॥ 


১৮। জ্ঞান, জ্ঞেয। এবং পরিজ্ঞাত। ইহার! ব্রিবিধ কন্ম প্রেরক। 
করণ কন্ম এবং কর্তা ইহারা তিন প্রকারের কম্ম সংগ্রহ । 


শক্তিবাদ ভায্য। পূর্বে কর্ম চক্রের সীমা এবং এ সীমার পরপার 
স্থিত আত্মার কথা বল! হইয়াছে । এখানে কর্মের প্রেরক কি? এবং 
কর্শবেগ সংগ্রহ কে করে) সেই সম্বন্ধে বল! হইয়াছে । এখানে জ্ঞান 
মানে লৌকিক সনবন্ধজ্ঞান। যথা £_ইনি আমার মা, ইনি আমার 
মিত্র এবং ইনি আমার শক্র, ভারত আমার দশ । সংস্কৃত আমার 
রাষ্ট্রভাষা, বেদ আমার ধর্ম গ্রন্থ ইত্যাদি। জ্রেয়েঅর্থে লৌকিক 
সম্বন্ধে আমারকি কর্তব্য উহাই এভ্ডেয়”। জ্ঞাতা অর্থে লোকিক 
সনবন্ধের দন্বন্ধকারী অহং আত্মা । আমি অমুকের পিতা, আমি অমুকের 
মা, অমুকের শত্রু ইত্যার্দি। ইহার [তনটী ব্যাপারই আমার কর্মের 
প্রেরণা দেয়। অনেক ময় আমি বাধ্য হই ওদের জন্য কর্ম করিতে, 
আবার অনেক সময় ওরাবা সন্বন্ধগুলি আমাক কনম্ম করিতে বাধ্য 
করে। শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে এ সবের কোনই সম্বন্ধ নাই। 


এবার কর্ম সংগ্রহ কি, উহা বুঝালেই এই গ্লোকের মন্দ বুঝ 
ধাইবে। (ক) করণ-দশ ইন্ত্রির মন ও বুদ্ধি। এব] সর্বদা কিছু না কিছু, 
করিতে চায় (খ) কর্শ মানে পূর্বকৃত কর্ম। একদিন এক পয়সা দান 
কর অন্তদিন ও দিতে হইবে। একদিন মামীকে ১*২ টাকা দাও। 
তাহার অভাবে ।তনি আবার আশা করিবেন ও হাত পাতিবেনা' 
(গ) কর্তা- অহং কেন্দ্রীভূত আব্মা। 

এখন দেখা যাইতেছে কর্মপ্রেরণা এবং কর্মসংগ্রহ কোনটাই 
বিশুদ্ধ আত্মার নাই। তাহা হইলেও জ্ঞান জেয় ও জ্ঞাত ব্যাপারে 


৪৫২ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ মোক্ষযোগ: 


জ্ঞানং কর্মাচকর্তা চ ব্রিধৈব গুণতেদতঃ। 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাকচ্ছ গু তান্যপি ॥ ১৯। 


সব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয় মীক্ষ্যতে । 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌॥ ২০ ॥| 


তিন গুণের ভেদে কিরূপ প্রভাব হয় উহা বুঝিলে শুদ্ধ আত্মার পন্ধান 
করা সহজ হয়। শ্রাকুষ ইহার পরেই সেই সন্বন্ধে বলিবেন। এই 
মোক্ষ যে!গ অধ্যায়টিতে সব রকম জটিলতার নিরশন পূর্বক একটা 
সঠিক পথ করিয়া দিতে প্রীরু্ণ চেষ্টার ক্রি করেন নাই। 

১৯। জ্ঞান, কম্ম এবং কর্তা গুণ বেদে তিন প্রকারের । ইহা সংখা 
দর্শনে কথিত অ।ছে। সে পব শ্রবণ কর। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । এখানে জ্ঞান যে মৌলিক বা বাহা সম্বন্ধের জ্ঞান 
ইহা! আমরা বলিয়াছি। সেই জ্ঞান তিন প্রকারের কিরূপ উহ্ছার 
আলোচন! প্রথম বলিতেছেন । 

২*। একই অবায় আত্মাকে অবিভক্তরূপে সমস্ত বিভক্ত বন্ততে 
দর্শন হয়। এইরূপ জ্ঞানকে তুমি সাত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। 


শক্তিযাদ ভাযয। বাহা জগৎকে কেকিরূপ দেখেন উহ্থার ভেদ বলিতে- 
ছেন। আমরা বার বার বলিতেছি, এখানে জ্ঞান শব বাহ্‌ বস্বর জ্ঞান 
অর্থে ব্যবজার করা হইয়াছে। সমস্ত বাহা বন্তর দর্শনে যখন একই 
আত্মার স্ফুরণ হয়। উহা! সাত্তিক জ্ঞানের লক্ষণ। বাহা বস্ত দর্শনের 
অনেকগুলি দার্শনিক স্তর আছে। এইগ্ুলিকে সগুণ ব্রহ্মদর্শন বলে। 
শৃন্ঠকার বাহ্‌ দর্শন, প্রেম পূর্ণ বাহ্‌ দর্শন, সুখময় বাহাদর্শন। বাহ্‌ দর্শনে 
শাস্তির স্ফুরণ, এইক্সপ সব দর্শনই আত্মদর্শনের অঙ্গ। আরও উন্নত 
স্বরে বাহ অওুর ভেদ বুঝা যায় না। 


শি়াং হাড় হী! ১, 


পৃথক্কেন তু ফ্কানং নানা ডাবান্‌ পৃথহিধান্‌। 
বেস্তি সর্বেযু ভূতেষু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ ॥| 


যত্ত, কৃৎস্বদেকশ্মিন্‌ কার্ধ্যে সক্ত,মহৈতুকম্‌। 
অতত্বার্থ বদক্পঞ্চ তত্তামসমুদ্াহৃতম্‌ ॥| ২২ ॥ 


২১। কিন্তু সমস্ত ভবে যেজ্ঞানে (একই আত্মাকে) পৃথক পৃথক 
দ্বেহে পৃথক পৃথক রূপে দর্শন হয় সেই জ্ঞানের নাম বাজস জ্ঞান। 

শক্তিবাদ ভাত্ত। একই আ্মা সর্বব্যাপক ও সর্ববাত্বারপে আছেন। 
ইহাই বাহ্‌ সান্তিক জ্ঞান। জীবগণ পৃথক পৃথক, এইরূপ জ্ঞানকে রাজ 
জ্ঞান বলা হইয়াছে। বজদেশেং নবীন ভাববাদীরা (বৈষব ?) 
সকলের মধ্যে একই আত্ম! আছেন এই কথা বলিলে মাটিতে নাক 
রগড়াইয়। কান্নাকাটি করেন। এইরূপ জ্ঞানকে তাহারা কোন স্তরের 
জান বলিতে চান? তাহারা তো গীতাবক্তার একছত্র ভক্ত । গীত 
ধ্যানে “অদ্বৈতামৃত বধিণী” থাকায় তাহাদের বুকট] কাটিয়া যায় না 
তো? এদের অনেক কথাই বিচিত্র রকমের । এঁর] বলেন গ্রীকুঞ 
ভিন্ন সব মানুষই নাকি নারী । কিন্তু বিবাহার্দি ব্যাপারে এব। মেয়ের 
অন্য মেয়ে বর বা ছেলের জন্ত ছেলে নারী ৰরণ করেন না। আমাদের 
মনে হয় ধর্শের সঙ্গে কর্মের মিল রাখিলে ভালই হইত । 

২২। যেজ্ঞান একটা সামাবদ্ধ কার্ধ্যকে বা বস্ককে ই সমস্ত মানিয়া 
প্রকাশিত হয়) এবং যাহ] যুক্তিহীন এবং যাহার মধ্যে কোন সত্য নাই 
এইরূপ জ্ঞানকে তামস্‌ জ্ঞান বলে। 

শক্তিবাদ ভাস্তু। পুরীতে থাকা কালে এক বিদ্বান ভদ্রলোক 
আমার নিকট প্রায়ই আসিতেন। “তাহার মতে রামরুঞ্খ নামক” 
কোন মহাপুরুষই ঈশ্বর । এ'র উপর আর কোনই ঈশ্বর নাই।” আমার 
কথ] তাহার খুবই ভাল লাগিত ; কিন্ত এই বিষয় তাহার তামস জান 


8৫ অষ্টার্ঈশোহখ্যায় মোক্ষযোগঃ 


আমার সমর্থন পায় নাই বঙ্গিয়৷ তাহার ভাল লাগিত না। আমরা 
উভয়ে এক প্িদ্ধ যোগী.. মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলাম। সেখানে 
প্রণাম করিরাই তীহার প্রশ্ন “অমুক মহাপুরুষ আমার মতে ঈশ্বর এতে 
আপনার মত কি?” মহাপুরুষ প্রশ্ন করিলেন, “তোমীর মহাপুরুষটী 
কি ব।পক?” তিনি বলিলেন--“ন1।1” মহাপুরুষ বলিলেন, ''তোমার 
ভক্তি করিবার ইচ্ছা! থাকে তো৷ ভক্তি কর, কিন্তু এইরূপ জ্ঞান তামস 
বুদ্ধির লক্ষণ” ঈশ্বর লক্ষণ হীন ব্যাক্তিকে ঈশ্বর মানা মানে তামপিকতা। 
আচার্য্য শঙ্করের বোদ্ধবাদ গুনের পর এইরূপ তামপ বুদ্ধি সম্পন্ন 
মহাপুকষবাদে ভারত ছাইয়। গিয়াছে । কুরানের আল্লাহ ও বাইবেলের 
গড ষে সব জ্ঞান প্রচার করিয়াছেন সেই গুলিকে মুর্খতার চরম লক্ষণ 
যুক্ত বলা যায় (শক্তিশালী সমাজ দ্র: )। 

হিন্দুদের মধ্যে যুত্তিকে কেন্দ্র করিয়া পৃক্ত। ও উপাপনার প্রবর্তন 
থাকিলেও সেই সব পৃজাক অল্লজ্ঞান বা তামস্‌ বলা যায় না; কারণ 
উহাদের পিছনে অদ্বৈশুবাদীয় দার্শনিক ভিত্তি দেওয়া হইয়াছে। পুজা 
বিধিতে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে, সবই আত্মজ্ঞান অন্ুশীলনময় ও 
দার্শনিক ও যোগের অনুষ্ঠান মান্ত্র। সমাজ সেবার নানা প্রকার 
আদশকে শিক্ষা দিবার জন্ত অনেক প্রকার মুত্তির পরিকল্পনা করা] 
হইয়াছে। গুধু যোগ, ধান, দরার্শনিকতাই ধন্ম নহে। অসুর নাশ 
( ছুর্গা যু্তি), সহর ও গ্রাম পরিষ্কার করিয়া পমাজ সেবাও ( শীতল! 
মুভি) ঈশ্বর উপাসনা । এই সব উপাসনা কালেও যোগ ও দার্শনিক 
অনুষ্ঠানকে ই পূজা বিধিতে স্থান দেওয়া হইয়াছে। 

অল্পজ্ঞ।ন, অযৌজিকতা, মূর্খতা, বর্ধবরত্তা ও আস্ুরিকতাকে কেন্ত্র 
করিয়া এই বিশ্ব চরম তামধিকতায় ধাবমান। আমর! ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান 
সহ ব্র্মোগাসনার প্রবর্তন দ্বারা এই ভারত ও বিশ্বকে তামদিকতার 
অন্ধকার হইতে দিব্য জানের দিকে আকর্ষণ করিবার অনু শক্তিবাদীর 
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উপাসনা! প্রবর্তন করিয়াছি। ক্দামর1 সকলরে এই মহান" অনুষ্ঠানে 
অগ্রবস্ভা হইতে বলি। | 
কেহ বলেন আমি প্রেষ ও অহিংসা দ্বারা বিশ্ব জয় করিব। কিন্তু 
দেখা যায়, স্ত্রী, কন্তা) পুব্রগণকে নিত্য দুর্বাবহারে জজ্জরিত করেন। 
অহিংসাবাদী ভারত রাষ্ট্র তো অহিংসা তি অন্ত কোনই কথাই জানে 
না, কিন্ত কথায় কথায় গুলি বর্ষণ করিয়া নরহত্যা করেন। কুরাণের 
মতে, মুনলমানের সঙ্গে যে মুসলমান ঝগড়া ও শক্রতা করিবে আল্লাহ 
তাহাকে নরকে ফেলিবেন। কিন্তু নিত্য দেখো, কোর্টে 
মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের মামলা চলিয়াছে। বাদসাহ রাজ্যে 
মুসলমানকে জেল ফীাসী সবই দিতে হইতেছে। কিন্তু বলিবার সময় 
বলিবে “কুরাণের শাসন” | কাজেই এসব জ্ঞান তামস জ্ঞানের লক্ষণ। 
জৈণদের ধারণা, স্তাকৃড়া দিয়া জল ছাকিয়া পান করিলে কোন ক্ষুত্ 
জীষই আর পেটে প্রবেশ করিয়া মারা যাইবে নলা। কিন্তু অনুবীক্ষণ 
যন্ত্রে দেখিলে দখা যাইবে লক্ষ লক্ষ ক্ষুত্র জীব ন্তাকৃড়ার ছিজ ভেদ 
করিয়া! পেটে প্রবেশ করিতেছে । টাইয়ফয়েড, কলেরা, নিউমোনিয়া 
সবই ক্ষুদ্র পোকারই ঝোগ। ইহাদের মৃত্যু ঘটানোই চিকিৎসা । কিন্তু 
সব জৈনীরই চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। মুগলমান ও খুষ্টানর1 জানে 
যে আল্াহ বা গড যদি লিঙ্গ কাটাই পছন্দ করিতেন তঘে এঁরপ;কাটালিঙ্গ 
মানবই স্থষ্টি করিতেন। কিন্তু তবুও এ সব মুর্খর| মনে করেন “লিঙগ- 
বলি ঈশ্বরাদেশ।”  যিশুবাদীদের রাজ্যে “এক গালে চড়ের 
বদলে অন্ত গাল দিবার” নীতি প্রয়োগ করে না। অথচ সমস্ত বিশ্বকে 
এ সব অল্লজ্ঞানে বিত্রান্ত করিবার ধর্ম প্রচারের ক্ষান্তি নাই। অহিংসা 
বাদী ব্রহ্ম দেশে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র বর্ষণের কার্য) নিত্য চলিয়াছে; 
কিন্ত তাহার মনে করেন যে অহিংসা ও বৌন্ধবাণী দ্বার! তাহারা 
বিশ্বের শাস্তি আনিবেন। খুব বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে 


১৩ অষ্টাহখোহধ্যার মোক্ষযোগঃ 


নিয়তং সঙ্গরহিত ময়াগছেষন্: কৃতম্‌। 
অফল প্রেপ্প,ন| কর্ম যত্বৎ সাত্বিকমুাতে ॥ ২৩।। 


একমাত্র শ্রীকুফের মত শজিবাদীরাই ঠিক ঠিক জ্ঞানী 
ও ঠিক ঠিক কন্দী এবং ঠিক ঠিক ধান্মিক। আর সব 
মতবাদীয়াই তামসিকতা ও মুর্খতার মিথ্যাচারে কলক্ষিত। তুমি বলিবে 
অহিংস চালাইবে গুলি ? তুমি অচৌর্ধ্য বল তো! বাছুর বাধিয়া দুধ গ্রহণ 
কর কেন? অহিংস বলতো বাছুর,.ক কাদাও কেন। অহিংস তো ধান। 
চাল) গম, খাও কেন? এদেরকি জীবন নাই। সব্বর্ধম্ম বাদীরা 
বলিবেন, সবধন্ম এক। কিন্ত পাকিস্থানের মিশনের কেন্দ্র গুঠাইয়। 
তল্লী বাধিতে পশ্চাৎ পদ নছেন। তাহার] জানেন--জন্মান্বরুবাদ ও 
জন্মাত্তরহাঁন ধর্ম এক নহে, তবুও বলিবেন “সর্ববধর্শ” এক ৷ তাহাবা জানেন, 
ঘ্বার্শনিক ধর্ম ও যুক্তিহীন বিশ্বাসবাদ এক নহে, তবুও বলিবেন সর্ববধন্ম 
এক। কাজেই এ সবকে ঘোর তামসিকতা ভিন্ন আর কি বঙ্গ যায়? 
২৩। যাহা কর্তব্য কর্ উহা যদি সঙ্গ রহিত, অরাগ। অদ্বেষ এবং 
ফল প্রাপ্তির ইচ্ছাহা'ণ হইয়! সম্পন্ন করা যায় তবে উহা সাততিক কন্ম। 
শক্তিবাদ তাস্য। এখানে “করব) কর্মী কি। ইহা না বুকিলে 
এই শ্লোকের কোনই অর্থ করা মায়না। আমার শরীর রক্ষা এবং 
পরিবার রক্ষা করা আমার কর্তব্য কর্মের প্রধান দিক।" ইহার গন্ত 
জন্য অস্ুএবাদ বা! অন্দুরবাদীয় দাসত্ব গ্রহণ করিতে পারি কি না? 
আমার রাষ্ট্র দুর্বব্গ বাদীয় আইন প্রস্তত করিয়া অস্থুরবাদীগণকে শক্তি- 
শালী কবিতছে। আমি সরকারী কাধ্য করি, আমি সেই অকার্ধ)কে 
কর্তব্য মনে করিতে পারিকি না? আমি কর্ধু ছাড়িলে অব্রহীন হই, 
পরিবার অন্নহীন হয়। আবার এ অকর্থ করিলে আমার সমাদ্ ও 
রাষ্ট্র ডুবিয়া। যায় এ অবস্থায় কর্তব্য কি? আমানের মতে। ছুর্ববল বাদী 
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বা অন্থুবার্দী রাষ্ট্র হইলে বাবর হইলে, বাষ্ট ও কর্তারক শক্তিবাদের 
দিকে টানিবার ব্যধস্থ৷ সঙ্গে রাধিকা কাজ করা প্রয়োজম। ভীম্মের মত 
মহাপুরুষ অন্মুর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। আমর তাহার 
এইরূপ অস্ত্র ধারণ সমর্থন করি না। অনুর রাষ্্ী ও অন্ুর কর্তার 
সেবা করিবারও ও সীম! ধাকা কর্তব্য। এ বিষয়ে বিভীষণের নীতি 
সমর্থনীয়। তিনি অনুববাদ সমর্থণ করেন নাই বলিয়াই শক্তিবাদী 
জীরামের দিকে আসেন। জ্ীরাম ও লঙ্কার পিংহাসনে অস্থুর নাশ 
করিয়! শক্তিবাদী রাষ্ট্র কৰা ভিন্ন সেখানে স্বরাঙ্য বিস্তার করেন 
নাই। 

এখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ঠ ও কায়কন্ট্ী, শক্তিবাদর অনুকূলে 
বাকিরা কর্ধী করিলে নিয়ত ( কণ্তব|) কন্মাঁ হইবেন। অনুবাদের 
অন্থকুলে থাকিয়া কর্ম করিলে ঠিক ঠিক কর্তৃব/শীল মানা যাইতে পারে 
না। শক্তিবাদীতা কে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া যে কর্তব্য কর্ম, উহারই নাম 
নিয়ত কর্ম। ব্রহ্মণ্যকাদ। পুরুযোত্রমবাদ, নৈশ্তবাদ ও কায়কর্মবাদ 
আত্মার নীতিতে চলিবে, ইহাই শক্তিবাদ। ইহারা পৌরহ্তি)বাছ, 
অন্ুরবাদ।, শোষণবাদ ও কার্ধনাশবা? গ্রহণ করিলে অনুরবা? হয়। 
রাষ্ট্র ও যদি অন্থুরবা প্রশ্রয় দেয় তবে উহা! অন্ুরবাদী রাষ্ট্র হইৰে। 
আমর! রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্থ ও জনতাকে অনুরবদীয় ক্রটী দেখাইয়া 
শত্তিবাদ গ্রহণ করিতে বঙ্গিব এবং এই শীতির অনুসরণ কণিয়া নিজের 
উপর ন্থপ্ত রাষ্ট্রও সমাজকর্তৃব্য সম্পন্ন করিব! মনে রাগ বা! ধ্ঁষযুক্ত হইর 
কর্ম করিলে শরীর ও মনের উপর [প্রতিক্রিয়। হয়। ফলে স্নায়ু হূর্ববল 
হইয়া মানষিক এবং শারীরিক ব্যাখি দেখা দেয়। সাত্তিক কর্ম নুখকর 
কর্ম। সাত্তিক কর্ম আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া অনুষিত হয় বলিয়া মনে 
ও শরীরে কোন চাপ থাকে না, বরং এইরূপ কর্মের ফলে শরীর ও 
মন প্রঙুক্স হয়। পরের ক্লোকে দেখুন | 


৪৫৮ অষ্টাদশেধধ্যায়: মোক্ষযোগ: 


যত্ত কামেপ্স ন! কর্ম সাহস্কারেণ ব৷ পুনঃ । 
ক্রয়তে বহুলায়ানং তদ্রাজসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


২৪। কিন্তু যে সব কর্্ঘ কামনা ৰা অহংকার যুক্ত হইয়া করা যায় 
এবং যে কর্ধ অত্যন্ত কষ্টের সহিত সম্পন্ন হয়। উহা রাজস কর্ম । 
শক্তিবাদ ভাম্ত। এখানে সকাম কর্ম মানে কি? আমি শিক্ষকত। 
করি) বেতন লই। আমি সৈন্যদলে কর্ কবি বেতন গ্রহণ কি। 
এ সব কি সকাম কর্ম নয়? আমি সেবাশ্রমের রোগীর সেবা করি। 
মরা! গোড়াই, এবং পেট ভরিয়া আহার করি ও বস্ত্র গ্রহণ কমি, ভাল 
বিছানায় শয়ন করি, ভাল গৃহে অবস্থান করি। এ সব কর্কে সকাম ন! 
বলিবার তো কোন কারণ দেখি না? কেহ বলিবেন, গৃহস্থর। যাহা 
করেন সবই পকাম কন্ম। গেরুয়া পরিধান করিয়া মিশনে নাম লিখা ইয়া 
রোগী নারায়ণের সেবা ও মরা নারায়ণের দাহ করিয়া, মাত্র বস্ত্র, গৃহ ও 
অন্ন গ্রহণ করিলে উহা নিষ্কাম কর্ম হইবে। আমরা বলি, পেট ভরিয়া 
আহার ও সেবা, এতো শুদ্রেরই কর্ম? শিক্ষকতা] (ক্রাহ্মণ কন্ম) যুদ্ধ 
(ক্ষত্রিয় কর্ম) ক সকাম বঙ্পিলাম এবং শূদ্র কর্খকে শিক্কাম বলিবার 
মানেকি? 
এই পমাঞ্জ নারায়ণের স্বব্ূপ। আত্মরহ বিশ্বরূপ এই সমাজ | এই 
তাবে সমাঞ্জকে না দেখিয়া! '“অহং কৈল্ত্রিক” সমাজ দশনই সব্প্রকার 
ত্রান্তির মুলববকাণণ। এ জন্যই বলিতেছেন “সাহঞ্কারেণ” একই আত্মা 
সকলের মধ্যে বিদ্ভমান। হাঁ আমি দেখিতে পাই, বানা পাই, ইহ! 
অত্যন্ত সতা ঘটনা যে আত্ম! এক, কিন্তু “অহং) অনেক । যত্ত ব্যক্তি 
তত 'অহং। অহংকে কেন্দ্র করিয়া কাজ করিলে উহা রাজন তামন 
বা আস্ুরিক হয়। এই ভাবে প্রত্যেকটি মানব যর্দি অহং কৈল্দ্রিক 
হইয়া কর্ম কবেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, প্রত্যেক ক্ষত্ত্রিয়। প্রত্যেক বৈশ্য 


শক্তিবাদ ভাব গীত! ৪৫৯ 


এবং প্রত্যেক শৃত্র হদি অহং কেন্জীয় কন্মী হন তবে সমাজ বাবস্থা 
ভাঙ্গিয়া যায়। অহং কৈল্িক কর্ণ হইলেই পৌঁরাহিতাবাদ আসে, অহং 
কৈজ্পিক হইলেই ক্ষত্রিয় উৎগীড়ক ও গণ! হয়। কোন প্রকার শক্তি 
পাইয়া কেহ বা কাফেরের নামে সতী ও সঙ্জন দলন করিতেও পারেন। 
অহ্‌ং 'কৈল্্ীক” বৈশ্ত কালা বাজারী ও তেজাল ব্যাপারী হয় । হুদ্ধে জল 
পাতা,হয়। এরূপ প্রত্যেকটী কায়কর্মেও ফাকী দেখা দেয়। সকলেই 
সমাজক্রম্মের পেবা নিজ নিজ শক্তিও বৃত্তি অন্ুদাবে করিবে এবং 
যোগা পারিশ্রমিক লইয়া শরীর ও পরিজন রক্ষা করিবে। এইরপ 
কার্ধ্যই সাত্তিক কর্মব। কর্ম অহং কেন্দ্রীক হইলেই সেইগুলি বাজস 
তামস বাআন্মরিক হয়। নিজেরা কোন প্রক'বেই অন্থরবাদী হইবে 
না এবং অসুরবাদ দলনে সমস্ত স্তরের কন্মীরা এক হইবেন। এই 
বিজ্ঞানে সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম পরিচালিত হইবে । ইহাই সাত্তিক স্তরের 
কর্থ। “অহং কৈল্রীক” হইয়া সমাজের উপর বিদ্বেষ অত্যাচার গুপ্ামী, 
চৌর্যবৃত্তি চালাইলে ইহা রাজ ও আস্মুরিক হয়। সত্ব ফল 
স্ব, রজের ফল ছঃখ। ব্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও কায়কন্ী যদি সকলেই 
“অহং কৈল্দ্রীক" হইয়া স্বার্থ ও ঠগবত্তি গ্রহণ করে তবে সমাজের সুখ 
“কাথায়? সকলেই আত্মাকৈন্দ্রিক হইবে। এই সমাজ আত্মারুই 
বিশবরূপ। কাজে সকলেই আত্মাপেবা বা সমাজ সেবায় সত্য ও কর্তৃব্য 
নিষ্ঠ হইবে: ব্রাহ্মণ যদি বিদ্বেষবাদী ও ছু'তমাগী হন, তবে শৈশ্ঠ 
কেন গেজাল দিবে না? আমাদের মতে, মানুষ মাত্রেই গায়ত্রী ব্রহ্ষো- 
পাপন করিবে এবং নিজ শিঞ্ঞ বৃত্তি ও কর্ন নিষ্ঠার সহিত সম্পর 
করিবে। অনেকের ধারণা, ভাববাদী মহাপুরুষরা সমাজকে উদার 
ধর্ম দিয়াছেন। আমাদের মতে ভাববাদী মহাত্বাগণ এমন ভাবে ধর্ম 
প্রচার করিয়াছেন যাহাতে পৌরোহিত/বাদ অক্ষত থাকে। তাহার 
খোল করতাল পিটাইয়! 'হবিনাম, দ্রিলেন। ইহা ভাল কথা। আমর! 


৬; অর্ধ: মোক্ষযোগঃ 


সমর্থন করি। কিন্তু সে সঙ্গে গায়ত্রী উপাসনাটা সকলের মধ্যে ইল্ভাইয়া 
দিলে) জামরা ছাদের বেশী সমর্থন করিতাম। ভাহারা বৌদ্ধবাদের 
মত আরও একটা ব্রাহ্মণ বিশ্বেধ প্লাবনকে আটকাইবার জন্ত। ভাববাদ, 
দাসবাদ। নপুংসকবাদ আনিবার পথ কয়েন। এ সব মহা পুরুষগণকে 
আমরা প্রচ্ছন্ন পৌরহিত্যবাদী এবং যুক্তিহীন সব্ববধর্্রবাদীগণকে আমধ। 
প্রচ্ছন্ন যবনবাদী বলি। 


“অহং কেন্দ্রীক” কর্্দ হইলেই সেটা সকাম হইবে। সত্যনিষ্ঠ 
গোয়াল। ছুধ বিক্রুপ্ন করিবে এবং সমাজ রক্ষা করিবে বিনিময়ে অথ 
লইবে ইহা নিশ্চয়ই নিষ্চাম কর্দ। কিন্তু যদি দুধে জল মিলায় এবং 
সমাজের স্ুবিধ] না দেখিয়া পয়সার দিকে ধাবিত হয় তবে সেটা সকল 
কম্ম। ব্রান্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃন্্র সকলেই নিষ্কাম কল্পী হইতে পারেন 
আবার পৌরহিস্ক্যবাদ, অন্থরবাদ শোষণবাদ ও কর্ধ বিপর্ধায়বা্ী 
হইয়া সকামীও হইতে গারেন। রাজস্‌ কর্মের লক্ষণে “বহছুলায়াসং” 
কথাটীর মীমাংসা হইলে এই ক্লোকের শেষ মীমাংসা হয়। যাহার 
বতটা শক্তি মে ততট| কাধ করিবে । বেশী করিলে শরীর ও মন 
ভালিয়া যাইবে ও দুঃখ আসিবে । ছুই দিন চার দিন অবপ্তষ্ট অত্যধীক 
পরিশ্রম করা চলে ৷ কিন্তু এইরূপ কষ্টসাধ্য কাধ নিত্য চলিতে পারে 
না। যাহারা দীর্ঘকাল শরীর মনকে বিশ্রাম না দিয়া এরূপ কার্যে 
নিঘুক্ত থাকেন, তাহাদের অনেককেই দীর্ঘ ব্যাধিতে ভোগীতে দেখা 
গিয়াছে। রাজস্‌ কন্মের কথা আলোচিত হইল। এবার শরীক 
তামস কর্মের কথা বলিবেন। পাঠকদের মনে রাখ প্রয়োজন এই 
অধ্যায়টা “সন্নঠাস কি?” এই প্রশ্নের উপর আরঞ হইয়াছে। শ্রী 
দেখাইতেছেন “কর্্মই সন্ন্যাস।” সেই সব কর্মগুলিকে কে কি ভাবে 
সম্পর্র করেন এখন ভাহারই আলোচনা টিয়াছে। 


বা।কতবাগ ভাষ্য স্ীত ৬১ 
অনুবন্ধক্ষয়ংহিংস! মনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কন বত্তত্কামসমুচ্যতে || ২৫ ॥ 


২৫ | গ্াবী ফল, ক্ষয় হিংসা ও নিজের সামর্থ বিবেচনা না করিয়া 
অঙ্জান বশত: যে কন্ম আরম্ত হয় উহাকে তামপ কর্ম বলে। 

শক্তিবাদ ভায়। অস্ুরধধলন শক্তিবাদের প্রথান কথা হইলেও 
অসময়ে ও নিজের শক্তিহীন পরিস্থিতিতে কর্ধে নাম! যায়না । 

এক মহিলা কোন সময় তাহার উপর শক্রর অত্যাচারের কথা 
বলিতেছিলেন। আমি বলিলাম-_আপনার বিরোধ করা কর্তব্য + 
তিনি যলিলেন-_ আমি ঘরে বসিয়া কাশ্দি। ইহার বেশী শক্তি নাই। 
আমি বলিলাম আপনার শক্তি না থাকে তে! আগনি ঘরে বসিয়া শাপ 
দিতে থাকুন। তিনি বলিলেন--ত। শুনিলেও রক্ষা নাই, তাহারা 
আরও অত্যাচার করিবে। আমি বলিলাম আপনি মনে মনে শাপা- 
শাপি করুন; কিন্তু আপনি কাঙ্দিতে পারেন ণা। আপনার মনে 
আন্থরিক অত্যাচারের প্রতিশোধ স্পৃহা থাকা চাই। যোঁদন ঠিক 
যোগ পাইবেন সেই দিন নিশ্চয়ই প্রতিশোধ লইবেন । এব মধ্যে 
যদি শক্রর স্বভাবের পরিবর্তন হয়, ক্ষমা চায়। তবে ক্ষমা কবিতে 
পারেন। আবার মানুষ বদি আন্মুরিকতার প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ 
না] করে তবে তাহার শন্ম, কলক্কত হয়। অন্থূরের বিকৃত্ধ অহিংস] 
ব। ক্ষমার চিন্তা কর, মানে এ জন্মে আত্মহতা। ইহার ফলে, জন্মানস্তরেও 
মানুষ দাস কুলে জন্মলয়। 

শকতিবাদ। অসুববাদ ও দুর্বলবাদ। ইহারা তিনটি সমাজবাদ। 
ছুর্বলবাদেকে প্রশ্রয় দিলে অন্ুরবাদ উঠিবেই । আবার অস্ুববাদ 
উঠিলে শক্তিবাদও জন্ম লইবে। একটা বছুদুর প্রসাতি অন্ুুরবাদকে 
একটা! ভ্রণস্থ শক্তিবাদ দলন করিতে পারে না। তোমাকে সব সমক়্ 


৪৬২ অষ্টাদশোহ্র্যায়ঃ মোক্ষযোগঃ 


মুক্ত সঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিত; । 
সিদ্ধ্যসিদ্ধে। নির্ব্বকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥ 


সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিতে হইবে। শক্তিবাদ সমাজ 
অন্থরবাদ সমাজকে দলন করিবেই। তুমি নিজের শক্তি না বুৰিয়াও 
যুদ্ধে নামিও না। শরীক জবাদন্ধের যুদ্ধে একবার পালায়নও করিয়। 
ছিলেন। আবার সুযোগ মত জরাসন্ধ বধের ও বাবস্থা করিয়াছিলেন । 

২৬। যিনি আনক্তি শুন্য, আত্মাবাদী, ধৈর্যাশীল ও উৎসাহী, সিদ্ধি 
এবং অপিদ্ধিতে নিব্বিকার, এমন কর্তাকে সাত্তিক কর্তা বলে। 

শক্তিবাদ ভা্য। ইতিপূর্বে কন্্রকে কেন্দ্র করিয়া গুণক্রয়ের 
তিত্তিতে তিন প্রকার কন্ম বিচার হইয়াছে । এবার কর্তাকে কেন্দ্র 
কিয়া গুণত্রয়ের ভিত্তিতে তিন প্রক্কারের কর্তা বিচার হইতেছে। 

অনহংবাদী ( আত্মাবাদী ) এবং অহংবাদী কনর ভেদ প্রথম 
বুঝিতে হইবে। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া চরিত্র গঠিত হইলে ২৯টা 
দৈবা সম্প? চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অহংকে কেন্ত্র 
করিয়া ৮পিত্র গঠিত হইলে দত্ত; দর্প, অহংকার, ক্রোধ নিষ্ঠুণতা আদি 
অনেক অসুর ভাবে মানব মত্ত হয়। সে সব কথা ১৬ অধ্যায়ে 
আলোচিত হইয়াছে । 

শক্তিবাদী ( আত্ম বাদী ), অস্থুরবাদী বা দুর্ববলবাদী, সকলেই আত্ম! 
আছেন এবং সকলেই অহংও গাণছ। অহণগ্টা না থাকিলে কর্ম 
করাই চলে না. আত্মাবাদীর অহংটাকেই “অনহং বাদীর” অহ্ং নাম 
দেওয়া হইয়াছে। আবার অহং কৈক্দ্রিক অসুর বা] ছুর্ববল বার্দীকে 
অনাত্মাবাদীও বলা যায়। কারণ আত্মা তাহাদের সঙ্গে থাকিলেও 
তাহারা আত্মাকে চান না; ভোগ আস্থরিকতা, অধৌক্তিকতা ও 
অজ্ঞানতাই তাহাদের জীবনের নীতি। ছুর্ববলবাদীর! সব ব্যাপারেই 


শক্কিবাদ ভাষ্য গীতা ৪৬৩ 


ক্রঙদনবাদী। তাছারা ধর্ম কণ্ম, সমাজ, সবটাকেই ক্রুন্দনবাদে পরিণত 
করিয়াছেন। ই"হার্দের নীতি অনুসরণ করিবার ফলে সমাজের সমস্ত 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আজ ক্রদ্দনের রোল দেখা দিয়াছে। শক্তিবাদ প্রচারের 
অভাবে ভারতের কোণে কোণ ক্রচ্দনবাদ ছড়া ইয়া পড়িয়াছে। 

আত্মাকে সগ্ুণ ও নিগু'ণতেদে আমরা ছুই প্রকাবের দেখাইয়া 
এই “অনহং এর” মর্ম-ভেদ করিব । 

সগ্তণ আত্মাই গণেশ, সুধ্য, বিষুট, শিব এবং শক্তি। ইহাদের কেন 
মস্তিষ্কের কোথায় এবং কোন কোন কেন্দ্র হইতে কোন কোন্‌ দৈঝী 
সম্পদ বিকশিত হয় সেই সব ১৬শ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সঞ্জণ 
আত্মার শেষ স্তর শক্তি স্তরে। শক্তি স্তরের প্রধান দৈবাঁ সম্প্দই তেজ 
বা! অসুর দলন। এই 'তেজ' যাহারা প্রথম হইতেই গ্রহণ করে না 
তাহাদের বিকাশ গণেশ, সুধ্য, বিণ অথবা ধিবে আটকাইয়! যায়। 
গণেশে ৫ কলা, স্থর্ধ্যে ৬ কলা, বিষুতে ৭ কলা, অন্ুরে ৭।* কলা, শিবে 
৮ কলার বিকাশ হয়। গণেশ অবতারে ৯) ১* কলা? সুধ্য অবতারে 
১১, ১২। কলা, বিষ অবতারে ১৩; ১৪ কলা, পূর্ণ বিকাশে ১৫ ও ১৬ 
কলার বিকাশ হয়। পুর্ণ বিকাশিত স্তরে না আসিলে নিগুণ আত্মার 
স্বরূপ জানা যায় না। এই আত্মাস্পন্দন হীন। বিস্তারিত ক্রম 
বিকাশের ৩য়, ৪ খণ্ডে দেখুন । 

ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ ও এব্যাম এই পাঁচ তের সমাবেশে মানবের 
শরীর ও মন গঠিত । তত্তের প্রাধান্য মনোবিকাশের স্তর তেদ হয়। 
ক্ষিতিস্শিবন্তর। অব-গণেশত্তব, তেজ - শক্তিস্তর, মকৎ- হৃর্ধ্যস্তর, 
ব্যোম লবিষটস্তর | শক্তিশালী সমাজ গ্রন্থে ততৃদীক্ষা অংশে এ সম্বন্ধে 
বিস্তাঝিক বলা হইয়াছে। যতক্ষণ মানুষের মন তেজ তত্াধিক্য হু় 
ন] অথাৎ বতক্ষণ তাহার মন অসুর দমনের নীতিতে দৃঢ় প্রতিঠিত হয় 
না ততক্ষণ তাহাকে “শক্তি দীক্ষার” উপযুক্ত মনে কর! হয় না। 


৪৬ অাদশোহ্ধ্যায়! মৌোক্ষযোগ: 


রাগী কর্ফলপ্রেপ্স্‌ু্ধে। হিংসাখুকোহশুচি: | 
হর্যশোকাহিত: কর্তা রাজস: পরিকীত্তিত: ॥ ২৭ ॥ 
গীতার বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়ে ২৫ ২৬, ২৭ শ্লোক দবেখুন। ইহাকে 
আপনি ভয়ঙ্কর ক্রোধের রূপই বলুন বা তেন্বস্‌ পৃণ রূপই বলুন? ইহ! ষে 
স্্রীকফের বা আত্মারই রূপ ইহাতে সন্দেহ আপনার আছে কি? ধাহার 
আত্মা অনুর দলনে এরূপ ভয়ঙ্কর, তিনিই শক্তিবাদী এবং তিনিই পৃ 
স্তরে প্রতিঠিত হইবার যোগ।। এইরূপ শক্তি উপাসনার প্রথম স্তর 
গায়ত্রী উপাসনা এবং শেষ স্তর কালীতারা যদি মহ! শক্তির উপাসনা । 
এই তেজের উপাসনার যধ্যেই পুর্ণ এবং নিগুণস্বের পথ ব্দিমান। 
“অনহং” বাদীর সঞপ্জণ ও নিগুণ পুর বুঝা গেল। এবার আস।জশৃণ্য 


বলিতে কি বুঝায় উহ দেখা প্রয়োজন । 
আসতিশুন্ঠ। এই বিশ্ব আত্মারই স্থুল বগ। সমাজ হইতেছে 


নারায়ণের মুভি । এখানে সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য করিবে, তাহাতে 
আবার .আশক্তি কোথায়? কিন্তু মানুষ হখন সমাজজী'বন বুঝে না, 
সমাজকে এবং নিজেকে স্বতক্ দেখে, তখন সে বাধ্য হইয়াই আসক্ত হয়। 
মিজের জীবন, সমাজ জাঁবন, অধ্যাত্ব জীবন ধাহার একই শতিবাদীয় 
নীতিতে নিয়মিত, তাহার আসক্তি কোথায়? তিনিই তো! গীতার 
সন্ন্যসী। যিনি নিজের জীবনকে দুর্ববগবাদ বা অন্ুরবাদে জড়াইয়া 
ফেলিয়াছেন, তাহার অনাসক্তি কোথা হইতে আমিবে? 

ধৈর্য), উৎসাহ এবং সিদ্ধে ও অসিদ্ধে নির্ব্বিকার বলিতে কি বুঝায় ? 
কর্থ উপাসন। ও জ্ঞানকে তুমি শক্কিবাদীয় নীতিতে গ্রতিষঠিত কর এবং 
কর্ম উপাসনা ও জান অন্গভব করিয়া চল । জীবনের প্রতিষ্ঠা ও নীতি 
স্থির হইলে উৎসাহ যাইবে কেন? ধৈর্যাও নষ্ট হইবে কেন? শক্িন্তরে 
আত্মা অনস্ত কর্মময় ও অনস্ভ উৎসাহময়। 


২৭| বিষয়াসক্ত, কর্শফলকামী, পরন্বাতিলাষী, নিষ্টুর, গুচিহীন, 
এবং হর্য ও শোকাচ্ছর কর্ডাকে রাজস কর্তা বল। হয়। 


শজিরারড়া শী 8 


অযু: প্রাক: স্ব; শে! নৈসুজিবাংলফ।। 
বিষাদী দীর্ঘস্ত্রী চ কর্ত! তামস উচ্যতে ॥ ২৮ || 


শর্তিবাদ ভাস্ত। আত্মজ্জান ও সমাজজ্ঞান না ধাকিলে মান্থ্ষ 
“অজ্ঞানাচ্ছ্ অহং কৈল্দ্িক হুইয়া পড়েন। ফলে এই সব মানসিক দৌর্বল্য 
দেখ! দেয়। আমর! প্রত্যেক মান্ধুষকে ব্রন্ধ নাড়ীর ধ্যানলহ উপাসন। 
করিতে বলি এবং শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী অলোচনা করিতে বলি। নিতা, 
শক্তিবারদীয় ভাষু লহ গীতা পাঠ করিতে বলি। 

শুচিহীনত, পরস্বাভিলাষ ও হিংসাকে কেন্দ্র করিয়া কি ভাবে সমাজ 
গঠন হন এ সম্বন্ধে কুরাণবাদ, ডেমোক্রেশী ও কম্যুনিজম শ্রেষ্ঠ প বরষা 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন অহংকে কেন্ত্র করিয়া কন্ম করিলে কর্মু মাত্রই লোভ- 
যুক্ত হয়। লোতেতব তৃপ্তিতে স্বুধ এবং লোতের অতৃপ্তিতে দুঃখ ; কাজেই 
এইরূপ কর্ম হর্ষশোকান্বিত কর্তা। শক্তিবাদীর় নীতিতে প্রতিঠিত 
থাকিয়া আমি আমার শরীরযাক্রা ও সমাজরক্ষার কাঞ্জ করিয়া 
চলিয়াছি। শক্তিব।দ। দুর্ববলবাদ ও অন্থুববাদ বুঝাইতেছি। এতে আর 
আমার হর্শোকের কথা থাকে না। তৰে কর্ম জীবনে বাধা 
বিদ্বের মধ্য দরিয়া মকলকেই অগ্রপর হইতে হয়। কিন্তু আত্মার নীতিতে 
প্রতিঠিত থাকলে শোক ছু'খ থাকে না। 

২৮। আত্মার ধ্যানে অভ্যাসহীন, বহিন্তুখী (প্রাকৃত) গর্বিত 
শঠ, টনষ্কৃতিক (পরের বৃত্ধি নষ্টকারী)। অলপ, বিষাদী ও দীর্ঘনত্রী 
(যথা সময় কাঞ্জ করে না) কর্তাকে তামস কর্তা বলে। 

শক্তিবাদ ভান্ত। নিত্য আত্মার (ক্রহ্মনাড়ীর) ধান না! করাই 
অুক্ত। প্রারুত মানে পণ্ড পক্ষীর মত স্থান কাল পাক্রে বিবেচন] না 
করিয়। কাম ও ক্রোধ মত্ততা। গুনিাছি। লগ্নে নাকি নরনাগীর! 
উদ্দুক্ত পার্কে যৌনলীল! করেন। আনেক লোককে দেখা যাত়। মনের 


৪৬৬. অষ্টাদশোহধ্যায়: মোক্ষ যোগ: 
ৃদ্ের্ডেদং ধৃতেশ্চৈব 'গুণতক্ত্রিবিধং শৃধু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্তেন ধনঞ্জয় ॥-২৯ ॥ 
প্রবৃতিষ্ণ নিবৃত্তিঞ্ণ কার্য্যাকাধ্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষাঞ্চ য৷ বেত্তি বুদ্ধিঃ স! পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩০ ॥ 


মত সুবিধার একটু অভাবেই রাগিয়া যায়। শঠ মানে অপুষ্টবিষু লক্ষণ 
সম্পন্ন মানব। অস্ুররাও শঠতায় নিপুন হয়। দেখ! যায় আত্মাকে 
বা দিয় শুধু 'অহং কে কেন্দ্র করিয়! চলিলেই রজ: ও তম: এর 
প্রীভাব বেশী হয়। নিত্য আত্মার ধ্যান করিবে এবং চেষ্টা করিয়া এ 
সব তামল প্রকৃতি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিৰে। কর্তার ্ত্রিগ্তণ 
তেদ বিচার শেষ হইল। এবার বুদ্ধি ও ধৃতির ঝ্রিবিধ বিচারের আরম্ভ 
হইবে। এখানে বল! প্রয়োজন, কন্ম। কর্তা, বুদ্ধি ধতি ইত্যাদির 
একটীকে ধরিয়া চরিত্রে সাত্তিকতা প্রতিফলিত করিতে পারিচে 
অন্গুলি সহদ্র লভ্য হইবে। 

২৯। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও বৃত্তির যে গুণান্ুদারেতে তিন 
প্রকারের ভে হয় তাহ পৃথক ভাবে এবং সমগ্র ভাৰে বলা 
যাইতেছে, শ্রবণ কর। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । বুদ্ধি) ধৃতি, কর্তা ইত্যাদি স্থত্ম বিষয়। সাধারণ 
ভাবে ইহাদের রূপ বুঝাই যায়না। গুণ ভেদে ইহাদের ভেদ বিচার 
করিয়া দিলে ইহাদের কার্ধ্যকারীত। বুঝিতে কঠিন হইবে না। তাই 
এক একটীকে তিন ভাগ করিয়া বুঝানো হইতেছে। শুধু গণেশ 
ভরের লক্ষণ ব। শুধু সুর্য বা গুধু বিধু স্তরের লক্ষণ বলিয়া কাহাকেও 
ভাল বুঝানো যায় না; কিন্তু সব স্যারের লক্ষণগ্ুলি বলিলে দ্বভাবগুলির 
ভেদ স্পট হয়। 

৩*। যেবুছ্ছি দ্বার! প্রবৃদ্ধি এবং নিবৃত্ধি, কর্তব্য এবং অকর্তবা), 


ধক্তিবাদ ভাত গীতা ৪৬৭ 


যয়। ধর্্মমধণ্মং চ কাধ্যং চাকাধ্য মেৰ চ'। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধি স1 পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥ 


ভয় এবং অভয় বন্ধন এবং মোক্ষ জানা যায় উহার নাম সাত্বক 
বুদ্ধি 

শক্তিবাদ তায়। কিকরিলে আমি কর্দে জড়াইয়া হাই এবং 
কিকরিলে আমার নিবৃত্তি আসে। ইহা বুঝিতে হুইলে তপস্যা 
চাই। 

কর্ম তোমাকে করিতেই হইবে । উহার ফলেতোমার সংসার গ্রবৃত্ি 
বৃদ্ধি হইতেছে, কি আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া নিবৃত্তি হইতেছে, ইহ। বুঝতে 
হইলে অতীব সুক্স বুদ্ধির প্রয়োজন। ভোগ মাহ ও অহংকারকে 
কেন্দ্র করিয়া মানুষের বন্ধন হয়। ভোগ ষোহ ও অহংকে ফাকা 
দিয়! কর্মে বিচরণ করিতে গানিলে মোক্ষ হয়। সংপারে জড়াইয়া 
যাওয়া এবং সংসার হইত্তে আলগা থাকা যে জিনিষটা কি? উহা 
সেই বুদ্ধিই জানে যে বুদ্ধি ভোগের দিকে না থাকিয়া আত্মার দিকে 
থাকে । কর্শের মধ্যে থাকিয় নিবৃত্তিই সন্যাস। কম্মের মধ্যে থাকিয়া 
প্রবৃতি এবং বন্ধনই সংসার | 

৩১। হেপার্থ! যেবুদ্ধিদ্বারা ধর্ম অধর্ম এবং কর্তব্য ও অকর্তৃব্য 
অযথাবৎ প্রতীয় মান হয় উহ!র নাম রাজস্‌ বুদ্ধি 

শক্তিবাদ ভাস্ত। মানুষের মন আত্ম! হইতে যত দু:র থাকে তাহার 
বুদ্ধি ও বিচার ততই অনুম্ম থাকে। এ জন্ত সব সময়ই ব্রহ্ম নাড়ীর 
ধ্যান সহ উপাসনা এবং বামায়ণ, মহাভারত) গীত) চগ্তী। উপনিষদাদি 
্রন্থাবলীর পাঠের অভ্যাস রাখা কর্তব্য। ক্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও 
কায়কপ্মী এই ভাবে থাকিয়া নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া চলিলে ঝু্ধির 
ভ্রান্তি কমিয়! যাইবে । যাহারা সন্্্যাস গ্রহণ করিবেন, তাহার? মন হইতে 


৬ ভ্ারগ্জোরধায়ঃ সোক্ষ যোগ: 


জাধর্মং ধন্মমিতি যা মন্সতে তমসাবৃত!। 
সর্ব্বার্থান বিপরীতাং শ্চ বুদ্ধি: সা পার্থ তামসী ॥ ৩৯ ॥ 


ৃত্য। য়। ধারয়তে মন: প্রাণেন্দিযক্রিয়াঃ । 
যোগনাব্যভিচারিণ্য। ধুতি; সা পা সাত্বিকী ॥ ৩৩ ॥ 


বর্ণ সংস্কার পুছিয়! দিবেন এবং সমস্ত মানবের মধ্যে গায়ত্রী ব্রন্মোপাসনা, 
বংশ গত বৃত্তি, ও শক্তিবাদ স্থাপনার বাবস্থা করিবেন! মনে রাখা 
প্রয়োজন গীতা শক্তিবাদের সর্ব শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ | 

৩২। হে পার্থ। জজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকায় দরুন যে বুদ্ধি অধর্মংকই 
ধর্ম মনে করায়, যাহা সমস্ত বিষয়ই উপ্ট! বুঝায় এমন বুদ্ধিকে তামন বুদ্ধি 
বলে। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। ভোগ, মোহ, ও অহং দ্বার যে ব্যক্তি বিমৃঢ নহে, 
উহার বৃদ্ধি তামসাচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। খুব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ বৃদ্ধি 
সীমাবদ্ধ হইলে উহা! ত।মস বুদ্ধি হয়। ক্ষুদ্র ধর্ম, ক্ষুদ্র মতবাদ? ক্ষুপ্র 
সমাজবাদ, দূর্বল ও অসুর স্তবের মোহ, মানুষের বুদ্ধিকে তামসাচ্ছ 
করায়। দ্রঃ ২২ শ্লোঃ। সব সময় শক্তিবাদ অনুশীলন করিবে এবং 
দুর্বল ও অনুরবাদকে তিরঞ্কার করিবে । বুদ্ধির তে বলা হইলে। এবার 
শ্রীকষ্জ দ্তির' ভেদ বলিতেছেন। বুদ্ধি হইতেছে মন্তিক কেন্ট্রে ৭ নং 
কেন্দ্র (গণেশকেন্ত্র)। রতি হইতেছে মণ্তিষ্ক কেন্দ্রে ৩নং কেন্ত্র 
(বিষ্ুকেন্দ্র)। আত্মা সংযুক্ত বুদ্ধি সাত্তিক। যে বৃদ্ধি মনো জগৎ ও বিষয় 
জগতের মধ্যে বিচরণ করে উহা বাস । যে বুদ্ধি ভোগও বিষয়াচ্ছর 
উহা! তামল। 

৩৩। থে অয্যাভিচারিণী ধৃতি দ্বারা মন। প্র!ণ ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া- 
গুলিকে যোগলন্ধ জানদ্বার। নিয্মিত কর! হয়, সেই বূৃতিকে সাত্বিক 
ধৃতি বলে। 


শক্তিবাদ ভাষ্ু গীতা ৪৬৯ 


যয়। তু ধর্মু কামার্থান্‌ ধৃত্য। ধারয়তেইজ্জুন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাক্ী ধৃতি; য৷ পার্থ রাজলী ॥ ৩৪ । 


শক্তিঘা?দ ভাঙ্। কথায় বলে «উঠলে বাই তো কটক যাই।” 
মন প্রাণ ও ইন্জরিয় ক্রিয়াতে কোনও প্রকার েষ্কা জাগ্রত হইলে 
তৎক্ষণাৎ উহ] করিয়! ফেলিবার চেষ্টা করাই বিরৃত্ত মন্তিফের লক্ষণ। 
বলিবার ইচ্ছা! হইল, এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়। ফেলিলে। কোথাও যাইতে 
ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ চলিলে। একটু যাইয়া মতির পরিবর্তন হল 
অযনিই অন্তদিকে চলিলে। কোন কর্্মই এভাক্জে করিক্তে নাই। 
কোন কর্ণের চেষ্টা মনে জাগিলে সেটা করা কর্তব্য কি অকর্তব্য সে 
সমন্ধে ধারণ! ধ্যান ও সমাধি (যোগস্ুত্রে ইহাকে, লংযমপ্রয়োগ বলে ) 
প্রয়োগ করিবে । তাহাতেই বুঝা যাইবে, ই! করা কর্তব্য কি 
অকর্তব্য। এইরূপ সংযম প্রয়োগের পর ফা যায়, যন প্রাণও 
ইন্টিয়াদির বহির্মবখ গতি রুদ্ধ হইয়া! গিয়াছে। তথ অবশ্ঠী কর্তব্য বোখে 
যদি করণীয় কিছু থাকে উহার পথও স্পষ্ট হইযাীয়। সমস্ত কর্তশ্য 
কর্ম এই বিজ্ঞানে যোগীদের করিবার নিয়ম। 'ক্ষীবনের সামনে কোন 
কঠিনত1 আঙদিলে এই ভাবেই উহা অতিক্রম. করিবার পথ করিতে 
হয়। এই ভাবে কর্থের অভ্যাল গড়ির! উঠিলে, কোন্‌ কাজের কি 
ফল বাকোন কর্থের গতি কোন ক্ষিকে, সবই বুর্কা যাঘ্স। এইরূপ 
বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ধতিই সান্তিক ধতি। 


৩৪। হেপার্থ! যেধৃতির ঘার! ধর্ম। কাম ও অর্থের কথা এবং 
উচ্ছাদের ফলের আকাঙ্খার কথা ধারণায় থাকে উহাদের নাম রাগ 
ধতি। 

শক্তিবাদ ভাঙ্ত। যাহাদের মনে রাজস ধৃতি 'স্ীন নিব বে 
তাছীগের সাধক ধৃতি অপন্ভব। 'বুধোদর যোগে,' চক গ্রহণে, গঙ্গা 


৪ ৭০ অষ্টাদশোধ্ধ্যায়ঃ মোক্ষযোগ: 


যয়! স্বপ্পং ভয়ং শোকং বিষাদ্ং মদমেব চ। 
ন বিুঞ্চতি হর্দ্েধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥ 


ন্ানে যে ফল হয়, উহাতে পহল্র বৎলর স্বর্গে থাকা ধাইবে”। কাজেই 
চ্তগ্রহণে সময় আসিলে, আর গঙ্গার নিকটবস্তী তীর্থ ও -যানবহুনে 
ভীড়ের চাপে আর কাহারও চলিবার উপায় থাকে না। ইগাতে পা, 
ঘাটপাণ্ডা,.রেল গাড়ীর লাভ ও যাত্রীদের অশেষ ছুর্গতি ভিন্ন প্রতাক্ষ- 
পৃণাযে কি লাভ হয়, ইহা কেহই জানিতে পারে না। কিন্তৃষে 
যোগের ফলে মনের তৃপ্তি প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়, সেই পথে এ সব 
মানুষ কখনও যাইবে না। বিজ্ঞাপনে দেখ! গেল) নবগ্রহ করচ ধারণে 
চাকুরী ও গর্দোন্নতি নিশ্চিত" । কাজেই জ্যোতিষীর ১/৫ আনা 
গ্রাথকের ভীড়ে তাহার জানাহারেরও দময় থাকে না। আবাব দেখা 
গেল, “ধনদা মন্ত্র জপ করিলে কোটী-পতি হওয়া যাইবে ।” অমনি দেখে? 
ধমদা মগ সাধকের ভীড় লাগিয়! গিয়াছে । হার! ধৃতিকে সার্তিক- 
তার দিকে প্রতিষ্ঠ করিতে চাছেন, তাহাদের ব্রজ্গনাড়ীর ধ্যানসঙ্গ 
উপাসনা করা কর্তব্য; এবং ধর্ম, কাম ও অর্থ প্রবৃন্তিকে কিভাবে 
সাত্বিকত্তার অনুকূলে গড়! যায়) সেই দিকে চিন্তা কর! প্রয়োজন। 
রাজস ধৃতি মানুষকে লাধারণতঃ ছুঃখের দিকেই -টানে। 

৩৫। ছেপার্থ। যে ধৃতিদ্বারা হূর্মেধা ব্যজি নিজ্রা) তয়। শোক? 
বিধান, মদান্ধতা হইতে মুক্তি পায় না) তাহার নাম তামস ধৃতি। 

শক্তিবাদ ভায়্। মানুষে শোক; ভয়) দুঃখ অল্লাধিক সকলেরই 
আসিয়া থাকে। কিন্ত এ সবের গভীর স্বতি ও প্রভাব যদি তাহার মনে 
ল|গিয় থাকে) তবে তাহার জীবনে সুখ কোথায়? | 
- আমর! পুর্কোই -বলিয়াছি। বিজু কেন্দ্রে (শ্বতিকেন্দর) এ সব 
ধারণাঞ্চলি জম] হয়। হ্াহার1 উন্নত স্তরের সাধক তারাদের বাতিক 
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ইখংঘ্বিদানীং ভ্রিবিধং শৃখু মে ভরতর্ধত। 
অভ্যাসাং রমতে যন্ত্র হুঃখাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥ 


ধৃতিগুলি ক্রমেই পুষ্ট হইতে থাকে । যাহার] সংসারাসক্ত অথচ ধাম্মিক 
তাহাদের স্তিতে বাজস স্তরের ধৃত্তিগুলি প্রভাবশালী হয়। এসব 
লোকের সাত্বিকতার সুখ বা জানের কথ তালই লাগে ন1। যাহাদের 
মন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন তাহাদের একবার শোকাদি হইলে; সেই শোকাদির 
নরককে ইহার] সমস্ত জীবন বহন করিয়া বেড়ায়। কেহ বা! চক্ষু 
হারায় বা মাথা খারাপ করে। তাই, ভ্রীকষ ৬ লবকে হুর্েধা ( ছুঃথপুর্ণ 
মেধা ) বলিয়াছেন। ৃ 

ধবতিকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলে, এই অধ্যায়ের অন্তান্ত অনেক 
ক্লোকের মর্ম বুঝিতে খুব কঠিন হইবে না। ডি স্বতিরই একটা স্তর, 
কিন্তু স্বৃতির সব অংশ সব লময় জাগ্রত থাকেনা | জীবনের নীতি ও 
অভিজ্ঞতায় ধতির নাত্তিক, রাজস ও তামস গ্থেষ ছয়। যাহার জীবনের 
নীতি শক্তিবাদ এবং জীবনের লক্ষ) আত্মবিব্প্গ, তাহার ধৃত. ক্রমেই 
সাতিকতার দিকে অগ্রসর হয়। স্ত্বতির ব্বংশস্থিত একট! জাগ্রত 
নীতিই ধৃতির রূপ। 

৩৬। হে ভারতর্ধত| এবার শখের তিন প্রকারের ভেদ শ্রবণ কর। 
ইহার তভ্যান করিতে পারিলে ছুঃখের অভীত অবস্থা প্রাথ হইতে 
পারিবে। র 

শক্তিবাদ ত্াস্ত। দুখ ছুঃখ পরস্পর বিকুদ্ধ বিষয়। যায সুখৃই 
চায় দুঃখ চায়, না। কিন্তু আত্মার 'জাশয় ছিন্ন মানুষের স্থাসী সুখ হন্ 
না। লেই ভাবে গ্ুখ বাছিয়। লইত্তে পান্ধিলে দুখই ছুঃখের অতীত 
স্তরে লইয়া হাইবে। পাঠক মনে বাখিবেন। জীকষ। এখাবে সন্ব্যাল 
লব্বদ্ধেই বলিতেছেন। কর্মের মগ্য দিয়া সন্ন্যাস কি ভাবে প্রতিষ্িত 


৪৭২ অঠাদশোষ্ধ্যায়: মোক্ষযোগ; 


যত্তদগ্রে বিষষিব পরিপামেহম্বতোপমম্। 
ততহৃখং সান্বিকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধি প্রসাদ্জম্‌ ॥ ৩৭ || 


হয়) উহ! দেখাইয়া দেওয়াই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। ভারতীয় চিস্তাধারায় 
সন্ন্যাসবাদগী এক বিচিত্র বন্ত। সুখের খোঁজে, মানুষ কি ভাবে 
সঙ্গ্যাসনিষ্ঠ হইবেন এবার উহাই স্পষ্ট করিবেন । 

৩৭ অগ্রেযাহা বিষের মত, পরিণামে অমৃতলম। আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির 
প্রসম্নতা হইতে জাত, সেই স্ুখই সাত্বিক শ্ুখ। 

শক্তিবাদ ভাষ্ু। আত্মার সংযোগন্ুখই স্থায়ী সুখ। ভারতীয় 
সমাজ-বিধানে এই নুখের সন্ধান করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ সহজেই 
সন্ন্যাস ও ধোগপন্থী হন না। ইহার মূলে অনেক জম্মের সংস্কার থাক! 
চাঁই। সন্্যাস মার্গ অনেকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রকতযোগমার্গ এবং 
শক্কিশালী গুছ অনেকেই পান না। ধাহারা! আত্মার পথে সুখের 
সন্ধান করিতে চাহেন, তাহাদের জন্য “যোগদর্শন” ভাল গ্রন্থ । আমাদের 
আনশ্মঠের ধারায় ৪ প্রকারের যোগক্রিয়া আছে-মন্্। হঠ, লব ও 
বাজ্জজোগ। লাধনায় প্রবেশ করিলেই সুখের সন্ধান বেশ পাওয়। যায়, তবে 
বিষয় ভোগপ্রবৃত্তিও যে মাঝে মাঝে প্রবল হয় না, ইহাও বল! যায় 
ন1। সেই সব অতিক্রম করিতে, মাঝে মাঝে কিছু-দিন অশাস্তিও ভোগ 
করিতে হয়। অনেকে যোগাভ্যাস ও সংসারজীবন একত্র বাছিয়া! লন। 
ইহ! মধ্যম পথ হইলেও ভাল। কারণ বিষয়ের পরিণাম; অর্থাৎ কাম। 
প্রেম, ভালবাসার কি তর়ঙ্কর পৰিগাম। উহ! বুঝিতে নুবিধা হন্ন। উত্তম 
গথ হইতেছে-্জাপ্মার পথ অহলঙ্ঘন কর! । ফাখনার আরন্কেই দুখের 
সন্ধান পাওয়।: যাকধ। সেইটিকে দুঢ় হই! ধরিতে পািলে ক্রমে ক্রমে 
সমস্ত বহিগ্দুখী বিক্ষেপ জভভিক্রম কর! হান । প্রথম গ্র্থি আক্গগ্রস্থী? 
ই্াগ্স ন্ূপ, ভোগের আশা, ও ভোগের কল্মনা,। - ছিতীয়। বিুপ্র্থি 
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বিষয়েজ্দিয়সংযোগাদ যত্তদগ্রেইম্বতোপমম্‌। 
পরিনামে বিষমিব তংস্থখং রাজসং স্বৃতম্‌।॥॥ ৩৮ ॥ 


বামোহ। ভালবাস! ও নেহ কোন নিদিষ্ট কেন্দ্রে াবন্ধ হইলে, এস্তরের 
গ্রন্থি স্পষ্ট বুঝা! যায়। যোগনুত্রে পঞ্চক্রেশ সম্বন্ধে দেখুন । শেষ গ্রন্থি 
রর গ্র্থি _ইহা অহং গ্রন্থি। এই গ্রন্থি ভেদ না হইলে পূর্বক দুইটা 


গ্রন্থি ভেদ হইয়াও লাভ নাই। কারণ শুধু এই গ্রস্থ্টীই আবার সব গ্রন্থি 
গড়িতে পারে। 


আমর! প্রত্যেককে প্রথমেই ব্রহ্ষনাড়ীর ধান পহ গায়ত্রী ব্রক্ষো" 
পাসনা করিতে বলি। ক্রমে শুণ্ঠ বোধ, প্রেম বোধ; সুখ বোধ। শাস্তি 
বোধ ও পূর্ণবোধের স্তরে অগ্রসর হইতে হইলে নেক নাধনা ও দীক্গা 
অতিক্রম করিতে হয়। সাধনার লব স্তরেই বেশ নুখের দন্ধান পওয়। 
যায়। যাহার] নারী সংস্পর্য (নারী হইলে নব ) হইতে দুরে থাকেন, 
তাহান্দের কোনই কষ্ট হইবার কথ! নাই। ধাহাঁরা সংসার হইতে দুরে 
থাকিঘা নির্জন সাধনা করেন তাহাদের পক্ষে: 'খুবই স্ুবিধা। কিন্তু 
ঘাহার! কাজকর্ধা করিয়া যোগত্যাস করিতে চেন, তাহাদের মাঝে 
মাঝে নিজ্জন ও একান্ত সাধনার প্রয়োজন শাস্িবোধের স্তবে 
প্রতিঠিত হইতে হইলে নিজ্জন লাধন| করিতেই হুইবে। যাহাদের 
গ্র্থিতেদ হইয়া গিয়াছে এবং ধাহাদের নির্জন স্থানের এবং সুখ শাস্তি- 
বোধর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। 


৩৮। বিষয় ও ইঞ্জিয় সংযোগে যে সুখ, অগ্রে অমৃত তুল) কিন্তু 
পরিণামে বিষবৎ। সেই নুখকে বাজস্‌ দুখ জানিবে। 


শক্তিবাদ ভাস্ত। নন্ন্যাসীরা যে ন্ুখ পরিত্যাগ করেন, এখানে সেই 
রাজস সুখের কথ! বল! হইতেছে। কিন্তু যাহারা সাত্তিক নু 
লাভ করেন নাই, তাহাদের পক্ষে রাজন শু পরিতাগ করা সহজ 
নহে। তিন প্রকারের যেকোন একটাকে অবলম্বন ভিন্ন জীবন চলে না। 


৪৭৪ _ অষ্টদিশোহধ্যায়: মোক্ষযোগঃ 


যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্বনঃ | 
নিদ্রালম্ত প্রমাদোখং তং তামসমুদ্রান্গতম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 


ন তদস্তি পৃথিষ্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ | 
সত্ব প্রকৃতিজৈরুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভি্ পৈঃ ॥ 8০ ॥ 


৩৯। যেনুখ অগ্রে এবং পবিণামে আত্মার মোহকর (অজ্ঞান- 
তায়) এবং যাহা নিদ্রা, আলন্ত এবং অনবধানত1 (ভ্রান্তি) হইতে 
জাত, তাহাকে তামস স্বখ বলে। 

শক্তিবাদ ভা । দেখা যায় নিদ্রা, আলন্ত ও ভ্রান্তিতেও সুখ আছে। 
শরীরের ও মনের জন্য যতট! নিজ্রার প্রয়োজন, উহার পরিমাণ আছে। 
সেই পরিমাণের বাহিরেও নিদ্রায় যাহারা সুখ পায়, আলগ্ভেও তাহাদের 
সুখ আছে। আত্মার মোহকর নিদ্রা ও আলস্ত ভিন্নও ভ্ীকষ প্রমানের 
কথ! বলিতেছেন। ভ্রাস্তির যে কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রত্তাব মানবজীবনে 
রহিয়াছে, ইহার পরিমাপ করী কঠিন। এ জগতে গুগামী করিয়া 
পরকালে বিবি পাইব, এ জগতে সকলকে মাথামুণ্হীন যিগুবাদের 
পকেটে ভরিয়া ইহুকালটীকে ঝর বরে করিব, তাহার পরকালটীকে 
উজ্জ্বল করিব; যুক্তিতর্ক দ্ার্শনিকতার কথ! সব ভ্রান্তি, কেবল কাদা" 
কাটীই আসল ধর্মু। এইরূপ মত্তবাদীর অভাব এ বিশ্বেকি কম আছে? 
আমর। নকলের ভন্ত ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ গায়ত্রী ব্রদ্মোপাসনার নির্দেশ 
দিয়াছি। আমর সকলকে এই উপাসন! করিতে বলি এবং শক্তিবাদ ও 
ক্রমবিকাশবাদ বুঝিতে বলি। ফলে, নিদ্রা আলম্য ও গ্রমাদ কমিয়া জীবন 
নুঙ্গর ও সতেজ হইবে ফলে) জীবন বিকশিত হইয়] পরকালটীও লুখেরই 
হইবে।. 

:-৪*। পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাদের মধ্যে এমন কোন প্রাণী নাই 
যাহা শ্রকৃতিজাত পতৃা্দি এই তিনগুণ হইতে মুক্ত আছে। 


শক্কিবাদ ভাত গীত। ৪৭৫ 


্রাঙ্মণ হত্রিয় বিশাং শূড্রাগাঞ্চ পরস্তপ.। 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈগ গৈ; ॥ ৪১ ॥ 


শক্তিবাদ ভাষ্য। যে সতৃগুণ প্রধান ব্যক্তি, তাহাতেও রজতমের 
প্রভাব কিছু না কিছু থাকে । যে রজোগুণ প্রধান ব্যক্তি তাহার মধ্যেও 
কিছু নাকিছুসতবঁ ও তমোগুণের প্রভাব বিছ্ব্ান। এরূপ তমোগুণ 
প্রধান ব্যক্তিতেও সত্ব ও রজের প্রভাব থাকে। কাজেই যুক্তিবাদ মূলক 
উচ্চ ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ুবাদকে লমাজ অীবনে প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টার ক্রটা 
করিবে না। ফলে, ইহা সমাজে দাড়াইয়া যাইবে । 

৪১। হেপরস্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষপ্রিয় বৈশ্ত ও শূদ্রগণের কর্ম সমূহ 
স্বতাবজাত.গুণান্ারে বিভক্ত হইয়াছে। 

শক্তিবাদ ভাঘ। গীতার মতে ৭ জন খুঁষি ও ৪ জন মন্কু, মানব 
বংশের প্রবর্তক। ইহার ব্রার মানস পুঝ$ সব মানবই ইহাদের 
বংশধর । এজন্ত সব মানবের ই গোত্র আছে! সমাজ বিপ্লবের বস্তায় 
যে সব মানব গোত্র হাবাইয়। ফেলিয়াছে, তাঙ্কাদিগকে কাশ্তপ গোত্র বলা 
হয়। আদি মানবের সন্তানগণ কালক্রমে নিজ নিজ স্বভাবজ গুণে চারি 
প্রকারের কর্মজীবন বাছিয়া লয়। সমাজ জীবনের কর্ণাকে গণান্থুসারে 
& ভাগে ভাগ করা হইয়াছে- ব্রাহ্মণ ( সাত্তিক )। ক্ষজিয় (স্ব রাজস) 
বৈগ্ঠ (রজঃ তামদ) শূত্র (তামস )। পরবর্তী কালে স্ব স্তরের কন্মীগণ 
নিজেদের মধ্যে পত্র পাত্রী সন্ধান করিয়! বিবাহ আদি করিতেন। এই 
ভাবেই চার প্রকার বর্ণব্যবস্া প্রবতিত হয়। স্বর্ণ বিবাহ শ্রেষ্ঠ, 
অন্ুলোম বিবাহ মধ্যম, এবং বিলোম বিবাহ নিক্ষ্ঠ মানা হইত। 
বিলোম বিবাহ জাত গণকেই অন্ত্যজ বল! হয়। আমরা বংশ পরম্পরা 
গত বৃত্তিকে সমাজ জীবনের শ্রেষ্ঠতম পরিকল্পনা বলয়! নির্দেশ করি। 
কারণ) ইহাতে বেকার সনন্যা দেখা দেয় না। ভারতে মুসলমান 


৪৭৬ অষ্টাদশোধ্ধ্যায়ং মোক্ষযোগ: 


শমে। দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্াং ব্রদ্ধকর্পা স্বভাবজম্‌ ॥ ৪২ ॥ 


আক্রমণের পর হইতেই কর্প ও বৃত্তি লমন্যা দেখ! দিয়াছে। 
ইংরেজ এই সমস্যাকে খুব জটিল করিয়া দিয়াছে। ইসলাম, 
ধৃ্টবাদ এবং থুষ্টবাদ্ের ছোবড়া কম্যুনিজম ও ডেমোক্রেনী বিশ্ব বিশৃঙ্খল- 
তার মূলে অবস্থিত। আমরা মুললমাণ ও থুষ্টানগণের মধ্যে বৈদিক সংস্কার, 
চারি দ্রাতি-দংস্কার ও গোক্র প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতি। 
ইহাদের চিন্তাধারা ভোগমুখী ও জড়বাদী৷ হইবার দরুণ অধ্যাত্মবাদীয় 
( আত্মাবাদীয়) সমাজ গড়! কঠিন হইতেছে। বৃত্তিকে বংশগত ভাবে 
পরিচালিত না'করিতে পারিলে বেকার ও কর্ধ বন্টন লমন্ত] দিন দিন 
জটিল হইতে থাকিবে। 

৪২। শম, দম) তপস্তা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
আস্তিক এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের শ্বঙাব জাত বর্ম । 


শক্তিবাদ ভায্য। এখানে ব্রাঙ্গণের বৃত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা নাই। 


তবে ইহাদের শরীরধাত্রা কি ভাবে চলিবে? আমাদের মতে, এক 
শ্রেণীর মানুষ এই সব উচ্চ গুণের অন্নশীলন করিবেন এবং সমাজের 


লমন্ড অঙ্গে ইহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন। ইহাতেই 
তাহাদের শরীবযাত্রা চলিবে। মধ্যধুগে ব্রাঙ্গণগণ এই সব উচ্চ গুণের 
প্রতিষ্ঠা সমাদ্ধের সমস্ত অঙ্কে না ছড়াইবার নীতি গ্রহণ করেন। 
আমরা এ নীতিকেই পৌরহিত্যবাদ বলিয়াছি। ইহারই প্রতিক্রিয়াতে, 
বৌদ্ধবাদ দেখা দেয়। বৌন্ধবাদের পতনের পর যাহাতে আধার 
এপ বিশ্ব সমাজে ন| দেখা দেয়। এই জন্ত লমাজে দাসোহহম্‌ 'দার্শনি- 
কত! ও কান্াকাীর ভক্তিবাদ গাপিত হয়। ছ্দামর! জিজ্ঞাস! করি, 
শক্তির উপাসক দেবতারা কিন্ত্ত নছেন? জঙ্জন ও হনুমানের 


শকিৰাদ ভাষ্য গীতা ৪৭৭ 


শৌর্যযং তেজে। ধৃততি্াকষ্যং যুদ্ধে ঢাপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 


ভক্তি কিতক্তিনয়? আমর] পূর্বে বু স্থানে বলিয়াছি, ন্নাধ্মাকে 
ভালবাপাই তক্তি। বিষয়কে ভালবালাই কাম। আত্মাঘ্বেষী অগ্ুরকে 
প্রশ্রয় দেওয়] বা রী, কণা, ধন গ্রপ্ডার হাতে স'পিক্না দিয়া কুকুর বিড়ালের 
মত নিজের জীবন বীচাইয়া পল৷য়ন নিশ্চয়ই ভক্তির লক্ষণ নহে! 
দেখা যায়, ব্রাহ্ধণ মাত্রেই লব গুণ ও লক্ষণ সম্পরন নহেন, আবার 
ইহাও দেখা যায় যে অন্তান্ত বর্ণেও এ পলবগুণ অন্ুশীলনকারী 
অছে। বংশগত ভাবে এই সব উচ্চ গুণানুশীলন আমরা সমর্থন কবি, 
আবার সমস্ত সমাজঅঙ্গে যাহাতে ইহাব জন্কশীলন বৃদ্ধি হয় এ জন্ট' 
প্রচারও আমরা চাই। ইহারই ফলে, চারি বর্ণ ব্যবস্থা রক্ষিত 
হইতে পারে ; অন্যথায় নহে। 

্রাহ্গপদের জন্ত কর্মব্যবস্থা এখানে না থাকিলেও অস্ান্ত শান্ত্রে সাছে। 
ভারতের বর্তমাণ ইতিহাস খু'জিলে দেখা যাকইফে ব্র্দণগণ ব্রাহ্মণ নিদিষ্ট 
কর্মে এখনও বিপুল পরিমাণে নিযুক্ত অছেল। শিক্ষাবিভাগে কর্ণ- 
নিযুক্ত ব্রাহ্মণ এবং অব্রান্ষণ অনেক ব্যক্তিকে আমরা জানি। তাহারা 
সাধারণ প্রাতরুখান শৌচ ম্নান ও সন্ধ্যাদি করেন না। অনেকে 
আটটায় শষ! ত্যাগ করেন। ধাঁহার! ব্রাহ্গণ এবং ক্ত্রাঙ্গণ কর্ম করেন 
এবং অব্রাহ্মণ হইলে ও ব্রাহ্মণ কন্ধম করেন, তাহার নিজের) প্রাতঃরুখ[ন 
ও ব্রান্ষনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী ব্রদ্ষোপাসনা করিয়েন ও ছাত্রী ছাত্রী- 
গণকে করাইবেন। আমর] এইরূপ আশা করিতে পারি কি? 

৪৩। পরাক্রম, তেজ (অসুর দমন )। ধৈর্ধ্য। কার্ধ্য কুশলতা। যুদ্ধে 
অপরাঞুখতা, দ্বান, ও শাদনক্ষমত। এ সব ক্ষত্রিয়ের হ্বভাব জাত কর্ণা। 

শক্তিবাদ ভাস । পুলিস; সেন! ও শানক কার্ষে)র সমস্ত বিভাগ ক্ষাজ 


3৭৮ অষ্টাদশোহধ্যায়; মোক্ষযোগঃ 


কৃষি গ্রৌরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ণ-স্বভাবজম্‌। 
পরিচর্যাত্বক: কর্ণ শুর্রস্তাপি স্বভাবজম্‌ |-88 ॥| 


কর্ধের স্তরে অবস্থিত । আমরা এ সব বিভাগের সমস্ত মানবকে গায়ত্রী 
ব্রান্মোপাসন! করিতে ও শক্তিবাদ। তুর্ববলবাদ ও অনুরবাদ বুঝিতে বলি। 
সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক দলগুলির কর্তব্য) ভারতীয় চিন্তা! ধারায় 
শক্তিবাদ, ছূর্ববলবাদ ও অস্ুরবার্দের মর্শশ বুঝা এবং গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার 
প্রবর্তন দ্বারা ভারতীয় জাতিকে শক্তিবাদী জাতিতে পরিণত কর! এবং 
বিশ্ব হইতে অপ্ুুরবাদ ও ছুর্র্বলবাদ মুলক সমাজগুলিকে ভাঙিয়া দিবার 
জন্ত প্রবল প্রচার করা। শুধু আন্ত্রলহ যুদ্ধই যুদ্ধ নহে;যুক্তি তর্কের 
মধ) দিয়া শক্তিবাদ প্রবর্তন সর্ধবোত্বম যুদ্ধ। বংশগত্ত ক্ষত্রিয়গণই 
কেবল শোর্ধ। বৃত্তির অনুশীলন করিবেন, অন্যে নহে; এইরূগ কথা শান্ত 
স্বীকার করেনা। স্ট্রোণাচার্যয, কূপ, অশ্থথমা) তু) পরশুরাম প্রভৃতিগণ 
ক্ষান্ত বংশীয় ছিলেন না। ভারতীয় সমাজের প্রতিঅঙে এতে 
শক্তিবাদীয় শ্বভাবের এই সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ প্রস্ফুটীত হওয়া প্রয়োজন । 
এই সব শক্তির আলোচন! ন! থাকিলে মানুষকে মান্ুষই বল! যায় না। 

৪৪। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য) স্বাভাবঞজ বৈশ্ত-কর্ম। ' সেবামূলক 
কর্ণ শৃদ্রদিগের খবভাবজাত। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। পূর্ববধূগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈগ্ঠ শূদ্র সকলেই কৃষি 
ও পণুপালনের কার্ধয করিতেন। কৃষি সকল স্তরের মানুষের সাধারণ 
জীবিকা ছিল। এধন প্রত্যেক স্তরের মানুষ যাহাতে এই কার্ষ্য 
প্রবেশ করিতে গাবে। এই ব্যাবস্থা বাঞ্ছনীয়। ইংরেত এদেশে আপিবার 
পরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানব লব স্তর হইতেই গড়! হইতেচছে। ইহার 
ক সমাজ জীবনের পক্ষে মোটেই সুখকর হইবে না। কৃষি ও পঞ্জরক্ষা 
বাদ দিয়া সাঞ্ গোছ ও চাকচিক।ময় পরিস্থিতির মধে। মানুষকে গড্িয়া 


শক্তিবাদ ভাস্তু গীত। ৪৭৯ 


স্বেন্থে কর্মণ্যভিরত; সংঘিদ্ধিং লভঙে নরঃ। 
স্বকণ্ম নিরত; সিদ্ধিং যথ। বিন্দুতি তচ্ছণু ৷ ৪৫ ॥ 


€তালার যে সরকারী নীতি প্রতিঠিত হইয়।ছে, ইহ অত্যন্ত ভয়াবহ। 
বৃহৎ চাষী, মধ্যম চাষী ও মন্ত্র চাষীশ্রেণী কি ভাবে গড়িয়। উঠিতে 
পারে এবং বৃহৎ পশুপালক, মধ্যম পণুডপালক ও মঞ্জুর পণুগালক 
কি ভাবে সমাজে প্রচুব গড়! যায়, রাষ্ট্রের সেই দিকে দুটি দেওয়া 
প্রয়োজন। সহজ জীবিক1] এবং সে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়লক্ষণের 
মনোবৃত্তিতে বনু মানবকে কি ভাবে গড়! যায়। এ জন্ত রাষ্ট্রের চিন্তা 
কর! কর্তবা। সরকারী চাকুরীয়ার সঙ্গে সঙ্গ আবাসের ব্যবস্থা 
থাকায়) সম্তান গণের জন্য মধ্যবিত্ত হওয়া ভিষ্জিংপথ থাকে না। পূর্বব- 
যুগের মত বংশ পরপরাগত বৃর্তির রবর্ম!রা এবং কৃষি ও পণ্তা- 
পালনের পরিবেশে মাস্্যকে গড়িয়া তোলা সুই প্রয়োজন। 


৪৫। নিজ নিজ কর্ট্ে নিষ্ঠাবান্‌ মনুয্য গুগ্রপিদ্ধি লাভ করেন। নিজ 
নিজ কর্ণ নিষ্ঠাবান ব)ক্তি কি ভাবে সিদ্ধি জাঁভ করেন, উহ! শ্রবণ কর। 

শক্তিবাদ ভায্ু। এখানে কর্মে নিরপ্ত থাকিয়া সংসিদ্ধি লাভের 
কথা আছে। ব্রান্ষণ শুধুই জ্ঞান্ুশীলন করিবেন এবং অন্তান্ত বণে উহার 
প্রচার করিবেন না, এইরূপ অথ হয় না| অনেক মুর্ধের ধারনা শূক্র 
জন্মাপ্তয়ে বৈশ্য হইবেন। বৈগ্ঠ জন্মস্তরে ক্ষত্রিয় হইবেন এবং ক্ষত্রিয় 
ন্মাস্তরে ব্রাহ্মণ হইবার পর যোগ, তপন্তা ও জ্ঞানঙ্জন করিয় অত্মজান 
প্রাপ্ত হইবেন। এই ধারণ! ভূল। 

সমাজ নারায়ণেরই সুলরূপ। সহজ কর্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা 
ও সমাজরক্ষা করিবে এবং সেই সঙ্গে উপাসনাও ষোগান্ুশীলন করিবে, 
ইহারই ফল সংগিদ্ধি। ভ্রান্ত প্রচারের ফলে, নিয় স্তরের কল্মীদের 
খারণ! হয় ছে নিয় স্তরের বৃত্তিধারীদের জান বা মুক্তি নাই। এস 


৪৮০ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ মোক্ষযোগঃ 


যতঃ প্রবৃত্তি তানাং যেন লর্র্মিদং ততম্‌। 
স্বকর্ণণ! তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিঙাতি মানব: ॥ ৪৬ ॥ 


অনেকে নিজের বৃত্তিত্াাগ করিয়া অন্তের বৃতি গ্রহণ করেন এবং 
সাধনায় মন দেন। শরীক বলিতেছেন, এইরূপ করিবার প্রয়োজন 
নাই। এ সম্বন্ধ শরীক খুব ল্বা আলোচনা পরেই করিতেছেন 

৪৬। বাহ! হইতে ভূতগণের উৎপত্তি) যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ 
বাণ্ড আছে, নিজ নিজ কর্্দপহ মানব তাহার অঙ্গন] করিয়া সিদ্ধি 
লাভ করিয়া থাকেন। 

শক্তিবাদ ভাষু। নিজ নিজ কর্ণ সহর্ভাহার অচ্চনা করিতে 
বলিয়াছেন । এ সম্বন্ধে অজ্নকেও তিনি বলিয়াছেন 'সর্ববদ1 আমাকে 
(আত্মাকে) স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর।” ইহার ফলে শরীর পতন 
হইলেও তোমার মন ও আত্ম! একস্থানে থাকিবেন) আবার কর্মত্যাগ 
হইয়া গেলও আত্মার সঙ্গে তোমার তো? থাকিবে ন1। ক্রহ্ষণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্থ ও কায়কন্মীর শয়ীরপতনে কন্ম ও শরীর হারায়। কিন্ত আত্মাকে 
কেহই হারায় না! জীবের উৎপত্তি কোধা হইতে কি ভাবে হয়, ইহা 
না জানিতে পারিলে এবং জীবের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানবৃতি কি ভাবে 
আত্মা হইতে আপিয়া থাকে এবং কর্মের মধ্য দিয়া আত্ম! ভবারাই সেই 
সবের তৃপ্তি সাধিত হয়, ইহা! বুঝিতে হইলে রীতিমত সাধনার প্রয়োজন 
হয়। কিন্তু ধাহারা মনে করেন, সাধনাহীন কর্ম মানুষকে সিদ্ধি দিবে, 
তাহাদের এইরূপ ধারণা যৃক্কিহীন। 

তোমার কাম প্রবৃত্থি হইলে, তুমি উ্ধার তৃপ্তির জন্ত বিবাহাদি 
কবিলে। যদি শৃঙ্গ বিচার কর দেখিতে পাইবে, সৃষ্টির এই প্রবৃত্তির 
মূলে সপ্তগ আত্মাই বিদ্মান এবং সগুণ আত্মাই স্ত্রীরূপে তোমার নিকট 
আপিয়াছেন। তোমার ক্ষুধা হইল, তুমি উহার ভৃতির জঙ্গ খাছ 


শক্কিবাদ ভাষ্য গীত। ৪৮১ 


সংগ্রহ করিলে। যদি লুজ বিচার কর, তবে দেখিতে পাইবে, এই ক্ষধা 
প্রবৃত্তির মূলে সগ্তণ আত্মাই বিদ্যমান এবং খান্ঠরূপে তুমি যাহা সংগ্রহ 
করিয়াছ, সেইগুলিও আত্মার অংশ জীবৰদেহ। তুমি অন্ন প্রত্তত কর, 
দেখিতে পাইবেন উহ্াদ্বারা বনু জীবাত্মা তৃপ্তি লাভ করিতেছে । তুমি পথ 
গ্রন্তত করিতেছ) দেখিতে পাইবে, এই পথে লক্ষ লক্ষ শরীর ধারী আত্মা 
বিচরণ করিতেছেন । তোমার ৰিগ্া্দান, তোমার চিকিৎসা, তোমার সেবা, 
তোমার যুদ্ধ, তোমার বাণিজ্য) সবের মূলেই রহিয়াছে আত্মার তৃপ্তি এবং 
আত্মার সেবা । তুমি জ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহ! দেখো, তুমি তৃপ্তি লাভ কর। 
তুমি কর্ধ ত্যাগ করিবে কেন? তোমার এইরূপ আত্মদর্শমই তো 
সন্নযাস। এই জন্যই “ক্রাহ্গর্পণং ব্রন্মহবি; ব্রহ্মা ব্র্থণাছতম্‌” ইত্যাদি 
বল! হইয়াছে । তোমার কম্ম আত্মাকে কেন্গুকরিয়৷ অন্ুঠিত হইলে 
সেই কর্ম আন্ুরিক হয় না। অহং কৈজ্রিক কর্ম অন্থুর কর্ম। উহ্া- 

দ্বারা বু জীবের আত্মাবিকাশের পথরুদ্ধ হয় ং অহ্‌ং কৈন্ত্রীক কণ্মা- 

গণ নিজেদেরও বিকাশপথ রুদ্ধ করেন। এট জন্য অসুরবাদ ধ্বংশ, 
করিয়া দেওয়। কর্মের এক মহান দিক । অন্ধ্র ধ্বংশ কার্ধ্য তুমি সে” 
দেও, তুমি ধন ও খাদ্য দাও, তুমি অস্ত্র ধারন কর ও রক্ত দাও, তুমি 
জান দাও, নির্দেশ দাও! আবার সমাজ নারায়ণ সেবার জন্য তুমি শ্রম 
দাও, তুমি ধন ও খাদ্য দাও) তুমি বীর্য ও রক্ত দাও, তুমি জ্ঞান ও. শিক্ষা 
দাও। এই ভাবেই লমাজ চলিবে এবং এই ভাবেই তোমার নারায়ণ 
সেরা হছইবে। তুমি ব্রন্মনাড়ীর ধ্যান সহ গায়ত্রী ব্রন্মোপাসনা! কর, 
নিয় কর্তব্য সম্পাদম করিয়! নারাম্ণের পৃজায় তৎপর হও এবং 
যোগানুষ্ঠাৰ স্বর ও উপনিষদ? আলোচনা স্ববরা) আত্মরনে প্রত্িঠিত 
হ9। 

অনেকের ধারণা। উপাদনা! ও.যোগানশীলনের প্রয়োজন নাই, তুমি 
কেবল কর্ কর, ইছাতেই দিদ্ধি। আবার অনেকের ধারণা ধর্ম কর্ধ 
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্রেয়ান্‌ ব্বধর্ণো বিগুণ: পরধর্থ্াৎ স্বমুষ্টিতাং 
স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্ধবন্‌ নাপ্পোতি কিবিবং ॥ ৪৭ ॥ 


সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্াজেং। 
সর্ব্বারস্ত! হি দেষেখ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥ 


যোগ তপ কবল ব্রাহ্মণের জন্তু, অস্তাগ্ভগণ কেবল দক্ষিণা দান ও কর্ণ 
দ্বারাই পিদ্ধ হইবেন। উপাসন! ও যোগান্শীলনকে বাদ দিলে যদি 
সিদ্ধি লাভ হইত তবে আজ মানবের জীবনযাক্র। কুকুধ বিড়ালের সম 
পর্য্যায় আপিয়া দাড়াইত না। 

৪৭ শ্বধর্মা দোষ বিশিষ্ট হইলেও, সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মম 
অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ । শ্বাভাবিক কর্তব্য কর্ করিলে কেহই পাপভাগী হয় 
না 

শক্তিবাদ ভাস্ত। এধানে বংশগত বৃত্তিগ্রহণকে শ্রেষ্ঠ মান! হইয়াছে। 
কিন্তু বর্তমান সমাজ এই নীতিকে বেশ ভাল ভাবেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। 
এখনও যাহার] বংশগত বৃত্তি ধরিয়1 রািয়াছে, তাহাদের জীবন বাকা 
অন্তান্তদের তুলনায় ভালই আহছে। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া জীবনের 
নীতি স্থির ন৷ করিয়া অহংকে কেন্দ্র করিয়া যে কোন কর্ম অন্ঠিভ হইবে 
সবই সমানাশক) অন্ুরকর্টে পবিণত হুইবে। কাজেই ব্রহ্ষনাড়ীর 
ধ্যানসহ উপাপলনার ব্যাপক প্রচলন করা কর্তৃব্য। 

৪৮। হেকৌত্তের়! সহজ কর্ণ দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে 
ন1। অগ্নি ঘেমন ধ্মঘ্বারা আবৃত থাকে, তজ্জপ কর্মমা্রেই ফোষঘুদ্ক। 

শক্তিবাদ ভাখু। ব্রাহ্মণের ধঞ্জে পণ্ড ধলি, ক্ষত্রিয়ের যুক্ধে হত্যা। 
বৈশ্তের কৃষিকার্ধেয জীবহত)! ও পালিত পণ্ডর হত্যার্থে বিক্রদ্ন এবং দুধের 
জনতা বহন্তের গীড়ন? ব্যাধের মতসহত্্যা ও জীধহত্যাকে দোষিত কর্ণ 
বল যায় না। জীব হত্যা বিচায় করিলে রান্না, আঁহার) জল পনি/কোদ 


শক্তিবাদভাহ্য গীতা ৪৮৬ 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ধ্বত্র জিতাত্ব। বিগতষ্পৃহঃ | 
নৈষ্বদদ্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি || ৪৯ ॥ 


কার্ধযই চলে না। আবার করব করলেই সেই কর্মের ফলও ভোগ করিতে 
হুয়। কাজেই কর্ম মাত্রই বন্ধনের কারণ। হিংসার বিচারেও কর্ধ মাত্রই 
দোষহুক্ত 'এবং ত্যজ্য বলিয়। বিবেচিত্ত হইতে পারে। কিন্তু শ্রাকষ এ 
বিষয়ে অন্তরূপ মত পৌষণ করেন। 


৪৯। যে মনুষ্য সর্ব কর্মে অনাসক্ত, জিতেন্তিয় ও নিস্পৃহ হইতে 
পারেন, তিনিই সন্ন্যাসন্বার! পরম নৈষ্র্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন। 

শক্তিবাদ ভাষ্যু। যতই কর্ম কর, আত্মায়, কর্ম থাকে ন।। আবার 
যতই চেষ্টা কর, কিছুত্তেই তুমি কর্মহীন হইতে পায় ন!। এই উভয় প্রকার 
পরিস্থিতিতে তোমায় কর্তবয কি? প্রকক্ো মত £-তুমি কর্ম কর 
এবং আত্মার স্বরূপ জানিবার জন্ত যোগাঙ্থশী্নে প্রবৃত্ত হও। তুমি 
আত্মার স্বরূপকে জান, ইহাই অসক্ত বুদ্ধি ও মিষ্কাম দিদ্ধি, এবং ইহাই 
সন্যাপ। কর্্দ ত্যাগ সন্ন্যাস নহে, আত্মাকে জানাই সন্নযান। ইহাই 
গীতার সন্ন্যাস এরং ইহাই শক্তিবাদীয় সন্ন্যাস। 

বর্তমানে যে লব সন্ন্যাসবিধান সমাজ প্রচলিত আছে। সেইগুলি কি 
সন্ন্যাস নহে? সেইরূপ জীবনের কি ফোন মুল্য নাই? কর্দহীম 
হইয়। কে কিরূপ সন্ন্যাস জীবন যাপন করেম) আমর তাহ! -জানি না। 
আমাদের মতে সংসারের সমস্ত সংযোগ ছিন্ন কিয়া মাঝে মাঝে নির্জন 
সাধন! ও যোগজীবন যাগন করা) আত্মজান-ইচ্ছুক প্রত্যেক মানবেরই 
বর্তব্য। যাহারা আত্মবজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তীহ।দের আর সংসার 
জীবন গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া জামরা শ্বীকার করি 
না.। খাহারা! পংসার ত্যাগ করিয়া! নির্জম লাধন। ও যোগান করেম, 
ত্রাহান্বিগকে, আমরা বর্ধহীন ঘলিয়] স্বীকার করি না। তাহারা মাধক 


৪৮৪ অষ্টাদশোহধ্যায় মোক্ষযোগঃ 


দশায়ও কর্মস্থীন নহেন এবং সিদ্ধ দশয়ও কর্মহীন নক্নে। যাহারা 
সিদ্ধদশায় শিক্ষা দীক্ষা! দেন না, তাহারা আশীর্বাদ দ্বারা বিশ্বের প্রভূত 
কল্যাণ করেন। আমর! কর্মহীন বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করি না। 
কোন মহ।পুরুষ যদি ভূর্্বলবাদে জড়িত হুই়া অস্ুবদের তোষণ 
করেন, আমর! তাহাকে অস্থরবার্দীই বলিব। তিনি আত্মাকে 
নিশ্চয়ই জীবনের কেন্দ্র করেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই অহংকৈল্ত্িক 
ও ভীরু । 

অনেকে পেব্সন লইয়৷ বানপ্রশ্থী হন। আমরা এরূপ বানগ্রস্থী 
অনেক লোক দেখিয়াছি। ইহাদের রাগ অত্যন্ত বেশী। ইহারা 
'অনেকে অকারণ কণ্মহাঁন টনবাস্ঠ জীবন ষাপন করেন । ভোগেচ্ছা) মোহ 
ও অহংএর গ্রস্থী ভেদ না করিলে কিছুতেই নিজ্জনজীবনে আনন্দ পাওয়া 
যায় না। আমর! বানপ্রস্থী বিলাসী পেন্সন ভোগীগণকে বালক ও বালিকা- 
গণের মধ্যে উপাননা প্রবর্তন ও শক্িবা? দুর্ধলবাদ ও অনুবাদ 
প্রচ/র করিতে বলি। 

সন্ন্যাসীর নিয়মেও কঠে!র তটাগঞ্জীবন যাপনের অত্যাস দু করিবার 
গল্প মাঝে মাঝে সংসারের বাহিরে থাকিয়া জপ; তপ ও পুরস্চরণাি 
অন্যান কর! প্রয়োজন । চৈত্র ও আশ্িনে দেবীপক্ষ সন্ন্যাস । চৈ মাসে 
পিৰেক লন্্যাস। বর্ধাকালে চাতুর্দাদ্য সান/স ও পৌষ সংক্রাত্তি হইতে যাখ 
সংক্রান্তি পর্য্যন্ত কুদ্ভ সন্ন্যাসের বিধি 'সছে। এ সব সমক্ন দণর্শনিক 
শাঙ্াদির আলোচন! লহ সংহম ও সন্মান জীবন যাপন করা কর্তব্য। 
চিন্ন-জীবন সংযারের বদ্ধকীট হইয়! জীবন শেষ করা অপেক্ষা মাঝে 
ফা নৈমিতিক লঞ্জনাপ গ্রহণ . কল্দিয়া জীবনকে সতেজ রাখ! প্রয়োজম। 
এখনে জী গেরপ নৈকর্দ। লিদ্ধির কথা! বলিতেছেম। ইহা সা 
উদ্য-স্তয়ের কমা । এই নৈকর্গ) সি্গি গুগু ত্রাণ ব। গু%ু গ্িয়ের' 
ঝা নহে। . ইহ! সমস্ত মানচবর " জন্য বিচি ত'ছইকাছে। সময শীখন 


'শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৪৮৫ 


সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্পোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌস্তেয় নিষ্ঠ। জ্ঞানস্ত যা পরা ॥:৫০ ॥ 


বৃদ্ধা বিশুদ্ধয়। যুক্তো ধূত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়া-সত্যক্ত। রাগ্ধেষৌ ব্যুদস্ত চ॥ ৫১॥ 


এবং শাত্মজ্জান সমাজের সুখের সবর্ব প্রধান তিত্তি। মাঝে মাঝে কর্ম 
এবং মাঝে মাঝে নৈমিত্তিক সন্ন্যাস নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। 

৫৯ হেকৌগ্ডেয়! পিদ্ধিপ্রাপ্ত বাক্তি কি ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান, যাহা 
সিদ্ধির চরম, লাভ করেন, তাহ! সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবন কর। 

শক্তিবাদ ভাত্। ব্রহ্মজ্ঞানই জীবনে চরম লাভ। সমস্তট] জীবনই 
এঁ ছ্াচে গড়িতে হইবে এবং এ ছ্াাচে পরিচালিত করিতে হইবে, 
তবেই জীবনের মুখ ও সৌন্দধ্য। এই ভাবেই ক্কারত্ের সমাজজীবনের 
ভিত্তি দেওয়া! হইয়াছিল। গাহ্‌স্থ্য জীবনের পরই বানগ্রস্থ ও পরে গর্যাল। 
কাজেই শিক্ষার জীবন হইতেই জীবনের গতিকে মন্নযাসের দিকে গড়িবার 
বিধান আমাদের সমাজবার্দের ভিত্তি। সেই ভিত্তি কখনও শক্তিশালী 
হইতে পারে না যদি সমস্ত জীবনের কর্পের মধ্য দিয়া নৈধর্ঘ্য সিদ্ধির 
নীতি প্রস্ফুটিত না হয়। শিক্ষার কালে একরূপ, সংসার কালে আরও 
একরূপ, আবার সন্ন্যাল কালে অন্তরূপ জীবন চলে না। একটা ফল 
ক্রমে পুষ্ট হইয়া থা সময়েই পরিপৰ্ হয়। কর্মযোগের সঙ্গে কিরূপ জ্ঞান- 
যোগ অবলঘন করা হইবে, ক্রমে লেই লব বলা হইতেছে। 

৫১। বিশ্তদ্ধ বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইবে। শবাদি বিষয়সকলকে 


পরিত্যাগ করিয়া, আপক্তি ও বিরক্তিকে পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মাকে 
সংযমে গ্রতিঠিত বাখিবে। 


শক্তিবাদ ভাষ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ একটী যোগের ক্রিয়া বলিতেছেন। 
ইহার নাম বুদ্ধিষোগ। পৃন্তবোধে প্রতিষিত থাকাই বিশুদ্ধ বুদ্ধিযোগের 


৪৮৬ অষ্টাদশোইধ্যায় মোক্ষযোগঃ 


বিবিক্ত সেবী লঘাশী যতবাক্কায় মানসঃ। 

ধ্যানযোগ পরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাঞ্জিতঃ ॥ ৫২ ॥ 
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। 

বিমুচ্য নির্মম: শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥ 


প্রধান কথা। উহা] আয়ভ হইলে রাগছ্ধেষ ত্যাগ, বিষয় ত্যাগ এবং 
সংযম-নিষ্ঠ। সবই পহজ। হারা শৃন্তবোধ বুঝেন না, তাহাদিগকে এই 
সব কথা বুঝানে। মানে ভন্মে ঘৃতাছতি । 

৫২। নির্জন সেবী, স্বল্লাহারী, কায় বাকামনে সংযমী হইবে; 
সর্বদ| ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া, পূর্ণ বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিবে। 

শক্তিবাদ ভাত্ত। পূর্ব গ্লোকে নিজ্নে ও সংযমে থাকিয়া ধ্যান 
অত্যাস করিতে বলিলেন। ধ্যানকি? শৃষ্ঠবোধ আসিবার পর মনে 
আরাম হয়। এ শান্ত, সিদ্ধ, সুখময্ ও অলৌকিক আরামে মিয়া 


ধাকার নাম ধযান। এই সব লক্ষণ শিবের স্তরের যোগীদের দেখা 
দেয়। ইহার পরই শক্তিস্তর | 


৫৩। অহংকার, বল? দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ (বাহ ভোগ্য 


পদ্দার্থ) ত্যাগ করিয়৷ নির্মল ও শান্ত হইতে পারিলে ্রন্জ্ঞানের 
উপযুক্ত হইয়া থাকেন। 


শক্তিবাদ ভাম্য। অহংকার আদি অন্ুরবৃত্তির কথা পূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে। পরিগ্রহ অন্থুর বৃত্তি নহে, কিন্তু উহা ব্রন্মজ্ঞানের 
পরিপন্থী। অনেক মহাপুরুষের প্রারদ্ধ বশে পরিগ্রহ আসিতে পারে। 
কিন্ত সাধরদের গানিয়। রাখাই ভালযে ভোগ্য পদার্থ গ্রহণের 
প্রতিক্রিয়া (অশান্তি)শক্তিশালী মহাপুরুষকেও ভোগ করিতে হয়। ফাজেই 
প্রাবন্ধ অতিক্রম করিতে সাধক পূর্ণশ্তি প্রয়োগ করিবেন। প্রারদ্ধকে 
অতিক্রম করাও ভোগ করা ছুইই পীড়নদায়ক। তবুও সাধকের 
নব সময় কর্তব্য হইবে, প্রারদ্ধ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা। 


শক্তিবাদ ভাব্য গীতা ৪৮৭ 


ক্ষতৃত: প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজক্ষতি। 
সমং সর্বষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 


ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ। 
'ততো৷ মাং তত্ৃতে। ভ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


€৪। ব্রহ্গভূত গ্রসন্নাত্বা মহাপুরুষ শোক করেন না, আকাজ্ষাও " 
করেন না। তিনি সমস্ত জীবে সমান হন এবং াস্মার ( আমার ) পর! 
ভক্তি প্রাপ্ত হন। 

শক্তিবাদ ভাস্তু। সর্বভূতে সমান হওয়া কি ছুর্বঙ্গবাদী, অস্থুর 
বাদী ও শক্তিবাদীকে সমান দেখা? ইহা কি সর্বধর্বাদ? ব্রহ্গজ্ঞ 
মহাপুরুষ নিশ্চয়ই সকলের নিকট সমভাবে শক্তিবাদীয় নীতি ধরিয়া 
উপদেশ দিবেন, কিন্তু সাধ্যমত সহজে কোন দলাদলীতে যাইবেন না। 
আত্মাকে ভালবাাই ভক্তি এবং বিষয়কে ভালবাসার নাম কাম। 
বৈধী, রাগাত্মিকা ও পরা, ভক্তির এই তিন প্রকার ভেদ আছে। 
আত্মাকে লাভ জন্ত যম। নিয়ম, জপ, পূজার্দির অনুষ্ঠানের নাম বৈধী 
ভক্তি। বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে দাস, সৌখা, বাৎসঙ্গা ও মধুর সম্বন্ধ 
যুক্ত ভালবাসার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিক৷ ভক্তিতে 'অহং, 
থাকে। “অহং এর আবরণহীন আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ান ) ই,পরাভক্তি। 
অনেকের ভ্রান্ত ধারণা যে কান্নাকাটি জাতীয় ভাবপ্রবণতাই ভক্তি । 

৫৫। ভক্তিদ্বারা, আমি বছুরূপে কোথায় কি ভাবে আছি, ইহ 
ঠিক ঠিক জানা যায়, এইরূপ জানার পর লাধক আমাতে প্রবেশ 
করেন। 

শক্তিবাদ ভাব্তু। এক আত্মা সমস্ত জীবে থাকিলেও সকলের 
বিকাশ এক স্তবে নাই। যিনি আত্মাকে ভালবাসেন) তিনি সেই সৰ 
তত্বঠিকঠিক জানিতে পারেন। তিনি উদ্ভিজ্জ জগতে এক কলার 


৪৮৮ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ মোক্ষযোগঃ' 


সব্বকশ্াপ্যপি সদা কুর্ববণে। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ | 
মত প্রাসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ || ৫৬ ॥ 


চেতসা পর্ধ্বকর্্মাণি ময়ি সমস্য মত পরঃ। 
বৃদ্ধি যোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥ 


জ্ঞানে বিকাশিত। স্বেদঞ্জে ২ কলা, অগুজে ৩, জরাধুজে ৪। শিব 
(নিয় 8* ), গণেশ ৫) হূর্যা) ৬ বিষুও ৭) শিব ( উন্নত )৮। গণেশ লক্ষণ 
যুক্ত অবতার ৯) ১*7 সূর্য্য লক্ষণযুক্ত অবতার ১১ ১২7 বিষণ লক্ষণ- 
যুক্ত অবতার ১৩) ১৪) পৃর্ণাবতার ১৫) ১৬। অষ্টম কলার গ্রন্থিভেদ 
হইলেই অহং গ্রন্থি শেষ হয়। এবং আত্মার সঙ্গে অহংস্থিত অজ্ঞান 
দুর হয়। ইহাই “আত্মাতে প্রবেশ” নামে খ্যাত। 

৫৬। আত্মকে সর্বদা আশ্রয় করিয়া যিনি সমস্ত কর্মে আছেন, 
তিনি আত্মারই অনুগ্রহে শান্বত্ত ও অব্যয়পদ লাভ করেন। 

শজিবাদ ভায। আত্মার প্রপাদ কি? আত্মা কিকোন ব্ক্তি 
বিশেষ? উ$ আত্মা বাপক চেতনা । জড়ের প্রতিটি অনুর মধ্যে সেই 
চেতনাই বিদ্ধমান। আত্মাকে ধাহারা তালবামেন, জড়তার বুহ ভেদ 
হইয়া চেতন] তাহাদের নিকট ম্বতঃই প্রকাশিত হন (ক্রমবিকাশ ওয়, 
৪রথ খণ্ড জষ্টবা)। 

&৭। জ্ঞানঘ্বারা ( মনম্বারা) সমস্ত কর্ম আত্মাতে সংন্তস্ত কিয়! 
আত্মপর হও। এবং বুদ্ধিষোগকে আশ্রয় করিয়৷ চিত্তকে আত্মায় স্থির 
বাখ। 

শক্িবাদ ভাত । এখানে ছুইটি রাজযোগের ক্রিয়ার উপর জোর 
দিলেন। ১ম সমস্ত কর্ম 'অহং' কেন্দ্র করিয়া! দবেখিও নাঁ। অর্থাৎ সমস্ত 
কর্ম আত্মাকে কেন্ত্র করিয়া দেখ। অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিগত জীবনকে 
গ্রধানত1 না দিয়! তোমার সমাদ্ধগত জীবনকে প্রধানত দাও। বিশ্বরূগে 


শক্তিবাদ ভাস্তু গীত। ৪৮৯ 


মচ্চিত্তঃ সর্ধবতুর্গাণি মৎ প্রাসাদাৎ তরিহ্যসি। 
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোধ্যসি বিনজক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥ 


আত্মা, সমাজরূপে আত্মা, কর্তব্যরূপে আত্মা, কর্মরূপে আত্মা, কি ভাবে 
আছেন, ইহা সাধনার পথে জানা যায়। কন্মকে আত্মকৈজ্জিক 
করিয়। না দেখিলে কর্মে প্রসারতা কমিয়া গিয়া, কর্ম মোহ ও অহংকে 
কেন্ত্রকবে। ফলে কর্থের মধ্যে আনন্দ কমিয়া যায় এবং কর্ম বন্ধন 
ও অশান্তির কারণ হয়। অন্য ক্রিয়াটিকে 'বুদ্ধিষোগ? বলা হুইয়াছে। 
শৃন্তবোধই বুদ্ধিযোগের মর্দন কথা । পূর্বোক্ত ক্রিয়্াটী কিন্তু শৃন্তবোধ 
নহে, উহা! পূর্ণ বোধের অঙ্গ। আমরা পূর্ব্ক্ত ক্রিয়াটীকে “কর্্াত্ম 
যোগ” নাম দিলাম। কর্ধাত্মযোগের মধ্য দরিয়া প্রবেশ করিলে দেখা 
যাইবে--প্রতোক জাবের মধ্য দিয়! কর্মাতআব প্রভাষ প্রবাহিত আছে। 
এই প্রবাহকে অতিক্রম করিয়া কর্মহীন থাকা যায় না। কন্ধাত্ম ধারার 
তিনটী মূল আছে। (১) আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া গণেশ সুর্ধা, বিধুণ, শিব ও 
শত্তিত্তর ও তাহাদের আশ্রয়ভূত দৈবী সম্পদকে আশ্রয় করিয়া কর্ম 
প্রবাহ। (২) অহংকে কেন্দ্র করিয়া আসুরিক ধারায় প্রবাহিত কর্ম প্রবাহ। 
(৩) অহংকে কেন্দ্র করিয়া অনুরতোষক কর্ধপ্রবাহ। (২) ও (৩) 
কে যুক্তিহীন, দার্শনিকতাহীন, মুর্খতাপূর্ণ ও আত্মনাশক কর্ম্‌প্রবাহ, 
বলা যায়। প্রতেকটী মন্ুয্ত ইচ্ছা করিলেই এই তিনটীর যে কোন 
একটী কর্ধপ্রবাহে মজিতে পরে। ১মটা আত্মবিকাশের অনুকূল হয় 
২য় ও ৩য়টী আত্মধবংশের ভিতিস্বরূপ | 

৫৮। যর্দি আমাতে (আত্মাতে ) ভালবানা! রাখ, তবে আমার 
( আত্মার) অনুগ্রহে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে। যদি তুমি অহংকার 
বশতঃ আমার কথা না শোন। তবে তুমি বিনাস প্রাপ্ত হইবে। 

শক্তিবাদ ভাষ্য । অঙ্জুন হূর্বলবাদ অনুসরণ করিবার পথ ধরিয়া 


৪৯০ অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ মোক্ষযোগঃ 


যদহস্কারমাশ্রিত্য ন যোংস্ত ইতি মন্তাসে। 
মিখৈব ঝাবশায়ন্তে প্রকৃতিস্তাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯॥ 


ছিলেন। মহারাজ ঘুধিষিরও সমন্ত জীবন ছূর্বলবাদ অন্ুলরণ করিয়া 
ছিলেন। ইহার ফলে আজ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের স্ত্রপাত। আজ 
যদি অর্জুন যুদ্ধ না করেন, কাল তিনি অগ্তকাঁব মংগঠন হারাইবেন। 
এবং দুর্ষেযধন তাহার্দিগকে আবার অপমান ও লাঞ্থুনায় ফেলিবেন। 
_ যুদ্ধনা করিলেই অন্থুর তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন না। দৈববাদী ও 
অসুরবাদীতে কিছুতেই মিত্রতা সম্ভব নয়। এইরূপ ভ্রান্ত মিআ্রতার 
পিছনে ধাবিত হইবার দরুণই ভারতভাগ ও ভারতের সর্বনাশ 
হইয়াছে । ছুর্বলবাদের ফল অসুরের দাসত্ব ও অসুরের নিকট অপমান 
ও লাঞ্ছনা । অজ্জবন স্বতাবতঃ দ্ৈবাসম্পদ্বাদী। কিন্ত মোহ বশত: 
অর্জুন 'অহং এর গণ্ীর মধ্যে আসিয়া যাইতেছেন। এই জন্তই 
অঞ্ভুনের এই ভ্রান্তি। অহংকে আশ্রয় করিলে দৈবী সম্পদ থাকে না। 
'অহং মানবকে হয় অস্থুর সম্পদ দিবে, অথবা! অন্থরের দাসত্ব দুর্ধ্বল- 
বাদ দিবে। 

৫৯। যদি অহংকারকে আশ্রয় করিয়া “যুদ্ধ করিবেন না” নিশ্চয় 
করিয়া থাক, তবে এই ব্যবসায় (সংকল্প। জ্দে) মিথ্যা । প্রকৃতি 
তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। 

শক্তিবাদ ভাম্। ভারতের গান্ধি বাদীনেতাগাও নিশ্চয় করিয়া 
করিয়। ছিলেন যে লীগী গুগামীকে নিজেরা তারুদ্ধ করিবেনই না; 
অন্কেও রুদ্ধ করিতে দিংবন না। ফলে ভারত ভাগও ভারতের 
সর্বনাশ। ভাবত ভাগের পরও ছুব্বলিবাদীয় পথ অবলম্বন করায় ভারতের 
তয়ঙ্কর সব্বনাশের পথ কর! হইয়াছে। 

অনুর তোমার সব্বনাশ করিবেই। তাহাকে যতটা শক্তি ছাড়িয়া 


শত্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৪৯১ 


স্বভাবজেন কোন্তেয় নিবদ্ধ: স্বেন কর্মৃণা 

কর্তৃং নেচ্ছসি যম্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপিতৎ ॥ ৬০ । 
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন ভিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্ধ্বভূতানি যন্ত্রারটানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥ 


দিবে, সে উহাদ্বারা আরও শক্তিমান হইবার পথ করিবে । সে যতটুকু 
স্থযোগ পাইবে, ততটুকুর মধ্যে যতটা সম্ভব তোমার অপমান নির্ধ্যাতন ও 
তোমার সব্বনাশ সাধন করিবে। কাজেই, তুমি অসুরের নিকট কতদর 
দুর্বল নীতি গ্রহণ করিবার শক্তি রাখ? তোমার দৈবীবৃত্তি জাগিবেই। 
ইহার কারণ? তুমি অত্যন্ত উচ্চকূলে ও ডউচ্চভাবে এবং উচ্চসংস্কারে প্রতি- 
পালিত। লাখ-খোর চাকর বা দুর্বলবাদী বেনের ঘরে তোমার জন্ম নয়। 


তোমাতে ছুব্বলবৃত্তি সাময়িক । তোমাতে ,শোধ্যবৃত্তি জাগিবেই । 
কাজেই, প্রতি তোমাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিবেন। 


৬*। হে কৌন্তেয়! মোহ বশতঃ, যাহা তুমি এখন করিতে 


চাহিতেছ না), স্বভাবজাত নিজের কর্মের গ্ারা তুমি নিবদ্ধ আছ, 
কাজেই, অবশ হইয়াও তুমি তাহাই করিবে। 


শক্তিবাদ ভাম্ত। «এ আমার ভাই, এখতই গুগুামী করুক, ইহা 
আমি সহা করিব”। এইরূপ মনোভাব) অহং আশ্রিত অনুর ভাবের 
দাস রূপ, নিজের অহংকে আবদ্ধ করে। বাহার মধ্যে দৈবা বৃত্তির 
স্বাভাবিক ক্রিয়াস্থল রহিয়াছে, তাহার চত্বিত্তরে এই তামসিকতা কতক্ষণ 
স্থায়ী হইচত পারে? শ্রীকচ আত্মার আশ্রিত স্বাভাবিক দৈব বৃত্তি, 
অহং আশ্রিত অস্ুর বৃত্তি এবং অস্থুরের দ্বাসস্থলভ অহং আশ্রিত ছুর্বল 
বৃদ্ধি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণ! রাখেন। এই জন্তই ভীরু খুব দৃঢ়তার 


সহিত যুদ্ধের কথা বলিতেছেন। এবং বার বার এ “অং” টীর কথা 
উল্লেখ করিতেছেন। 


৬১। হে অজ্জন! ঈশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে 'ধিঠিত আছেন। 


৪৯২ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ মোক্ষযোগ: 


তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত। 
তংপ্রসাঙ্দাং পরাংশাস্তিং স্থান: প্রপ্ন্যসি শাশ্বতম্‌। ৬২ 1) 


সেসব জীবগণ মায়া দ্বারা, যন্ত্রারট পুত্তলিকার মত ভ্রমণ করিতেছে । 

শক্তিবাদ ভান্ত। ইতি পূর্বে অনেক স্থানে শ্রীরুষ্ণ দৈবী প্রকৃতি ও 
অসুর প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন। কেহ দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় 
করিয়া কর করেন, কেহ, বা অস্বর প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কর্ণ 
করেন। যাহারা দুর্ববলবার্দী তাহার] অর্জুনের মতই অহিংস সাদিয়া 
দেবী প্রকৃতির নকল দেখায়। কিন্তু, তাহার] অসুরেরই দাস; এ বোধ- 
ও তাহাদের থাকে ন1। যে জীবদেহে ঈশ্বর রহিয়াছেন সেই জীবই অনুর 
হয় এবং সেই জীবই মুর হয়। দুইটী প্রকৃতির মিল হওয়া অসম্ভব । 
কাজেই যুদ্ধ এই বিশ্বে অশ্ন্তাবী। 

৬২। হেভারত!| পসর্বতোভাবে, তুমি তাহার (আত্মার ) শরণা- 
গত হও, আত্মার অন্ুগ্রহে তুমি শ্রেষ্ট শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত 
হইবে। 

শক্তিবাদ ভায্। অঞ্জন তো! দৈবী সম্পদবাদী, তবে অবার 
' শরণাগতি কিসের? অঞ্জন দৈবী সম্প্র্দ বাদী হইলেও) তাহাতে অহং 
ও মমত্বের কলঙ্ক দেখা দিয়াছে তিনি অস্ুরকে সমাজের সর্বনাশ কারী 
অন্থব রূপে ন৷ দেখিয়া আত্মীয়রূপে দেখিতেছেন। তিনি ছুবৃত্বদের 
জয় এবং নিজের দাসত্ব ও সমাঞ্জের সর্ধ্বনাশ চাহিতেছেন। ফলত: এই 
রূপ দুর্বল নীতিতে জড়িত হইবার দরুণই ভারত ভাগ ও ভারতের 
সব্ধনাশ হয়। প্রীক্ক বলিতেছেন অহং এর গণ্ডী এবং মোহের বাধন ছিন্ন 
কর এবং আত্মার আশ্রয় সব্বভাবে গ্রহণ করে। ফলে, দৈবী বৃত্তি তোমাতে 
স্বাধীন ভাবে ক্রিয়াশীল হইবে । আহং ও মোহের গণ্ডী অস্ধিক্রম 
করিলে, তুমি শাশ্বত আত্ম হইবে এবং পরম শাস্তি লাভ করিবে। 


শাক্তৰাদ ভাষ্য গীতা ৪৯৩ 


ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাত। গুহাদ্‌ গুহাতরংময়!। 
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩॥ 


দৈবী বাদীর বিরুদ্ধে অসুরবাদীর! যুগ যুগান্তর যুদ্ধ করেন, তাহাতে আত্মার 
শাশ্বত রূপ ম্লান হয় কি? উঃ-না। দৈবী ও অন্থুর ভাবের ধুদ্ধ 
হইতে দুরে থাকিলে, আত্মার শাশ্বত রূপ ম্নানহয় কি? উঃ-_না। 
কিন্ত, দৈবী ও অসুর বাদের দ্বন্দে ভয় পাইয়। অসুরের দাসত্ব বরণ করিলে 
আত্মাকে না গ্রহণ করিয়] অসুরের দাসত্ব গ্রহণ কর হইবে এবং ফলে 
আত্মাকে চিরদিনের তরে ম্লান করা হইবে। সমাজকে দৈবী বৃত্তিতে 
প্রতিঠিত রাখিতেই হইবে। সেই সমাজ একদিন শক্কিশালী হইয়া 
অস্ুরবাদ ধ্বংশ করিয়া দিবে । তুমি দৈবী বৃত্তি গ্রহণ করিয়] জীবিত 
থাক ব মৃতু বরণ কর, ইহাতেই তোমার জাত্মবিকাশ ও আত্মার 
অমবত্বের প্রতিষ্ঠা। আত্মা মরেন না) মারেন না; কিন্তু আত্মা অহং 
এবং মোদের গঞ্ডা বন্ধ থাকিলে, আত্ম আত্মাই থাকেন না। অঞ্ভুন 
বার ৰার মোহের মলীনত] দেখা দিতেছে । এই মোহ এবং অহং এর 
গণ্ডতী অতিক্রম করিবার জন্য, ঈশ্বরের শরণাগত হইতে বলিতেছেন 
ফলতঃ) ব্রহ্ম নাড়ীই শ্রীকৃষ্ণ নিদিষ্ট ঈশ্বর। ধাহারা ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যান 
ন1 করিয়া অর্টষ্টের কল্পনাকে ধ্যান করেন) তাহার! ঈশ্বরের ধ্যানের নামে 
আর্টিষ্টের কল্পনাকেই ধ্যান করেন। যতট! পার মন শুন্ত। করিয়া দিবে 
এবং ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যানে তন্ময় হইবে, ইহাই শরণাগতি। 


৬৩। এইরূপে, গুহ হইতেও গুহাতর জ্ঞান আমাদ্ারা ( আত্মা- 
হ্বারা) তোমার নিকট উক্ত হইল। ইহা সম্পর্ণ আলোচন! কৰিয়। 
তুমি যাহা ইচ্ছা! তাহা কর। 

শক্তিবাদ ভায্ত। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া! দৈবীবৃত্তির আধারে যে 
জ্ঞান ধারা প্রবাহিত হয়। এবং অজ্ঞানের আশ্রয় শ্বরূপ অহং কে 


৪৯৪ অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ মোক্ষযোগঃ 


সর্ববগুহাতমং ভূয়ঃ শুণু মে পরমং বচঃ। 
ইষ্টোইসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিভম্‌।| ৬৪ ॥ 


মন্মনাভব মন্তুক্তে! মদ্যাজী মাং নমন্তুরু | 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োছসি মে ॥। ৬৫ ॥ 


আশ্রয় করিয়া কিরূপ অন্থুর বৃত্তি ও অজ্ঞান ধার! প্রবাহিত হয় এবং 
অহংকে আশ্রয়, করিয়! অসুরের দাসত্ব গ্রহণের পথে কি ভাবে অজ্ঞান 
ধার! প্রবাহিত হয়; এই সব কথাই অর্জুনকে বল! হইয়াছে। ধীহাবা 
মনে করেন দুব্বলবাদ গ্রহণ করিয়া! অহিংসা ও সত্যনিষ্ট হওয়া বায়; 
তাহাদিগকে ধাপাবাজ জানিবে। ছুব্বলবাদীদের অসুর তোষণই অহিংস! 
এবং অন্গুরবাদীরা যাহা যাহা বলায়, উহা বলাই উহাদের সত্য। 
ছুব্বলবাদীর] অসুরের উপাসক, ইহার] আত্মার উপাশ নহেন। যাহা 
হউক, এখানে শ্রীকৃষ্ণ যাহা! বলিলেন উহ] গুহা ও গুহাতর কথা গুহাতম 
কথা পরে বলিতেছেন। 

৬৪। সর্বাপেক্ষা গুহাতম, আমার ( আত্মার) যাহ] উৎকৃষ্ঠ বাক্য, 
উহ পুনরায় শ্রবন কর। তুমি আমার ( আত্মার ) অত্যন্ত প্রিয়) এইজন্ত, 
তোমার মঙ্গল কর কথা বলিতেছি। 

শক্তিবাদ তাত্যা যে কথা বিচার সম্মত। যাহা যুক্তি সম্মত? যাহা 
আত্মার কল্যাণ কর এবং বিশ্বের কল্যাণকর, যাহা আমার, ইষ্ট মি ও 
গুরু এবং আমার বিবেক দ্বার] সমধিত, যাহা বেদ সমধিত ও জ্ঞানী 
সমধিত) যেরূপ জ্ঞানে সকলের ও আমার ইহ ও পরকালীন মঙ্গল প্রতি- 

'ঠিত) উহাই গুহাতম জ্ঞান। অস্থর গানে আমার ও আমার মত--২। ৫ 
জন অস্থরের সামগ্িক লৌকিক তৃপ্তি ও লৌকিক সুখ হইলেও, ইহ 
ব্যাপক ভাবে কলাণ কর নছে। 

৬৫। তুমি আমাতে ( আত্মাতে ) মন দাও, আমাকে ( আত্মাকে) 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৪৯৫ 


সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং প্রজ। 
অহং তব! সর্ববপাপেভ্যে। মোক্ষয়িহ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥ 


ভালবাস, আমাকে € আত্মাকে) পুজা কর, আমাতে ( আত্মাতে ) 
মাথা নত কর। তোমার নিকট আমি (আত্মা) সত্য করিয়া 
ব্িতেছি যে তুমি আমাকে ( আত্মাকে) প্রাপ্ত হইবে, কারণ তুমি 
আমার ( আত্মার ) প্ররিয়। 

শক্তিবাদ ভায্ু। আজ) গুরু, ঈশ্বর, শক্তি ও ব্রহ্ম একাথ বাচক। 
গুরু যদি শক্তিবার্দী না হন, তবে একটু অন্থবিধা আছে (ক্রম বিকাশ 
ভ্রঃ)7 কিন্তু শিষ্য যদি শক্তিবাদী ছন, তবে গুরুকে অতিক্রম করিয়া 
যাইতে পারিবেন। গীতার দেশে যে সব গুরুর দুর্বলবাদীয় ( অস্থুরের 
দাস) বা অন্ুরবাদী হন, তাহাদিগকে গীতার ছুব্বলবাদীয় টীকা 
নিশ্য়ই লিখিতে হইতেছে । এই গ্নোকে। হীকৃ্চ আত্মাকে ভালবাস! 
সব্বশ্রেন্ঠ লক্ষণটি ব্ললেন। 

৬৬। সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবঙ্জা মান্তর আমার (আত্মার) 
শ্মরণাগত হও, আঁমি ( আত্মা ) তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। 
তুমি শোক করিও না। 

শক্তিবাদ ভাস । শরীক অজ্ভনকে সমস্ত বিষয়ে আত্মার আশ্রয় 
লইতে বাললেন। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়! কর্তব্য, অকর্তব্য বিচার 
কর। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া উপাসনা কর। আত্মাকে ভালবাস 
আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠ হও। পৃথিবীর সন্বন্ধযুক্ত মোহের বিচারে ধর্মবাধন্্ 
কর্ধাকর্থ বিগাবে আর প্রয়োজন নাই। ধাহার! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 
আত্মীয়, কুটুঘ, জাতি, বর্ণ, আদি সমস্ত বাধার বাহিরে দাড়ান, তাহাঝাই 
ন] সন্ব্যাসী 1? অঞ্জুন প্রথম অধ্যায়ে আত্মীয় হত্যায় পাপের কথা 
তুলিয়া ছিলেন। শ্রীকৃঞ্জ এবার উহার উত্তরে বলিতেছেন, আত্মাকে 


৪৯৬ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়! মোক্ষযোগঃ 


ইদং তে নাতপক্কায় নাভক্তায় কদাচন। 

ন চাশুশ্রষৰে বাচ্যং নচ মাং যোহভ্যন্থুয়তি || ৬৭ ॥ 

যইদং পরমং গুহাং মন্তক্তেভিধাস্ততি। 

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্য সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ 

ন চ ত্মানুকত্তেযু কশ্চিন্ে প্রিয়কৃত্বমঃ | 

ভবিত৷ ন চ মে তম্মাদন্তঃ প্রিয়তরোভুবি ॥ ৬৯ ॥ 
আপন কর, এবং আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া সব্ব্প্রকারে জীবনের নীতিকে 
গড়িয়া লও। ইহাই সন্ন্যাস, ইহাই আত্মজ্ঞান। 

৬৭। তপন্তাহীন, তক্তিহীন, শ্রবনে অনিচ্ছুক ও যাহার আমার 
বিদ্বেষ করে তাহাদের নিকট গীতার এই তত প্রকাশ করিবে না। 

শক্তিবাদ ভায়্। যাহারা আত্মাকে মানে ন৷ ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ 
উপাপনার্দি করে না তাহারা যে সব সময় উপ্টাবুদ্ধি সম্পন্ন হইতে 
হইতে সন্দেহ কি। তাই দেখাযায় অনেক পঙ্ডিত (1) শ্রীকষ্চকে 
হিংসাবাদী ও ভাইয়ে ভাইরে যুদ্ধের উদ্ধানিদাতা বলিতেও 
ছাড়েন নাই। এসমস্ত উপ্টাবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের কাছে গীতা তত 
বল! ও ভম্মে ঘি ঢালা! একই কথা। 

৬৮। যিনি এই পরম গুহাকথা! আমার ( আত্মার) ভক্তগণের 
নিকট ব্যাখ্যা করিবেন) তিনি আমাকে (আত্মাকে ) পরা তক্তির দ্বার] 
প্রাপ্ত হইবেন। ইহা নিঃসন্দেহ জানিবে। 

শর্তিবাদ ভান্ত। পরাভক্তির কথা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
জীব আত্মাকেই ভালবাপিবেন ; বিষয়কে নহে। এই ভালবাসার 
পথে, জীব যখন অহং এর অজ্ঞান গ্রন্থিভেদ করেন, তখন তিনি ঠিক 
ঠিক আত্মাকে প্রাণ্ড হন। ইহাই পরাভক্তি। 

৬৯ | মনুগ্তগণের মধ্যে গীতার ব্যাথযাতা অপেক্ষা, আমার 


শক্তিবাদভাহ্য গীতা ৪৯৭ 


অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধন্ম্যং সংবাদ মাবয়োঃ। 
জ্ঞান যজ্ধেন তেনাহ মিষ্ট; স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥| 


শ্রদ্ধাবাননসৃয়শ্চ শুণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোহপি মুক্ত: শুভাল্লো কান্‌ প্রাপুয়াৎ পুণ্যকর্মপাম্‌॥৭১। 


( আত্মার ) অধিক প্ররিয়কর্মকারী কেহ নাই। পৃথিবীতে তীহার অপেক্ষা 
আমার ( আত্মার ) প্রিয়তর কেহ হইতে পারেন না। 

শক্তিবাদ ভাস্য। গীতা, অজ্জ্ীনের হূর্বলবাদিতা ভাঙ্গিয়া অস্ুর- 
বাদের বিকুদ্ধে তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবায় জঙ্চ, স্ত্ীকৃষ্ণকর্তৃক ব্যক্ত 
হইয়াছিল। গীতার এই মুল নীতিকে মানিয়া লইয়া গীতার ভক্তি, 
জ্ঞান। কর্ম, যোগ, দার্শনিকতা। ধাহার যেমন ইচ্ছ! ব্যাখ্যা করিতে 
পারেন। আমাদের সঙ্গে তাহাদের কোনই মণ্তভেদ হইবে না। কিন্ত, 
গীতাকে যাহার! ছুর্বলবাদীয় বা অস্ুরবাদীয় ব্যাথা করিয়াছেন বা 
করিতেছেন, ত্তাহারা আত্মার (শ্রীকুষের ) শক্ত না কি মিত্র হইবেন? 
সে কথার উত্তর আমর! অন্যান্ত মতবাদীর গীতা ব্যাখ্যাকারীদের নিকট 
জিজ্ঞাসা করি। 

৭*। আর; যিনি আমাদের (আত্মা ও আতর অন্ুগতের ) 
উভয়ের এই ধর্মবিষয়ক সংবাদ অধ্যয়ন করিবেন) তাহাকর্তৃক আমি 
(আত্ম!) জ্ঞান যজ্ঞে পূজিত হইব। ইহাই আমার মত। 

শক্তিবাদ ভাস্ত। আত্মাকে কেন্জ করিয়। রাষ্ট্রবাদ, সমাজবাদ) ধর্ম, 
কর্ম, যোগ, ব্যবহার নীভি, ষাহার! বুঝিতে পারেন ও বুঝাইতে পারেন 
তাহারা যে চরম জ্ঞানে আত্মাকে পৃজা। করিতেছেন, ইছাতে আর 
সন্দেহ কি? 

৭১। যিনি শ্রদ্ধার সহিত এবং বিদ্বেষহীন হইয়া কেবলমাত্র ইহ! 
শ্রবণ করেন, তিনিও পুণ্যকর্মকারীগণের মত শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হন। 


৪৯৮ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ মোক্ষযোগ: 


কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্চিদজ্ঞামসম্মোহ: প্রনষ্টন্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥ 


অজ্জুন উবাচ 
নষ্টো৷ মোহ; স্মৃতিল হা ত্ৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত। 
স্থিতোহম্মি গত সন্দেহ; করিষ্যে চনং তব ॥ ৭৩ ॥ 


শক্তিবাদ ভাস্ু। এখানে শ্রদ্ধাবানের কথা! আসিয়াছে, আত্মাকে 
ভালবাদাই শ্রদ্ধা। আত্মাকে অমান্য করিয়া “মহং ও অজ্ঞান মত্ততাই 
বিদ্বেষ। আত্মাকে ভালবাদিলে এবং অহংএর অজ্ঞান গ্রন্থিভে? হইলে এবং 
গীতাশান্ত্র শ্রবণ করিলেই সব অধ্যাত্মজ্ঞান স্পষ্ট হইয়] যাইবে । এ অহং 
এবং মোহকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত প্রকারের অন্গুর বৃত্তির তাগুব নৃত্য। 
এ অহং এবং এ মোহকে কেন্দ্র করিয়া মানবের সমস্ত প্রকার অজ্ঞানতার 
আফ্ফালন। সাধক, তুমি শকিক্তবাদ বুঝ। তোমার কর্ম গীতার কর্ম 
হইবে, তোমার জ্ঞান গীতার জ্ঞান হইবে; তোমার যোগ গীতার যোগ 
হইবে, তোনার জীবন গীতার জীবন হুইবে। 

৭২। হেপার্থ! তোমাকর্তৃক একা গ্রচিত্তে ইহা শ্রুত হইয়াছে তো? 
হে ধনগ্রয়! তোমার অজ্ঞান সংমোহ প্রণই্ হইয়াছে তো? 

শক্তিবাদ ভায্ু। আমরাও পাঠককে জিজ্ঞাসা করি -আত্মাকে 
কেন্দ্র করিয়া এই যে মহান জ্ঞান, কর্ণ, সমাজ, ধর্ম ও যোগবিধির মর্খ; 
তোমরা উহা! বুঝিয়াছ তো? অজ্ঞান অহং ও মোহকে কেন্দ্র কয়িয় 
অন্ুরবৃত্তি বা অস্থুরবাদীর দাসত্বের চেষ্ট1! যে গীতার মত নহে, ইহা! 
তোমাদের নিকট আজ ষষ্ট হইয়াছে তো? 


এই গ্লোকটীই ভ্ীুফের শে আদেশ ও শষ কথ!। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 
আর একটী ঠ্লোকও বলেন নাই। 


৭৩। অঞ্জন বলিলেন--হে অচু)ত তোমার গ্রসাদদে আমার মোহ 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৪৯৯ 


সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যহং বান্ুদেবস্ত পার্থস্য চ মহাত্মনঃ | 
সংবাদমিদমশ্রোষমন্ভুতং লোমহর্ষণম্‌ ॥ ৭৪ ॥ 


নষ্ট হইয়াছে । আমার স্তৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে । আমি সন্দেহাতীত 
হইয়া আত্মাতে স্থিত হইয়াছি। আমি তোমার কথামত কার্য করিব। 


শিবা ভাষ্য । অজ্জ্রন এখানে শ্রীককে অচাত বলিয়া সম্বোধন 
করিলেন। শ্রীরষ্ণের নীতি আত্মার নীতি হইতে একটুও চ্যুত হয় 
নাই, ইহা অজ্জুন বুঝিলেন। অজ্জ্রন ইহাঁও বুঝিলেন যে তিনি অস্থুর 
বাদীদের অনেক অত্যাচারের পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন) কিন্তু 
মোহের বিভ্রান্তিতে নিজের কর্তব্য হইতে চুণ্ত হুইয়াছিলেন। তাহার 
সেইসব স্থতি আবার জাগিয়াছে। তিনি নিজেই বলিতেছেন যে তিনি 
আত্মাতে স্থিত হইয়াছেন। গীত্তার মধ্যে ইন্াই অঞ্জনের শেষ উক্তি। 
এবার সঞ্জয় ধৃতরাষ্টরের প্রশ্নের (গীতার প্রথম গ্লোকের ) উত্তরে কি 
বলিতেছেন, আমরা তাহা দেখিব। | 


৭৪ | সঞ্জয় বলিলেন এইরূপে আমি বান্দেবের এবং মহাত্মা 
অঞ্জনের অদ্ভূত ও লোমহর্কর সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। 


শক্তিবাদ ভাষ্য । অনেকের ধারণা যে এত বড় লম্বা কথা শ্রীকৃষ্ণ 
ও অঞ্জনের মধো হয় নাই। আমর! উহার তীব্র প্রতিবাদ করি। 
গীতার ৭** জোক পাঠ করিতে ৯, ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। 
পড়। হইতেও বলায় আরও সময় কম লাগে। অঞ্জনের প্রশ্ন ছিল 
লৌকিক দনবন্বযুক্ত “মোহকে” কেন্দ্র করিয়া কিন্তু শরীক আত্মাকে 
কেন্দ্র করিয়া উহার দার্শনিক উত্তর দ্িাছেন। দার্শনিক উত্তরের 
ইহাই নিয়ম যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহং এবং আত্মা সমস্ত কেন্দ্র হইতে 
উহার জন্য যত গ্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে, উহার প্রত্যেকটীর উত্তর 


৫০০ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ মোক্ষযোগঃ 


ব্যস প্রপাদাৎ শ্রুতবানেতদ গুহামহং পরম্‌। 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কুষ্ঠাৎ সাক্ষাৎ কথগ্ণুতঃ স্বয়ং ॥ ৭৫॥ 


রাজন্‌ সংস্ৃত্য সংস্ৃত্য সংবাদমিদমূতম্‌। 
কেশবার্জুনয়ো পৃণ্যং হৃষ্যামি চ মুন্না: ॥ ৭৬ ॥ 


দিতে হয়। এ গ্ধন্ত গীতাকে আর সংক্ষেপ করা সম্ভব নহে। ধাহাদের 
সাধনার জ্ঞান মাই ধ্াহার! দর্শনপাঠ ও যোগাভ্যাস করেন নাই তাহাদের 
মতের কোন মূল] গীত] বিষয়ে আছে বলিয়া আমরা স্বীকার কবি না। 
আদার বাপারীরা জাহাজের খবর লইলে উহাকে হাস্যকর ঘটন! ভিন্ন 
কি বলাযায়? শ্রাকৃষ অজ্ভনকে বলিয়াছিলেন এবং সঞ্জয় ইহা! বলিতে 
দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন। হহাতে একটুও স্দেহ নাই। 

৭৫| আমি ব্যাসদেবের অনুগ্রহে এইরূপ পরমগ্ডহা সোগবিছ্া 
ষোগেশ্বর শ্রীকুষ্ণ কর্তৃক সাক্ষাৎ বলিতে শুসিয়াছি। 

শক্তিবাদ ভায্য। যিনি সাক্ষাৎ শুনিয়াছেন সেই সঞ্জয় দৃঢ়তার 
সহিত উহ স্বীকার করিতেছেন | আর একদল ''অহং' সর্বস্থ অসুরবাঁদী 
বা অসুরের দাস দুর্বপবাদীরা বলিতেছেন গীতার উপন্তাস কাল্লনিক। 
আমর! কাহাকে বিশ্বাস করিব? ঘুর্শের দল কি করিয়া এইরূপ মিথ্যা 
কথা ভারতের বুকে বলিতে সাহস পায়! ইহা সত)ই বিম্ময়কর 
ঘটনা। মহধি ব্যাস সঞ্জয়কে মহাভারতের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য দিব্য 
চক্ষু দান করিয়াছিলেন। 

৭৬ | হেরাজন্! কেশব'এবং এই অঞ্জনের অদ্ভুত সংবাদ আমি 
যতই স্মরণ করিতেছি, আমি ততই মুহুর্ম ছ: পুলকিত হইতেছি। 

শক্তিবাদ ভান । আমরাও সঞ্জয়ের মত এই অতি আশ্চর্য্য গীতা 
শান্তর আলোচন| করিয়া পুলকিত হইতেছি। 

এই গাতার সঙ্গে আমি কি ভাবে প্রথম পরিচিত হই আগ সেই 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৫০১ 


বিশ্নয়কর ঘটনার কথা গ্রকাশ করিতেছি। 

তখন আমার বয়ন ৯ বৎসর। আমি তধন ইংয়েজী বিদ্যালয়ে 
পাড়। আমি আমার পিতামহীর নিকট থাকিতাম। ৬মাপ বয়স 
হইতেই তিনি আমাকে পালন পোষণ করিতেন। ৯ বৎসর বয়সে 
আমি এমন একটী ঘটনা ঘটাই যাহুণর ফলে পিতামহীর ধারন! হয়, 
“আমিই হয় তো ঠাকুর দারা?। এই ঘটনা আমি ও পিতামহী ভিন্ন 
কেহই জানেন না। পেই দ্দিনই আমার জীবনের গতি ব্দলাইয়া 
গেগ। আমি মাকে বলিলাম-আমি আর বাড়ীতে থাকিব না 
ঠাকুরমার সঙ্গেও থাকিব না। আমি বাঞ্ছিরের বাড়ী (থে বাড়ীতে 
ছূ্গাপৃজা হয়) থাকিব। সব ব্যবস্থা করিয়া রও । মা কোন কথাই আর 
জিজ্ঞাসা করিলেন না। সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, 
আমাকে একখানা গীতা দিতে হইবে। মারি্রাঞ্কে একখানি গীতা ও 
একথানা চণ্ডী ছিল। মা চাবি দিলেন, এখং বলিলেন, “যাও খুলিয়া 
লও গিয়েগ। আমি গীতথানা লইয়া আগিলাম | আমি মার ট্রাঞ্চে 
গীতা ও চণ্ডী দেখিয়াছি। চণ্ডী পাঠ বাড়ীতে প্রান্মই হইত এবং 
দুর্গা পূজার দময় নিত্য পাঠ হইত। কাজেই চণ্ডী আমার প্রিয় ধর্ম- 
গ্রন্থ, ইহা! আমি জানিতাম। গীতার কধা আমি কোথাও শুনিয়াছি 
ধলিয়! মনে হয় না, তবে মার ট্রান্কে দেখিয়াছি। আমি গীতাখানা 
লঙ্গে করিয়া বাহিরের বাড়ীতে আপিলাম। ঠাকুরম! খুব ব্যথা 
পাইলেন তিনি ঘটনাটাকে ভীষণ অপমান করও মনে করিলেন। 
৯ বৎসরের ছেলে এক! একটা বাড়ীতে থাকিবে, ইস্থাও তাহার মনকে 
অশান্তি দ্লিতে লাগিল। তিনি মাকে বলিলেন ৯ বৎসরের ছেলেকে 
বইরের বাড়ীতে পাঠা ৪, ইহার মানে কি 1” 

মা'র ধারনা ছিল তাহার এই ছেলে যোগী ও লন্ন্যাপী হইবে। ম| 
অনেককে আমার সামনেও এই কথা বলিতেন। তিনি বলিতে 


৫২, অগ্ঠাদশোহ্ধ্যায়ঃ মোক্ষযোগঃ 


“আমার এ ছেলে সন্্্যাসী হইবে। তবে আমি দেখিব না, তোমর) সকলে 
দেখিবে, আমি ততদ্দিন এ পৃথিবীতে থাকিব ন।” মা'র একথা সত) 
হইয়াছিল। 

ঠাকুরমা ভরঙ্কর বাধা পাইলেন। তিনি আমাকে নিকটে পাইবার 
জন্ঠ চেষ্টা করিতেন। আমাকে একা পাইলে কাছে যাইতে বলিতেন। 
সময় সময় তিনি এত বাথ। পাইতেন যে বৃক চাপড়াইতেন এবং শাপা 
শাপী করিতেন। আমি তখন বালক। ঠাকুরমার মহান স্সেহের মর্ম 
আমি কিজ্ানিণ আমি একদিন মাত্র বলিজাছিলাম-- “তোমার সাপে 
অমার কিছু হইবে"না" । আমি আর বাড়ীতে ফিরিয়া যাই নাই। শেষ 
পর্ধান্ত বাহিরের বাড়ীতেই ছিলাম এবং সেখান হইতে গৃহত্যাগ কণি। 

গীতার এই ভান্ত লেখার সময় আমার ঠাকুরমার ( জন্মান্তরে ) সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে সেই আঘাত ও অপমানের যতটা সপ্ভব 
প্রতিশোধ দেন। জীবনে তাহার সঙ্গে আবার হয় তো আর সাক্ষাৎ 
হইবে না। আর যদ্দিও হয়) তখন আর আমার মনের টান তাহার উপর 
সেইরূপ থাকিবে না। তাহারও টান হয় তো এখনকার মতন থাকিবে না। 
এই ঘটনা আমাকে বাল্যকালের বহু কথাই ম্মরণ করাইয়াছে। আমার 
মঃর কথা। আমার গীতার কথ, আমার ঠাকুরমার কথ! এবং বাল্য 
জীবনের বছ বিস্বৃত ঘটনা, একটি মেয়েকে কেন্দ্র করিয়া উত্তালিত হুয়। 
আমি তাহাকে তৃপ্ত ও সন্ত করিবার জন্ত খুবই উৎসুক ছিলাম। কিন্ত 
আমার সেই ইচ্ছ! সফল হয়নাই। অমিষে কারণে এবংযেনুপ্রে 
বাল/কালে বিচ্ছেণ ঘটাইয়া ছিলাম; তিনিও কিরূপ একট! ঘটনার 
আবর্তে আমার সঙ্গে বিচ্ছির হইলেন। আমার বিচ্ছেদের সহায়ক 
আমার মা ছিলেন, এখানেও হয় তে] মেয়েটীর মা'ই বিচ্ছেদ্বের সহায়ক 
হইয়া! থাকিবেন। ঘটনাটা সতই বহম্তমম্ন।২ আমার জীবনে এইরপ 
রহস্যময় ঘট নার অভাব, নাই । 


শক্তিবাদ ভাহয গীত। ৫৯৩ 


তচ্চ সংস্বৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ূতং হরেঃ। 
বিন্ময়ো। মে মহান্‌ রাজন্‌ হয্যামি চ পুনঃ পুন; ॥ ৭৭1 


যন্ত্র যোগেশ্বরঃ কৃষণ্র যত্র পার্থঃ ধনুদ্ধরঃ। 
তত্র ভ্ী: বিজয় ভূতি ফর্ব! নীতির্্রতির্দাম ॥ ৭৮॥ 


গীতা সঙ্গে লইয়া আমি বাহিরে আসিলাম। কিন্তু আমি গীতার 
একটি লাইনও বুঝিতাম না| তবু গীতা আমার ন্বায়ের মণি ছিল। 
গীতা! আমার অ্েহময়ী মা) গীতা আমার সঙ্গ্যাস। গীত আমার গৃহ 
বিচ্ছো। গীতা আমার পরম ধর্্ব। গীতাকে যেক্ধপ দিব্য দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছি, বিশ্বও গীতাকে সেই দৃষ্টিতে দেখুক। গীতা লেখার 
আমার ইহাই লক্ষ্য। | 

৭৭| হে রাজন্। শ্রীহরির সেই অতি অদ্ভূত কূপের কথা আমি 
ঘতই স্মরণ করিতেছি, আমার ততই বিশ্বয় ও পুলক হইতেছে। 

শক্তিবাদ ভাস্ত । সেই রূপটীর ইহাই মন্ত্রকখ! যে “আত্মা অসুররূপ 
লহ করেন না। এবং করালরূপে অসুর নিধন করেন এবং দুর্বলবাদে 
আচ্ছন্ন শক্কিবাদীকে আত্মার নীতিতে নিজের কর্তব্য উৎসাহিত 
করেন” । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রতে সঞ্জয় এই রূপের কথাম্মরণ করাইয়। 
তাল ভাবেই বুঝাইয়া দিলেন_“তোমার মনের মধ্যে যে গোপন আশ! 
ছিল, যে অঙ্জুন পক্ষ যুখিঠিরবাদীয় দুর্বল ধর্মের ভাব প্ররণতাক্স বা কুরু 
বংশের ক্ষয়ের সপ্তাবনায় রাত্যাগ করিয়। দুর্ধ্যধনকে জয়ী করিবেন; সে 
আপ আর নাই”? | 

1৮1 যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর পার্থ বিগ্যমান নেই 
পক্ষে ই শ্্ী। বিয়, অদ্য ও গ্রুব নীতি বিদ্যমান |&ুইহাই আমার মত। 

শক্তিবাদ ভায্ত। এখানে শ্ীকষ্জকে যোগেশ্বর বলা হুইয়াছে। 
দুইটা প্রধান কারনে তিনি যোগেশ্বর। ১--আহংকে কেন্ত্রা করিয়। আত্মার 


৫26 অষ্াদশোধ্যায়: মোক্ষযোগ; 


জীবভাব এবং অহংকে অতিক্রম আত্মার আশ্রয়ে হৃটি চক্ত বা ঘক্ষরতাব। 
এবং অক্ষর ভাবকে অতিক্রম করিয়া পুরুযোতম; শ্রীকূষের 
জীবনটী এই তিমের নীতিতে গ্রতিষঠিত। এই ভন্জই তিনি যোগেশ্বর | 
২_অহংকে কেন্ত্র করিয়া জীবদ্ের সীমায় অর তাধ এবং চূর্বলতার 
থাক স্বাভাবিক শ্রীকুফের ভীষন জীবনের গ্রচুর উগাদাম ধাঞলেও 
অনুবতাব এবং দুর্বল ভাব একটুও ছিল না । এই জন্ত তিনিমহাযোগেং | 
সপরয় এবার গীতার প্রথম হ্লোকের শেষ উত্তর দিল্পেন। যথা ;-- 
“দ্ধ হইবে এবং পাঙুবগণ খ়ী হইবেন।” “ধর্বামীতি” বলায় হাক 
ুঝ। যায় যে) যে বিজ্ঞানে যুদ্ধ কর! কর্তৃবা। অর্জুন সেই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে 
প্রতিটিত। অর্থাৎ দুর্ধেতধন পক্ষ অন্তায় তাবে যুদ্ধে নামিয়াছেন। 
অনুরপক্ষীযদের যুদ্ধের নীতি দর্ধদাই অঙ্ঠায়কে কেন্্র করিয় অনুঠিত 
হয়। 

ইতি শ্রীমহাতারতে শত সহম্যাং সংহিতায়াং বৈয়ািকাং ভীত 
পর্বণি শ্্রীম্‌ তগবং গীতানু উপনিষদ হস্ধ বিদ্ভায়াং যোগণাস্ে 
প্রকার সংবাদে মোক্ষ যোগ নাম অষ্ঠাশোইধ্যায়ঃ। 

ইতি জানদ মঠের কলিমুগীয় ১৪১ পর্যায় স্থিত মঠাধীশ স্বামী 
ভ্রীণচিদানদ সরস্বতী মহারাজের শিল্ক ১৪২ পর্যায়ে আনন্দ মঠাধীশ 
রীস্বামী সত্যানদ মরস্থতী লিখিত শজিবাদ ভায মহিত গীতা ছায় 


সমাধ। 


শ্লীপ্রীগীতা-যা হাত! অঅ. 
৬ নমো ভগবতে বাঞুদেবাঞ 


শৌনক উবাচ 
শীভায়।শ্চৈব মাহাত্যং যধাবৎ হৃণ্ত মে বদ। 


পুরা নারার়ণক্ষেএ্রে ব্যাসেন মুনিমোদিতম্‌ ॥ ১ 
ভদ্রং ভগবতা প্পৃষ্টং হদ্ধি গ্ুপ্ততমং পরমূ। 
শকাতে কেন তদ্বক্তং গীত। মাহা স্বামুস্তমমূ ॥ ২ 
কষে জানাতি বৈ সঙ্গযক্‌ কিঞ্ধীং কুস্তীমুতঃ ফলম্‌। 
ব্যানো বা ব্যাসপুত্রে। ব! যাজ্ঞবন্ধ্যাথধ মৈধিলঃ ॥ ৩ 
অন্টে শ্রবণতঃ শ্রুতবা লেশং সন্বীর্তয়ন্তি চ। 
তন্মাৎ কিঞ্িদ্‌ বদামাত্র ব্যাসস্তাস্ামুয়া শরতমূ॥ ৪ 
সর্ধবোপনিষদো গাবো দোগ্ধো গোপালনন্দন:) 
পার্থে বৎসঃ নুধীর্ভোজা ছুগ্ধ' গীভামুতং মহৎ ॥ ৫ 


১। শৌনক বলিলেন-_হে সত, পুরাকালে,ব্যাসদেব কর্তৃক নারায়ণ 
ক্ষেত্রে গীতা মাহাত্ম যেরূপ কীগ্তিত হইয়াছিল, আপনি তাহ! যথাযথ 
বর্ণনা করুন॥ ২। স্ুবৃত কহিলেন) আপনি উত্তমকথা জিজ্ঞাসা করিয়া 
ছেন, ইহা! অতীব গুহা কথা। সেই উত্তম গীত!মাহাত্থ্য কে বর্ণনা 
করিতে সক্ষম? ৩। শ্রীকৃষ্ণ ইহা পমাকরূপে জানেন। কুগ্তিসুত 
অঙ্ভন, বাসদেব, ব্যাসপুত্র গুকদব, যজ্ঞবহ্থ্য এবং মিথিলাধিণ জনক 
কথঞ্চিত অবগত আছেন ॥ ৪। অন্যান্ত সকলে অপরের নিকট শ্রবণ 
করিয়া তাহার মামান্ত অংশ কীর্তন করেন। আমিও ব্যাপদেবের মুখ 
হইতে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি) উহাই এধানে কিঞিৎ বলিতেছি॥ 
€। সমগ্র উপনিষা গাতী হ্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্ত। 
ঞ্জুন বতস্ত এবং মহৎ গীতা মৃত ছুষ্ধ স্বজপ। সুখিগণ ইহার পান কর্ত!| 


৫৪৬ গীতা-মাহাত্ম্যম্‌ 


সারথামঞ্্নস্যাদৌ কুর্বন্‌ গীতামৃতং দৃধ। 

লোকএয়োপকারায় তশ্মৈ কষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬ 

সংারসাগরং ঘোরং তর্ত মিচ্ছতি যো নরঃ। 

গীতানাবং সমাসাগ্ত পারং যাতি হ্ুখন সঃ॥ ৭ 

গতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভযালফোগতঃ। 

মোক্ষমিচ্ছত্তি মুঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্ততাম্॥ ৮ 

বে শূথস্কি পঠস্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহনিশম্‌ । 

ন তে বৈ মানুষ! জেয়া দেবরূপা ন সংশয় ॥ ৯ 

গীতাজ্ঞানেন সন্বোধং কৃষ্ণ প্রাহাজ্ছনায় বৈ। 

ভক্তিতত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নিগুণমৃ॥ ১, 

সোপানাক্টাদ শৈরেবং তক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈ:। 

ক্রমশো! চিত্রশুদ্ধিঃ স্তাৎ প্রেমভক্ত]ার্দি কম্মণি | ১১ 

৬। যিনি লোকএয়ের উপকাবার্থ প্রথমে অজ্ভবনের সারধী হইয়া 
পরবে এই গীতামৃত প্রদ্দান করিয়াছেন সেই আতুন্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ॥ 
৭1 যে মানব ঘোর সংসার সাগর উত্ভার্ণ হইতে ইচ্ছা! করেন, তিনি 
গীতারূপ নৌকার আশ্রয় লইলে মুখে পার হইতে পারিবেন ॥ ৮। যে 
স্ধবদ! শ্রবণ ও অভ্যাসদ্বারা গীতাজ্ঞান লাভ করে নাই সেই মুঢ় যদি 
মোক্ষ বাঞ্ছ! করে) তবে উই! বালকের নিকটও হাম্যাম্পদ হয়| ৯। 
ধাহারা দিবারাত্রি গীতা শান্তর শ্রবণ ৰা অধ্যয়ণ করেন, তাহাদিগকে 
মানব বল! যায় না, তাহার! দেবতাস্বরূপ ॥ ১*। যে গীতা-জ্ানঘার।1 
শরীক অঙ্জুনকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন) তাহাতে সগুণ অথবা! নিগুপ 
এবং উত্তম ভক্তিততৃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ 
১১। এইরূপ অষ্টাশ সোপানে যেরূপ ভক্তি ও মুক্তি বিষয়ের 

অরতারধ] হইয়াছে, উহাকে আশ্রয় করিলে প্রেমভক্তি পূর্ণ কর্ণে চিততগুদ্ধি 


শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ৫০৭ 


সাধোরগাঁতাস্তসি স্বানং সংসারমলনাশনম্‌। 
শরদ্ধাহীনস্ত তৎকার্ধযং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥ ১২ 
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্‌। 

স এব মানুষে লোকে মোঘকন্শুকরে! ভবেৎ ॥ ১৩ 
তন্মাদূগীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরে। জনঃ। 

ধিক তন্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্‌ ॥ ১৪ 
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপবে! জনঃ। 

খিকৃ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তাগ হাশ্রমমূ ॥ ১৫ 
গীতাশান্ত্ং ন জানাতি নাধমস্তৎপয়ে! জনঃ। 

ধিকৃ প্রালন্ধং প্রতিষ্ঠ।ঞ্চ পৃজজাং মানং মহত্বমম্‌ ॥ ১৬ 
গীতাশান্ত্রে মতিনাস্তি সব্বং তরিক্ষলং জণ্ডঃ। 

ধিক্‌ তশ্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং শিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭ 


ল[ভ হইয়া থাকে ॥ ১৯২। সাধুগণের নিকট রীতা পবিভ্রজলে স্নানের 
তুল্য সংলরমলনাশক; কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের নিকট উহা হস্তী স্নানের 
তুলা নিক্ষল হয় ॥ ১৩। যে ব্যক্তি গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই। 
এই সংসারে মে মোঘ (ব্যর্থ) কর্ে গিগুহয়॥ ১৪। অতএব যে 
গীতা শান্তর জানে না, তাহার তুলা অধম আরকেহ নাই। তাহার 
বিজ্ঞান, ফল, শীল ও মানুষদেহকে ধিক ॥ ১৫। যে গীতার অর্থ 
জানে না তাহার মতন অধম আর কেহু নাই। তাহার শরীর কঙ্গযাণ, 
শীল, তরত্ব্যয ও গৃহাশ্রমকে ধিক। 

১৬। যে গীতাশান্্ব জানে না, তাছার তুপ্ন্য অধম কেহই নাই। 
তাহার অধুষ্ঠ প্রতিষ্ঠা, মান ও মহতে ধিক ॥ ১৭। গীতাশান্তে যাহার 
মতি নাই) তাহার.সমস্ত্রই নিক্ষল। তাহার শিক্ষার্দাতাকে :ধির) তাহার 


৫৯৮ গীতা-মাহাত্ম্যম 


গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমন্তরৎপব্! জনঃ। 

গাঁতাগাতং ন হজজ্ঞানং তত্ধিদধযানুসম্মত্মূ। 

তন্দোঘং ধর্মরছিতং বেদবেধাস্তগছিতমূ । ১৮ 

তন্মান্বব্রমত্ী গীতা সব্বজ্ান প্রযোজিকা। 

সব্বশান্্রসারভূতা বিশুদ্ধ! সা বিশিষ্তে ॥ ১৯ 

€যাহধীতে বিধুপব্বণহে গীত্াং স্ীহরিবাসরে। 

দ্পন্‌ জা এন্‌ চলংস্ভিষ্ন্‌ শক্রত্ির্ন ন হাঁয়তে॥ ২৭ 

শালগ্রামশীলায়াং বা দ্বেবাগারে শিবালয়ে। 

তীর্থে নগ্যাং গঠেদ্‌ গীতাং সৌভাগ্য লভতে গ্রবমূ ॥ ২১ 

দ্বেবকীনদ্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্তুতি। 

যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্ঘব্রতার্ধিভিঃ ॥ ২২ 

গীতাধীতা চ ষেনাপি তক্তিন্ভাবেন চেতসা। 

বেদশান্ত্রপুরাণানি তেনাধিতানি সর্বশঃ ॥ ২৩ 
ব্রত্ত নিষ্ঠা তপন্থা ও যশে ধিকৃ। যে গীতার্থ পাঠ করে নাই, তাহার মত 
অধম আন কেহ নাই ॥ ১৮। যেজ্ঞান গীতা সম্মত নহে তাহা অন্ুর- 
জ্ঞান, উহ! নিস্কল। উহা ধর্ম রহিত এবং উহা বেদ-বেদান্ত বহিভূত | 
১৯। অতএব গীতা ধর্্মঘী এবং সমগ্ুজ্ঞান প্র্ধারিনী ; গীতা সমস্ত 
শাষর সারভূত ও বিশুদ্ধ, তাহার তৃপ্য আর কিছুই নাই॥। ২*। ষে 
বাক্তি একাদশী ও বিষুর পর্বদিনে গীতাপাঠ করেন, তিনি স্বপ্নে 
জাগরণে। গমনে বা শবস্থানে কোন অবস্থাতেই শক্র কর্তৃক পীড়িত 
হন না ২১। শালগ্রাম শীলার নিকট, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীথ- 
স্থানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ হয়। 
২২। দেবকী নন্দন জ্ীকৃঞ্চ গীতাপাঠে যেরূপ পবিতুষ্ঠ হম, ধেদপাঠ, 
দান। যজ্ঞ তীর্থ-দর্শন বা ব্রতাগিঘাব1 লেরপ প্রসন্ন হন না। ২৩। ধিমি 
ভক্কিভাবে গীতাপাঠ করেন, তিনি বো পুরাণাি সমস্ত শাস্ত্রের পাঠ 


শক্তিবাদতাহ্য গীতা €০৯ 
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসনথা সু | 
হজ্ঞে5 বিষুগুক্কাগ্রে পঠন্‌ পিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ 


গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোঁতি দিনে দিনে । 
ক্রুতবো বাজিমেধাগ্ভাঃ কৃতান্ভেন সন্বক্ষিণাঃ ॥ ২৫ 


ঘঃ শুণোতি চ গীার্থং কীর্তয়তোব ষঃ পরমৃ। 
শ্রাবয়েচ্চ পরার্ং বৈ স প্রয়াতি পরং পরম্‌ ॥ ২৬ 


গীতায়াঃ পৃশ্তকং শুদ্ধং যোহপ্পয়তে।ব সাঁদবাৎ। 
বিধিন! ভক্তি ভাবেন তন্ত ভা খ্রিয়া ভবে ॥ ২৭ 


যশ; সৌনডাগামারোগাং লভতে লা শংশয়ঃ। 
দ্যিতানাং প্রিয় ভূত্বা পরমং মর, তে ॥ ২৮ 


অভিচারোভ্তবং ছুঃখং বংশ পাত য্খ। 
নোপপর্পতি তন্রৈব যত্র গীত রর গৃহে ॥ ২৯ 


তাপত্রয়োস্তব। পীড়া নৈব ব্যাধধিবেৎ কচিৎ। 

ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতিরক্লীং ন চ॥ ৩০ 
ফল প্রাপ্ত হন। ২৪। যোগস্ঠানে, সি শীলাময় দেবযুত্ঠির সুখে 
লাধুগণের সভাতে, যজ্ঞস্থলে বা বিঞুভক্তের, নিকটে গীতা পাঠ করিলে 
পরম সিদ্ধি লাভ হয়। ২৫। যিনি প্রতিদ্নিপ গীতাপাঠ বা শ্রবণ 
করেন তিনি দর্ষিণা পহ অশ্মেধাদি বজ্ঞ করেন) জানিতে হইবে। 
২৬। ষিনি গীতার্থ শ্রবণ বা কীর্তন করেন অথবা অপরকে শ্রবন করান" 
তিনি পরম পদ লাও করেন। ২৭1 ২৮। যিনি ঘথাবিধি ভক্তিভাবে 
পরিশ্তুদ্ধ গীতা পুস্তক সার্দরে দান করেন, তাহার ভার্য প্রিষ্ন হয় এবং 
তিনি যশ, সৌভাগ। ও আরোগ। লাভ করিষা দ্র়িতাগণের প্রিয় হইয। 
পরম সুখ ভোগ করেন, ইহাতে সংশয় নাই॥ ২৯। ৩, ষে গৃহে 
গীতার অর্ডন! হয়। তথার আতিচারোতভূষ্জ বা ভয়ানক অভিশাপ জনিত 
কোন দুঃখ উপগ্িত হয় না। সেখানে ভ্রিতাপত্রনিত পীড়া, কোন 
রকমের ব্যাধি) শাপ, পাপ, দুর্গীতি বা নরক ঘটে নম | 






€১৩ গীতা-মাহাত্মাম্‌ 


বিশ্ফোটকাদয়ে। দেছে ন বাধস্তে কদাচন। 

লতেৎ কৃষ্ণপদে দ্বান্তং ততিগ্চাব্যভিচারিণীম্‌॥ ৩৯ 
জায়তে সততং সধাং সর্বজীবগণৈঃ সহ। 

প্রারন্ধং ভুগ্ততো। বাপি গীতাত্যাসরতন্য চ। 

স মুক্ত; স দুখী লোকে কর্ধুণা নোৌপলিপ্যতে ॥ ৩২ 
মহাপাপাতিপাপাঁনি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ। 

ন কিঞ্িৎ ম্পশ্ঠতে তন্য নলিনীদলমন্তস! ॥ ৩৩ 
অনাচারোর্তবংপাপমবাচ্যার্দি কতঞ্চ যৎ। 


অতক্ষ্যতক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪ 


ভ্তানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিঙ্ট্িয়ৈর্জনিতঞ্চ | 
তং সর্ববং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫ 


সর্বত্র প্রতিভুত্ৃা চ প্রতিগৃহ চ সববাশঃ। 
গীতা পাঠং প্রকুব্বণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬ 


৩১। গীতার্চনা বা পাঠ করিলে বিক্কোটকার্দি হয় না। বরং 
উহার ফলে শ্রীরুষ্ণ চরণে দবান্ততক্তি ও অব)ভিচারিণী তক্তি লা 
হয়? ৩২। গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি প্রারদ্ধ কর্াভাগের অধাঁন থাকিলেও 
সর্ধজীবের দহিত সৌখাভাব লাভ করেন। তিনি সুখী ওমুক্ত হন, 
কর্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। ৩9। মহ! পাপ বা অতিপাপ 
করিলেও পর্ন পত্রের জলের স্কায় সেই পাপ পীতাধ্যা্ধীকে ম্পর্য করিতে 
পারে না। ৩৪। ৩৫ অনাচার অবাচ্য কথা) অওক্ষয ভক্ষণ এবং 
অশ্পৃষ্ঠ স্পর্ধন জনিত পাপ দকল এবং জ্ঞানকৃত বা অঞ্জান্কৃত অথবা 
ইঞ্রিয় গনিত থে কোন ফোধই হউক না কেন, তাহা গীত! পাঠ মাঞজজই 
দিনষ্ট হয়। :৩৬। লকলের অয় ভোজন এবং সর্ব পরিগ্রহ করিলেও 


চি 


শকতিবাদ ভাস্ত গীত! ৪১১ 


বপু্ণাং মহীং সর্বাং গ্রতিগৃহাবিধানভঃ। 
পীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধক্ষটিকবখ লদ11 ৩৭ 
ষন্য|স্তঃকরণং নিতং গীতা য়াং রমতে দদা। 

প লাগ্নিকঃ লা! জাপী ক্রিঘাবান্‌ সচ প্ডিতঃ॥ ৩৮ 
বর্শনীয়; ধনবান্‌ স যোগী জ্ঞানবান্‌ অপি 

স এব যাজ্রিকো। যাজী সর্বাধেদার্থনর্শকঃ | ৩৯ 
গীতারাঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্তৃতে । 

ভজ সর্বাণি তির্থানি গ্রয়োগারদীনি ভুতলে। ৪" 


নিবসন্তি সন দেহে দেহশেষেইপি বা 
সব দেবাশ্চ খযয়ো যোগিনে। প্হরক্ষকা: ॥৪১ 


গোপালো বালরুষো পি নাররঞপার্ৈ। 
সহায়ে। জায়তে শী্বং যত্র ্ প্রবর্ততে | ৪২ 


পীত! পাকে তন্জনিত গাপ ম্পর্য করেটনা। ৩৭1 অন্তায় পূর্বাক 
ব্বপূর্ণ। মহী প্রতিগ্রহ করিলেও একবার মাত্র গীত পাঠ দ্বারা সেই 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্চ্ছ স্কটিকধৎ নির্খাল হইয্বা যায়। ৩৮। ৩৯ 
হার অস্তঃকরণ সর্বদা গাঁতায় অনুরক্ত থাকে তিনি সান্সিক, জাপক। 
ক্রিয়ািত ও পঙিত। তিনি দর্শন যোগা) ধনবান। যোগী ও জ্ঞানযান। 
তিনি যাজ্রিক যাক ও সর্বববেদারদশী॥ ৪*1$১। যেস্থানে গীতা 
পুস্তক থাকে এবং যেখানে দিত্য গীত। গাঠ হয়, তথায় তৃভলে প্রয়াগাদি 
সমুদয় তীর্থ বিদ্ধমান থাকে। তাহার জীবিতকালে এবং মৃত্ার পর 
সমস্ত দেবত| খ্যগণ এবং যোগীগণ তাহার রক্ষক হন। ৪২ বহার 
ঘঙ্গে গীতা থাকে) বালগোপাল কৃষ। নার এবং ধরব পার্যদগণ সহ 
হার সহায়ক ছন॥ ৪৩। যে স্থানে গীতা শান্তের অধ্যয়ন, বিচার ও 
অধ্যাপন হয়, তথায় ভগবান কক রাধিক] সহ জানদ্গে বিবাদ করেন। 


৫১২ গীতা-মাহাত্ম্‌ 
ষত্রে গীত! বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা । 
মোদতে তত্র প্রীকংা ভগবান রাধিকাসহ | ৪৩ 


ভ্বীকাকা ওগবানুবাচ 
গীতা মে হায়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমমূ। 


গীতা মে জ্ঞামমতুযুগ্রং গাত। মে জ্ঞানমবায়ম ॥ ৪৪ 
গীতা মে চোত্বমং স্থানং গীতা মে পরম পদ । 
গীতা মে পরমং গ্স্থং গাতা মে পরমো গুরু; ॥ ৪৫ 
গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে গরমং গৃহং। 
গীঁতাজনং সমা'শ্রন্য ভ্রিলোকীং পালযাম্যহম্‌ ॥ ৪৬ 
গীতা মে পরমা বিষ্ঠা ব্রহ্মরূপা ন সংশর়2। 
অর্ধমাঙজ|হথ! নি এ।মনির্ব্বাচ্যপদাত্বিকা ॥ 8৭ 
গীতা নামান ক্ষামি গুস্থানি শখু পাণর। 
ক ঁনাৎ সর্ববপাপানি ধিলয়ং যাস্তি ততক্ষণ!ৎা ৪৮ 
গঙ্গ। গাঁতা চ সাবিএী সাঁতা মতা প্চিত্রতা। 
রহ্মাবকিত্রক্ষবিগ্যা ত্রিসন্ধ। মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯ 
৪৪-_৪৬| প্রীকৃষণ ভগবান বলিলেন--হে অর্জন ! গীতা আমর 
হায়, গীতা! আমার উত্তম সম্পদ, গাঁতা আমার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং গীতা 
আমার অবাধ জ্ঞান। গাঁতা আমার উত্তম স্থান, গাতা আমার পরমপদ। 
গীতা আমার পরম গগ্রহা এবং গীতা আমার পরম গুরু । গীতার আশ্রয়ে 
আমি কবস্থান করি) গীতা আমার পরম গৃহ। গীতা জ্ঞামকে আশ্রয় 
করিয়া আমি ভ্রিলোক গাপন করিয়া থাকি ॥ 8৭ গীতা আমার 
শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্া ইহাতে সঙ্গেহ নাই ) ইহা অর্ধ মাঞ্জারপা ও অনিব্বঠনীয় 
প-স্বরাশনী | ৪৮। হে পাগুব, আমি গীতার গুহ নাম সমুহ- 
কীর্তন করিতেছি। শ্রবণ কর। এদকল নাম কীর্তন করিলে 
তৎজখাৎ সমস্ত পাপ বিন হইয়া যায়। ৪৯।৫*। গঙ্গা গীতা, 
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অর্দম।ত্র! চিতা নন্দ] ভবন্গী ভ্রান্তিনাশিনী | 
দেধত্রয়ী পরানম্দা তত্তীর্ঘজ্ঞামমঞ্জবী ॥ ৫, 

ইচ্ছো হানি জপেন্সিততং নরে। মিশ্লমানসহ | 
জ্ঞানসিদ্ধ' লতেম্নিতং তথান্তে পরমং পদ্ম্‌ ॥ ৫১ 
প1৫ইসমণ্ঃ সম্পুর্ণে তদর্দপাঠমাচরেৎ। 

তদা “গাদানগঃ পুণা লভতে নাত্র সংশঘঃ ॥ ৫২ 
ভ্রিভাগং পাঠমান্ন্ত সোমযাগফলং লঙ্চেৎ | 
ডুংশং জপমানন্ত গঙ্গাকানকপং লঙেৎ॥ ৫৩ 


শি 


তথাপ্যাযদ্ধণ নি পতনে নিষটএম্‌। 


ইন্্রলোকমবাপ্দোতি গজ হকং বমি বম্‌॥ ৪ 


দি 
একমপ্যাধকণ নিতিদ পঠিত হও জিুংযু5ত। 


রুদ্রগাপ্চমবা,প্!তি গ হা ভূ হযেচ্চকুম্‌॥ ৫৫ 


সাপিএী, সীতা, সত), পতিব্রত।, ব্রহ্গান জি, ব্রহ্মাবিদ্যা, গ্রিসন্ধ্যা) মুক্ষি- 
গেহিনী) অর্ধমান্রা, চিদা, নক, ভক্দ্রী, ভ্রান্তি নাশিনী) বেগঞয়ী, 
পরানন্দী, তত্র অথপুর্ণ জ্ঞানের গুচ্ছপুষ্প ॥ ৫১। যেব্যক্তি নিত্য 
স্থির চিত্তে এসব নাম জপ করেন, তিনি ইহলোকে নিত্যঙ্ঞানে সিদ্ধি 
এবং পরকালে পরমপদ লা করেন ॥ ৫২! সম্পুর্ণ গীতা-পাঠে 
অসমর্থ হইলে অর্দেক পাঠ করিবে) ফজে ?ি হধনদই গে] দানের পুণ্য লাভ 
হইবে॥ €৫৩। এক তৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোোমযোগের এবং এক 
বষ্ঠাংশ পাঠ করিলে গঙ্গা সানের ফল লা হয় ॥ ৫৪। যিনি নিত্য ছুই 
অধ্যায় পাঠ করেন তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং সেস্কানে কল্পকাল 
বাস করেন ॥ ৫৫। যিনি ভক্তি-ভাবে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ কৰেন 


৫১৪ গীতা-মাহাত্্যম্‌ 


অধ্যায়ার্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জন: | 
প্রাপ্ধোতি রবিলোকং স মন্বগরসমাঃ শতম্‌ ॥ ৫৬ 


গাতায়াঃ ক্লোকদশকং সপ্তপঞ্চটতুইয়ম্‌। 
ব্রিঘ্বযেকমেকমর্ধং শ্লোকানাং যঠ পঠেম্রঃ। 
চন্দ্রালোকমবাপ্রোতি বর্ধাণামযুতং তথা ॥ ৫৭ 


গীতাথমেকপাদঞ্চ য়োকমধাযয়মেব চ। 
ল্মরংস্ত্যত! জনে! দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্‌ ॥ ৫৮ 


গীতাথমপি পাঠং বা শুণুয়াদস্তকালত;। 
মহাপাতকযুক্কেহপি মুক্তিভাগী ভঙবজ্জন। ৫৯ 
গাঁতাপুস্ত কসংযুক্তঃ প্রাণাংস্তক্ত।; গ্রয়াতি যঃ। 

॥  বৈকুণ্ধং সমবাপ্পোতি বিষুণ] সহ মোদতে ॥ ৬* 
গীতাধ্যার়পমাযুক্তে মুতে মানুষতাং ব্রজেৎ। 
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা! লঙভতে মুক্তিমু্তমান্‌ ॥ ৬১ 


ভিনি রুদ্রলাক প্রাপ্ত হুন এবং তথায় চিরকাল বাস করেন ॥ ৫৬। 
যিনি এক অধ্যায়ের অর্ধ অংশ নিত্য পাঠ করেন তিনি হুর্যয লোক প্রাপ্ত 
হন এবং সেখানে শত মব্স্তর বাস করেন ॥ ৫৭1 যিনি গীতার দশ 
সাত, পঁচ। চারি, দুই) এক বাজ গ্লোকও পাঠ করেন, ধিনি অযু 
বৎসর চক্জলোকে বাদ করেন ॥ ৫৮ | ধিনি গীতার এক অধ্যায়ের, 
এক ক্লোকের, বা এক চরণের অর্থ ম্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ 
করেন, তিনি পরমপদ্দ লান্ভ করেন ॥ ৫৯। মহাপাপী ব্যড়িও 
সতুকালে গাঁতার্থ পাঠ ব! শ্রধন করিলে মুক্তিতাগী হইয়া থাকেন ॥ 
৬*। গীতা পুস্তকসহ প্রাণত্যাগ করিলে বৈক ধামে যাইয়া বিষুর সহিত 
আনদ করেন॥ ৬১। গীতার এক্ষ অধ্যায় সহযোগে মৃত্যু হইলে 
মনুয় জন্প লাভ হয় এবং পুনব্বার গীতাভ্যাস করিম উত্তম মুক্তি প্রা 
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গীতেত্যুচ্চারসংঘুক্তে! মিয়মাণে। গতিং লভে। 
ষদ্‌ যত কর্ণচ সর্বন্র গীতাপাঠপ্রকীন্তিমৎ | 
ততৎ কর্ম নির্দোষং তৃত্বা পূর্ণত্বমাপু যাৎ ॥ ৬২. 


পিতৃনুদ্দিন্ত যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং কঝোতি হি। 
সন্তষ্টাঃ পিতবস্তস্ত নিরয়াদ্‌ যাত্তি ন্বর্গতিম্‌ ॥ ৬৩ 
গীতাপাঠেন সন্ত্াঃ পিতরঃ শ্রান্ধতপিতাঃ। 
পিতৃলোকং প্রযাস্তেযব পুত্রা শীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥ ৬$ 
শীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্থিতম্‌। 

রুত্ব। চ তদ্দিনে সম্যক্‌ কৃতাখো আনতে জন; ॥ ৬৫ 
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতা গ্বাঃ ০০ য্ঃ। 
দত বিপ্রায় বিছুষে জায়তে নগ্ন ভিবম্‌ ॥ ৬৬ 
শতপুত্ত কদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকত্টোতি ঘঃ। 
সযাতি ব্রহ্ষপদনং পুনরাবৃত্িদু্পভভম্‌ ॥ ৬৭ 


হয়| ৬২ | “গীতা” এই শব উচ্চারণ করিয়। মৃত্যু হইলে সৃগন্ডি 
লাভ হয়। এবংষে কোন কর্মে গীতা] পাঠ করিলে সেই লব কর 
নির্দোষ হয় এবং পূর্ণ কল প্রদ্দান করে॥ ৬৩। পিতৃগণের উদ্দেশ্তে 
শ্রান্ধকালে গীতা পাঠ করিলে পিতৃগণ নরকস্থ থাকিলেও সন্তষ্ট হইয়! 
ত্বর্গে গমন করেন ॥ ৬৪। গীতাপাঠে সত্তষ্ট পিতৃগণ শ্রান্ধে তৃপ্ত হুইয়া 
পিতৃলোকে গমন করেন এবং পুত্রকে আশীর্বাদ করেন ॥ ৬৫। ধেনু- 
পুচ্ছ (চামর ) সছ্ছিত প্ীতা দান করিলে দাত! সেই দিনই সম্যকরূপে 
কৃতার্ধ হন ॥ ৬৬ | সুবর্ণ সহ বিপ্রকে গীতা দান করিলে তাহার আর 
পুনঞ্জন্ হয় না। 


৬৭. একশত খানা! গীতা ঘ্বান করিলে ব্রক্ষলোক প্রাণ্থি হয়। 


৫১৬ গীত!-মাহা[ত্মাম্‌ 


গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্প'মতাঃ সমাঃ। 
বিধু.লাকমবাপ)াস্তে খিঞুণা সহ মাতে ॥ ৬৮ 
সম/ক্‌ শ্রুহা চ গীতার্থং পুস্তক যঃ প্রদদাপয়েৎ। 
তন্ৈ প্রীত; ভ্রীহগবান্‌ দদ15 মানসেপ্সিতম্‌ ॥ ৬৯ 
দেহং মানুষম['এত) চাতুব পু ভারত | 
নশৃণাতি ন পঠ!ত গাতামহতরপণীম্‌। 
হস্তাতাক্তানৃতং গ্রাণ্তং পনর বিষম তি ॥ ৭ 
জন: সংপার দুখাতো গা জ্ঞানং সমাল(তৎ | 
পীত্বা গীতা'মৃতং লোকে লক্ধা শক্তি সুখী তবেৎ ॥ ৭১ 
গাঁতামাশ্রিতা বহবো ভূডৃঙো ছনকাদয়ঃ | 
নিধৃতকল্মনা লোকে গতান্তে পব্মং পরমূ ॥ ৭২ 
গতাসু ন বিশেষোহস্তি ঈনেমুচ্চাপকেমু চ। 
জঞানেঘেব সম:গ্রু সম! ব্র্ধন্থধাপণী ॥ ৭৩ 


এবং তাহার আর প্রন্জন্ম হর নাঁ। ৬৮। গীঁভা দানের প্রভাবে দাত] 
বিষুলোক প্রাপ্ত হহ্য়া সপ্তপ্লকাল খিষুন মহিত পরম সুখে লাস 
করেন॥ ৬৯। গীততার্থ সম্যকরূপে শ্রবণ করিয়া যিনি গীতাদাম 
করেন, ভগবান সন্তুষ্ট ভইয়া তাহার অধ্পীষট পূর্ণ করেন ৭*| হে 
ভারত ! চার বর্ণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়। যে ব্যক্তি অমৃত্তরূপিনী গীতা 
পাঠ বা শ্রবণ করে না) সে প্রাপ্ত অমৃত হস্ত হইতে পরিত্যাগ করিয়া 
বিষ ভক্ষণ করে ॥ ৭১1 সংসারের ছুঃখার্ত ব্যক্তি গীতার মত জ্ঞান 
লাভ করিয়া এবং গীত।মূত পান করিয়া শক্ত লাভ করেন এবং সুখা 
হন. জনকাদি রাগাগণ গীতার আশ্রয়ে নিষ্পাপ হইয়া পরমপা লাস্ত 
করিয়াছেন ॥ ৭৩। গীতার নিকট উচ্চ নীচ ভেদ নাই। ব্রহ্বত্বূপিনী 


শক্তিবাদ ভাষা গীতা . ৫১৭ 


ঘাহভিমানেন গৰ্বেন গীতানিন্দাং করোতি চ। 
লনেতি নরকং ঘোরং যাব্দাহ্তসংপ্লবধ্‌ ॥ 18 


অহঙ্কারেণ যুঢ়াত্বা গীতার্থং নৈব মন্ততে। 
কুস্তীপাকেষু পচ্যেত যাধৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫ 


গীতাথ্‌ং বাচায়ানং ঘো! ন শৃণোতি সমীপতঃ। 
প শুকরতবং ধোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ 


চৌধাং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং ঘঃ সমানযনে। 
ন তস্য সফলং কিঞিৎ পঠনঞ্ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭ 


যঃ শত্বা নৈব গাতার্থং মোদতে পরমাথতঃ | 
নৈব তন্য ফলং লোকে প্রমত্তন্ত যথ। শ্রমঃ ॥ ৭৮ 


গীতা" শ্রত্বা হিরণ)ঞ্ ভোজ্যং পট্টা্ঘরং তথা । 
নিবেদয়েত প্রানাথ*ং প্রীতয়ে গরমাত্মনঃ ॥ ৭৯ 


বাচকং পূজয়েদকযা। দরব্যব্্াস্থাগত্বরৈঃ | 

অনেক্রৈভ্ধ। প্রীত তু্যতাং ভগবান্‌ হরিঃ | ৮* 
ঘাতা ধমঠাবে সকলকে জ্ঞানর্দান করেন ॥ ৭৪ অহংকার বা গর্বব 
যণতঃ মে বাক্তি গীতানিন্দা করে, সে ব্যক্তি প্রলয় কাল পর্য্যস্ত নরক 
বাদ করে॥ ৭৫। ষে মুর্খ অহঞ্চার বশতঃ গীতার্থ অমান্ত করে সে 
কর্ক্ষয় পর্ধ্যস্ত কুম্তীপাক নরকে পচিতে. থাকে ॥ ৭৬। যেব্যক্তি 
সমীপে থাকিয়াও গীতা-কথ শ্রবপ করে না, সে অনেক বার শুকর যোনি 
প্রাপ্ত হয়॥ ৭৭| যেব্যক্তি গীতা পুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহার 
কিছুই লফল হয় না। তাহার গীতা পাঠও বিফল ॥ ৭৮। যে ব্যক্তি 


গাতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থ লাভে যত্বশীল হয়। উম্মতের বৃথা শ্রমের 
মত তাহার কোনও ফল লাভ হয়না। 


৭৯। গীতা শ্রবণ করিয়া ন্থুবর্ণ, ভোজ্য এবং পট্টবন্ত্র পরমাত্মার 
প্রীতির জন্ত নিবেদন করিবে॥ ৮*। গীতার ব্যাধ্যাত!কে অনেক 
ব্য ও বন্দি এবং উপকরণদ্ধারা ভক্তি ও প্রীতি পূর্বক পুজ। করিবে। 


৪১৮ গীতা-মাহাত্যাম্‌ 


স্থৃত-উবাচ 
মাহাত্মমেতদগীতায়াঃ কষ্ণপ্রোক্তং পুরাতন্ম্‌। 
গীতাস্তে পঠন্তে যন্ত যথোক্তফলভাগ, ভবেৎ ॥ ৮১৯ 


গীতায়াঃ পঠনং কৃত্ব। মাহাত্বং নৈব যঃ পঠেৎ। 
বৃথ! পাঠফলং তস্ত শ্রম এব উদ্দানত2 ॥ ৮২ 


এতন্মাহা স্ব সংযুক্তং গাতাপাঠং করোতি যঃ। 
শরদ্ধয়৷ যঃ শূণোত্যেব পরমাঁং গতিমাগ্ধ যাৎ ॥ ৮৩ 


শরত্বা গীতামর্থযক্তাং মাহাত্বাং যঃ শণোতি চ। 
তস্য পুণাফলং লোকে ভবেৎ সর্বস্থখাবহম্‌ ॥ ৮৪ 


তাহাতে ভগবান শ্রহরির প্রীতি জন্মিবে॥ 

৮১। মুত কহিলেন-_-ধিনি খ্রীকুফের এই পুরাতন গীতা 
মাহাত্ম্য গীতা পাঠান্তে পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফললভোগা 
হন॥ ৮২1 যিনি গীতা পাঠের পর গীতা মাহাত্মা পাঠ করেন 
না) তাহার গীতা পাঠের কোন ফল হয় না, তাহার পরিশ্রম 
বৃথা ॥ ৮৩। ঘিনি মাহাত্যপহ গীতা পাঠ করেন এবং যিনি 
র্ধা পূর্বক ইহা গ্রহণ করেন, তাহারা উভয়েই পরম গতি লা 
করেন ॥ ৮৪। অর্থ সহিত গীতা শ্রবণ করিয়! যিনি মাহাত্বা শ্রবন 
করেন জগতে তাহার পুণ্যফল সব্বস্ুখাবহ হইয়৷ থাকে ॥ 

ইতি শ্রাবৈষ্ণবীয় তন্ত্রপারে শ্রীমত্তগব্দগাতা মাহাত্ম্যমূ। 

ইতি ১৪২ সংখ্যার আনন্দমঠাধীশ স্বামী দত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত 
গীত। মাহাত্ম্য ব্যাথ)া সমাপ্ত । ও তৎসৎও। 


সমআগ্ত 


ক্তিবাছ ও শক্তিশালী সম্মাজ্জ প্রবর্ভক 


স্বামী--সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত গ্রন্থাবলী । 
১। ক্রমবিকাশের পথে (বাংলা ও হিন্দী) ৯ম ভাগ। এই ভাগে 
[বিকাশের প্রাথমিক তিনটী স্তর পন্বন্ধে বঙ্গ হইয়াছে মুল্য ॥* | 
ন্‌ ক্রমবিকাশের পথে ২য় ভাগ। মুল্য ॥* আনা । এইভাগে 
ন্‌ বিকাশের বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি ও দ্াশানক আলোটন। 


&. ক্রমবিকাশের পথে। ওয়. ভাগ। যুগ) ১২। এইভাগে 
ধর মনোবিকাশের পুর্ণপ্তর সন্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে 

৪ শক্তিবাদ। (বাংলা ও হিন্দী ) যুল্য ?৯২। পৃথিবীর সমস্ত 
কার রাজনৈতিক মতবাদের আলোচনা করিস প্রমাণ করা হইয়াছে 
শক্তিবাদিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবাদ। দা 

৫. শক্তিশ|লী সমাজ। ১ম ভাগ তে | এই ভাগে মোট ৫টী 
গু আছে। (১) পমাজ বিজ্ঞানের সক । (২) শক্তিশ!লী 

টি বৃবিবার জন্য মনোবিকাশের মোট ১৪&টী স্তর সম্বন্ধে সুত্র । 
(প্রকার সমাজ পৃথিবীতে আছে, উহাদের আলোচনা । (৩) সমাজ 
চালনায় সমাজের বিভিন্ন প্রকারের কর্ধাবিভাগ বুঝিবার মত 

[বলী। (৪) বর্ণাশ্রম সমাজের কথা । (৫) অনুরবাদ। 

৬। শক্তিশ!লী সমাজ । ২য় ভাগ। মূল্য ১৯ । এই ভাগে 
৪টী অধায় সম্বদ্ধে বল! -হইয়াছে। (৬) বেদ ও শক্তিশালী 
৬ । এই অধ্যায় বেদের সমাজবাদ কিরপ ছিল এবং আজও 
দেশে এই সমাজের কঙ্কাল কিভাবে বিদ্যমান তাহা বুঝিতে পারেন। 
ত্িযুগের সমাজ ও বৈদিক সমাজের ভেদ জানা. যাইবে। (৭) 
'ক্িশালী সমাজ, পৌরহিত]বাদীয় সমাজ, খ্মাদদের সমাগ জীবনের 

টুনের লক্ষণ স্মার্ভবাদদ সমাজ ও বেদবাদ সমাজে ইহার 
[ঝতে পারিবেন । (৮) শক্তিশালী সমাজে ইহা 


ূ ৮. 1 
উৎপত্তি ও শেষ পরিণতি সহন্বে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াষ্ছে। 


(৯) শজিশালী দযাজে বৌদ্ধধাদ। কিতাবে ইহাব উৎপত্তি ও কি জনয, 


ইহার পতন জানিতে পারিবেন। প্রাচীন শান্ত বৌদ্ধবাদ ও বুদ্ধদেবের 
পরবস্তী বৌদ্ধবাদ পর্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। (১) হিদ্ 
সমাঞ্জে ধন্মনংার ও উদ্ধাতে বৈজ্ঞানিক বিকাশক্রম। জন্ম হইতে 
মৃতু/কাল পর্যান্ত ঘে সব প্রকাণ্ত ও অগ্রকাণ্ত সংস্কার হিন্দুপমাজে 
বিদ্যমান সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! এই অধ্যায়ে হইয়াছছি। . 

৭| ধর্মশিক্ষ! ১।*। হিনদৃধর্ম সন্ধে জ্ঞাতবা সব কথাই জানিতে 
পারিবেন। কর্ধ-ধর্মমউপা না) ধর্ম ও জ্ঞান ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোটনা 
ইহাতে আছে । নান! প্রকার উপাপন! ও বহু প্রকারের মু্ি-বিজ্ঞানে 
কিভাবে একই নিগুন ব্রন্ষের উপাসন! হয় এ দব দেখানে! হইয়াছে। 
( হিন্দী যন্ত্রস্ব)। * 

৮। শক্তিবাদীয়.উপাসনা মূল্য।* আন! । ইহাতে দুর্গমুতি কালাঁ- 
মু্তি গ্রতৃতির রহম্য বল! হইয়াছে। 

৯। জ্রমবিকাশের পথে। ৪র্থ ভাগ ২২। এই খণ্ডে মেরাও 


মধ্যস্থিত নাড়ীমগ্ডলীর আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে মত্ত, 


বছ নাড়ীর বিবরণ দেওয়া হুইয়াছথে। বছু মানপিক রোগের কথা 
আলোচন। ও প্রতিকার বলা লইয়াছে। কাম, উর্ধারেতা ত্্চর্। গে 
বরহ্১ধ7 আদি বিষয়ের আলোচন! হুইয়াছে। ৰ 
১*। গাঁতার শক্তিবাদ ভায়। মুগ্য ৬২ টাকা। গীতা যে 
শক্তিবাদ মুলক গ্রন্থ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ূ 
১১। দুর্গাপূজা বহস্ত (যন্ত্র্থ)। ১২। সবব্বতীপৃজা রহ 
(হসস্থ)। ১৩। বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যারহস্ত মূল্য ।* ্ণ 
১৪। হিন্দুসমা উপাধন! পুনঃ প্রতিষ্ঠার অন্ত উপাসনার রে 


র টড হনুষ্থান বেকর্ত কোম্পানির ১৪৯৫ নং রেকর্ড মূ 


বান-শজিবাদ ধঠ, পো: গড়িয়া, ২৪ পরগনা । 


ধর্ম ! 


/ 


